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ভুমিকা 


ধনবিজ্ঞানের তবৃজিজ্ঞান্থ ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বাংলাভাষায় জেখা ভাল 
বই-এর অভাব সকলেই অনুভব করেন । শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য কয়েক বর 
ধরিয়৷ এই শাস্ত্র অধ্যাপনার কার্ষে ব্যাপৃত আছেন এবং প্রামাঁণা ও নিভরষোগ্য 
বই-এর অভাব বিশেষভাবে বোধ করিয়াছেন বলিয়াই এই ছুরহ কার্ে 
অগ্রর হইয়াছেন। তাহার লেগ! বই-এর পাখুলিপির কিছু কিছু অ'শ 
দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে ঘষে. তাহার এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সফল 
হইয়াছে । ধ্নবিজ্ঞানের ভটিল তবসযূহ ও বিশ্বেষণ-পদ্ধতি তিনি বেশ সহজ 
ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পাঠা 
বিষয়ের ভিত্তিতে এই পুস্তক লেখা হইয়াছে তাহা! নহে, উহার পরবর্তী উন্নত 
ধরনের বহু আলোচনার আভামও এই বইটিতে পাগুয়! ঘার। তাহার এই 
প্রচেষ্টা সর্বরকমে সফল হউক, ইহাই কামন! করি। 


শীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম্‌. এ. 
পি-এইচ. ডি ( লগ্ন) 
উপাচার্য, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় 


নুতন সংহ্করণের ভূমিকা 


প্রধানত তিনটি বিষয় সম্মুখে রাখিয়া এই সংস্করণে বিভিন্ন পরিবর্তন করা 
হইয়াছে । প্রথমত, আজকাল অনেক ছান্রই,বি. কম্‌ শুরে বাণিজ্যে অনার্স 
পড়িতেছে। তাহাদের অন্যান্ত বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই পুস্তকটির 
মান পূর্বাপেক্ষা আর একটু উন্নত কর! হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে 
বাণিজ্য ধারার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাস্কিং সংক্রান্ত কয়েকটি 
নৃতন বিষদ্ব ইহাতে সংযোজন করিতে হইয়াছে । তৃতীয়ত, বি. কম্‌ 
স্তরের পরে ছাত্রর| দি. এ. ইন্ষ্টিটিউট অব. ব্যাঙ্কারস্, এবং নান। সিভিল 
সাঁভিস ও ইগ্িয়ান ইকনমিক সাভিদ পরীক্ষ! দেয়। সেই সকল পরীক্ষার 
স্তরে তাহাদের জ্ঞানকে পৌছাইয়। দ্রিবার দায়িত্ব৪ এই পুম্তকটিকে বহন 
করিতে হইবে । আজকাল এম্‌. কম্‌. পরীক্ষায় যে স্তরে অর্থনীতি পঠন- 
পাঠন চলিতেছে, উহার উপযুক্ত করিয়া ছাত্রদের প্রস্তুতির জন্যও বইখানা 

ত করা প্রয়োজন ছিল। এই সকল কারণে পুস্তকখানার বলেবর বৃদ্ধি 
হ্ইয্বাছে, নৃতন বিষয়বস্তু সংযোজিত হইয়াছে । 


আশ! করা যায়, পুষ্তকথানার উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। 


'ভবদীয় 
হুরশক্কর ভট্টাচার্য 


মুখবন্ধ 


বিদেশী পরিবেশ হইতে উদ্ভুত এবং বিদেশী ভাষায় পরিবেশিত তত্বদমূহ 
সহজ ও সরল বংলাঁয় লেখা অসম্ভব নহে বরং অনেকক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার 
তুলনায় বাংলাতে প্রকাশ করা অধিকতর স্থবিধাজনক, আশা! করি,“উহার 
পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে । ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকের দ্বার! উপরূত 
হইবেন এবং যে-বিজ্ঞানকে ছুরহ বলিয়! ভয় করেন, তাহা সহজে বুঝিতে 
পারিবেন। শাহাদেব পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্য-তালিকার উপর নির্ভর করিয়! 
এই পুস্তক বচিত হইয়াছে, স্মতরাং পরীক্ষার ব্যাপারে ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য 
"তাহাতে সন্দেহ নাই । 


বতক্ষেত্রে আমাকে পরিভাষ। হৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং সে ক্ষেত্রে শব্ার্থ 
ও ভাবার্থ উভয়েরই সঙ্গতি রাখার চেষ্টা! কর] হইয়াছে । ভারতের অন্ততম 
প্রেষ্ঠ ভাষাবিদ শ্রীশ্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই 
ব্যাপারে সাহাধ্য ৪ সহাঙ্ুভৃতি পাইয়াছি, তাহাকে সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞত। 
জানাইতেছি। 


'* প্রত্যেক বিজ্ঞানের শব-প্রয়োগ ও ভাব-প্রকাশে বিশেষ ভঙ্গী ও ধরন 
আছে; ইংরাজীতে বহু আলোচনার ফলে ধনবিজ্ঞানের তত্বালোচনার একটি 
বিশেষ ভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে) ভাব-প্রকাশের এই বিশেষ ভঙ্গী এই 
বিজ্ঞানেরই নিজস্ব। সেই ভঙ্গী ও ধরন বাংল! ভাষাস্ প্রবতিত করা কখনই 
অন্থবাদের দ্বারা সম্ভব নয়। এই পুত্তক এবং ইহার পরবত্তা আরও অনেক 
পুস্তক প্রকাশের ফলে বাংলা ভাষার এই ভঙ্গী ও ধরন গড়িয়া উঠিবে। 
অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বিচার করিবেন, এই ব্যাপারে কতদূর সাফলা লাভ 
করিয়াছি । 


এই পুস্তক রচনায় বিদেশী ও দেশী ধ্যাতনামা! অনেক লেখকেরই 
সাহায্য পাইয়াছি, পৃথক করিয়া! তাহাদের নামোলোখ সম্ভব নয়। লেখার 
সকল-স্তরে উৎসাহ, উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়া সাহাষা করিয়াছেন কলিকাতা 


( ছা ) 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের ধনবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসতো্ত্রনাথ সেন, এম্‌, এ. 
পি-এইচ, ডি, (লগ্ন); তীহার নিকট আমি অশেষভাবে চা আমার 
নিজ্রে শিক্ষাকেন্্র অশুতোষ কলেজের শিক্ষকবৃন্দকে এবং অন্ৃতম শিক্ষক 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ধনবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর 
শ্রীজিডেন্্প্রসাদ নিয়োগী মহাশয়কে এই স্থযেগে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করিত্তেছি। আমাকে পুস্তক লিখিবার কথ! ষাহারা প্রথমে বলিয়াছিলেন এবং 
ষাহাদের সহানুভূতি সর্বদাই আমাকে উৎসাহ দিয়াছে. বর্ধমান রাজ কলেজের 
শ্রীজগবন্ধু রায় এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রকুলদাপ্রসাদ 
চৌধুরীকে আমার সদয় কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 


বর্ধমান রাজ কলেজ হরশস্কর ভট্টাচার্য 
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4. 
1 


সূচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সংজ্ঞা ও বিষয়বস্ত £ (709ঠ010100 &00 90198 008866:) 1--]৭ 
সংজ্ঞা--প্রাচীন সংজ্ঞাসমূহ--ধনবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি-_ ইহাকে বিজ্ঞান 

বল! চলে কি ন'-_ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমুহ £ উহাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য- অন্যান্য 
সমাজবিজ্ঞানের সহিত ধনবিজ্ঞানের দম্পর্ক- ধনবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা-_ ধন- 
বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুশীলনী 


কয়েকটি প্রাথমিক ধারণা £ ( £া৪তা 002006)68 ) “** 18--99 
সম্পদ_ সম্পদ £ ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ সম্পদ ও কলাণ- আল়্- প্রতি- 
যোগিতা-_ইহার সফল ও কুফল- প্রতিযোগিহামুলক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার 
রূপাস্তবণ- অন্ুণীলনী 


জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ও জাতীয় আয়: (99581 
[00090017010 967006010 8100. 13261009] [10001068 ) ** ৪0--41 
জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক বপ-জাভীয় আয়-জাতীয় আয়ের 
পরিমাপ- (ক) উৎপাদন নুমারী পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ উৎপন্রেব সমষ্টি-(থ) আর 

মার পদ্ধতি বা উপাদান পাওনা সমষ্টি-(গ) (ভোগদঞ্চয় পদ্ধতি বা ভোগ- 

ঞয়ের সমষ্টি- জাতীয় আয পরিমাপের জহৃবিধা-কি বিষয়ের উপর জাতীয় 

আয়ের আয়তন নির্ভর কবে _মুলধন জক্ষুণ রাখা জাতীয় আয় বিশ্লেষণের 
তাৎপয £ সামাজিক হিসাৰ গ্রহণ _ অনুশীলনী 


উৎপাদন ও উপাদান £ (77009৫61010 ৪00. 61)9 8৫60:5 ) 42-8$ 
উৎপাদন- উৎপাদনের উপাদান- ফাঞ কাহাকে বলে ও উহার প্রকৃতি -ফামের তত্ব 
উৎপাদন শ্ত্র তাহাতে রদবদল- উৎপাদনের পরিমাণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী 

সাধারণ বিষয়সমূহ তুমি _সংজ্ঞ|_বৈশিষ্টা _ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম _ 
প।রবর্তনীয় অনুপাতেরনিয়ম এবং ক্রমহানমান প্রতিদানের নিয়ম £ ক্রমহাসমান 
প্রতি-দানের নিয়মের মূল কারণ কি : উপাদানের ক্রমস্ানমান উৎপাদন ক্ষমতা _ 

অম- নংজ্ঞা শ্রমের বৈশিষ্ট্য _ম্যালথুসীয় তন্ব_ মবোন্নত বা কাম্য জনসংখ্যার 
তন্ব-মালথুলীয় তত্ব ও£কাম্য সংখ) তত্বের পার্থক্য কাম্য সখ্যাতত্বের আলোচনা 
জনসংখ] পরিবর্তনের পরিমাপ- মূলধন কাহাকে বলে_ মূলধন ও সম্পদ _মুলধন 

ও আয়-মলধন ও তমি-ঙ্ির মূলধন ও সঞ্চরণনীল মূলধন- মলধনের কার্য- 


৪$ 


( 5111) 


মূলধনগঠন-_ সংগঠন কাহাকে বলে _ সংগঠনকে পৃথক উপাদান বল! উচিত কি না_ 
উদ্যোন্তীর কাব ও গুকতব _যৌধ মূলধনী কারবাৰে সংগঠক কে? _অনুশলন" 


উদ্যোক্তার বিভিন্ন সাংগঠনিক রূপ £ ( দা0:008 01 110079067080081 


01881886101 ) রী ৪ ৪4--94 


'একমালিকানা ব্যবা -অংশীদাবী বাবসাষ- যোধ্-মূলধন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
কিভাবে মূলধন সংগৃহীত হয়- বৈশিষ্ট্য -হৃবিধা -অন্থবিধা ও ক্রুটি _-যৌগ- 
মূলধনী প্রতিষ্ঠার ও বিনিয়োগেৰ ঝু'কি _ দমবাঘ -রাষ্ট্র-পবিচালনা_ অনুশীলনী 


উৎপাদন সংগঠন £ (07880186100. 01 7:000061028 ) 95-104 


বিশেষাযণ -শ্রমবিভাগেব হ্ববিখ ও অন্বিধা-শ্রমবিভাগ প্রসারে সীমা _ 
- যন্ত্র শিল্পের স্থানিকতা-_স্থানিকতাব হবিধা ও অসুবিধা _ অনুশীলনী 


উৎপাদনের মাত্তা £ (গাও 9৫819 01700508100 ) 105-_130 
বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন কাহীকে বলে- বৃহৎ মাত্রাধ উৎপাদনের মুবিধ'__সবোরত 
ফা_ফার্সের আন্তন-_কার্রের বৃদ্ধির কারণ ও অভিপ্রাষ_বুদ্ধির বাধা এব, 

ক্ষুদ্র মাত্রাব উৎপাদনী ফার্মের অস্তিত্বের কাবপ-_ফার্ম বৃদ্ধি গিক নির্ণয় _ একচেটিযা 

বাবসায় -একচেটিযা শিল্পনংযুক্তির কারণ কি?-শিল্পসগুক্তির কপ _শিল্পসংযুক্তির 

গঠনের দিক নির্ণঘ_ শিল্পসংযুক্তি গঠনের সম্ভাবনা _একচেটিযাব দোষগুণ বিচার ঃ 

ইহ! কি সদা সমাগবিঝোধী ?-একচেটিয। নিযন্তু _ অনুশীলনী 


ভোগ ও চাহিদা ( 00080700810], ৪0৫. [0927800 ) 151-19এ9 


ভোগ -ব্ক্তির ভোগ _চাহিদা -বাক্তিগত চাহিদা তালিকা ও বাজার চাটা 
তালিক'-চাহিদায় পরিবর্তন -চাহিদাষ পরিবর্তনেব কারণ -চাহিঘার 
স্থিতিস্থবাপকত' পরিমাপ পদ্ধতি -রেখাচিত্রের সাহাযো স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ 
_ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর সমযের প্রভাব -স্থিতিস্থাপকতার প্রকার ভেদ _ 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকঠার তাপ ও গুকত্ব _চাহিদার পিছনে কোন শক্তি কাজ 

করে -উপযোগিতা -ক্রমহানমান উপযোগিতার নিয়ম-মোট ও প্রাস্তিক 
উপযোগিতা -মোট ও প্রাস্তিক উপযোগিতার পার্ধকোর গুঁবত্ব_পরিবর্ত নীতি ব। 
সমপ্রান্তিক উপযোগিভার নিয়ম _ভোগোথত্র তত্ব-উপষোগিতা তত্বের 
সমালোচন! নিরপেক্ষ রেখা _নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্য -পরিপুরক ও পরিবর্ত 
সম্পর্ক -ত্রেতায় ভারসামা-_ ক্রেতার তারদামোর বিছরাতি ও নূতন ভারমাময 

পাম প্রভাব -পরিবর্ততার প্রান্তিক হার” অনুশীলনী 


19. 


11, 


(1য্) 
যোঁগান ও উতপাদন-ব্যয় $ (99115 ৪0৭ 0০086 ০৫ 70700006107 


রন 195---221 
যোগার্ন-যোগানের নিয়ম -যোগানের স্থিতিস্থাপকত! _উৎপাদন বায় -উৎপাদন 
বায়ের আচরণ ও কালবিগ্রেষণ _ফারের হ্বল্লকালীন ব্যয় ও উৎপাদন ফার্মের 
দীর্ঘকালীন বায় _দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা -শ্বপ্লকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় বায় 
রেখার সম্পর্ক -প্রতিদানের নিয়মসমূহ _ অনুশীলনী 


যূল্য-নিরূপণ ১. (700105 1066622010856100 ) 999-- 98%ু 
মূল্য ও দাম _রেভিনিউ -গড়, প্রান্তিক ও মোট রেতিনিউ-_বাজারের শ্রেণীবিভাগ 


প্রতিযেগিতার রূপ ও বাজার-_-অপূর্ণ প্রতিযোগিতা-পূর্ণ প্রতিযোগিতাষ 
একক ফার্মের ভারদামা--পূর্ণ প্রতিযোগিতায়ফামের দীর্ঘকালীন ভারসামা _ 
সমগ্র শিল্পের ভারসামা চাহিদা ও যোগান পরিবর্তনভারসামের দাসে 
অপদারণের গতিপথ বাজার দর -ম্বল্লকালীন ম্বাভাবিকদাম _দীর্ঘকালীন 
ক্বাভাবিক দাম _ফার্ম ও শিল্পে ভারনামো পার্থকা -প্রতিনিধিস্থানীর় ফা ও 
সবোন্নত ফার্ম বিশুদ্ধ একচেটিয়া একচেটিয়া শিল্পে প্রবেশের বাধা__একচেটিয়। 
বাজারে দাম নিরূপণ -একচেটিয়া অধিকাবে সীমা-পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং 
একচেটির। মাম নিঝপণের তুলনা-_দ্রাম স্বতস্ত্রত' কথন দামম্বতত্ত্রতা করা 


সম্ভব -দাম শ্বতগ্ুতা সমাজের পক্ষে উপকারী কি?_দ্বিপাক্ষিক একচেটিযা_ 
অনুশীলনী 


একচেটাপ্ন প্রতিযোগিতা ও অলিগোপলি £ ( 8190010118610 092209- 


61100 ৪00. 0118005০015 ) রা রে 288 --%99 


একচেটায্ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে *্কচেটর প্রতিযোগিতামূলক ফামে র 
ভারসাম/বিক্রয় ব্যয়-অলিগোপলির সাধারণ বৈশিষ্ট/সমূহ -অলিগোপলির 
ভিত্তি_-অলিগোপলিতে দাম ও উৎপাদন পরিমাণের অনির্দিষ্টত! -অলিগোপলিতে 
পামের পরিবর্তণীলতা৷ বা মোচড়ানে চাহিদা রেখা _-অন্ুশীলনী 


197 দাম নিরপণের বিবিধ সমন্য। £ ( 1018091187090908 70:00181008 ০ 


[5110108 ) রী ্ ৪০০--৪8৪3 


সংযুক্ত যোগান ও চাহিদা _-সহোৎপন্ন দ্রবে]র দাম নিরূপণ _দামের উপর সরকারের 
গ্রভাব -দাম নিয়ন্ত্রর -ফাটকা। ব্যবলা -ফাটকা বাজারের সংগঠন _ফাটকা 
বাবসায়ের উপকার -সমাজতাস্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে দাম নিরূপণ 
অনুশীলনী 


(আহ) 


18) বণ্টন বা উপাদানের দাম নিরূপণ ; (1018671৮5800 ০ 86 27028 
৩1 6৩ ঢা8৫6078 ) নর 194 840 
ট্পাদানেব চাহিদা ও যোগান - উপাদানে ঙ্ি ও যোগানের সাধারণ ত 
প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণ! -প্রাস্তিক উৎপাদনের-ক্ষমতার তত্ব_ 
উৎপাদনের বাজার দাম নিবপণ _-উপাদানের যোগান -উপাদানের চাহিদা! আয় 
বৈষম্য -আয় বৈযমোব ফলাফল ও প্রতিকার -অনুশীলনী 


/14. খাজনা £ (2৪0৮) রর ঃ ৪41--860 
খাজনাঁৰ কাহাকে বলে -বিকাডাঁষ খাজনা তত্ব কেন খাজনার উদ্ভব হয়-প্রায 
খাজনা _নানা স্থানের খাজন। বাড়ীর ভাড়া -খাজনার আধুনিক তত্ব -খাজনা 
কি ও উহ! দেখ দেয কেন -নসকল টপাদানের আযের মধো খাজনা! ভাব -জমির 
খাজনা-ই ইহাদেব মধ্যে প্রকুষ্টৰপ _খাঁজন। ও দ্াম-_অর্থনৈতিক প্রগতি ও 
থাজনা - অনুশীলনী 


167 মজুরি £: ( ৪8০৪) রর রঃ 861- 3৪৭ 
আসল মজুরি ও আর্থিক মচ্গুরি _ শ্রমিকেৰ চাহিদা ও ষোগান - শ্রমিকের জন্য 
চাহিদা _শ্রমিকেব যোগান -পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মজুবি চাহিদা ও যোগানেৰ 
ভারসামা -মভ্ববিব হারে পার্থক্য _ অপ্রতিযোগী শ্রমিক মণ্ডলী _মভুবির শ্তরগত 
পার্থক্য বা প্রকৃত পার্থক্য -কোনো বিশ্ষে শিল্পে মজুরিব হার কিসের উপর নিঠ্ৰ 
করে _কোনো বিশেষ ফার্মের দিক হইতে শ্রমিকেব জন্য চাহিদা ও মুবি হার _ 
প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাব তত্ব _নমালোচন' -অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মজুরি _ 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতার নানারূপ ও মজুরির হার _সম্যবদ্ধ দব কাকষি ও মজুরি _ 
দ্বিপাক্ষিক একচেটিযাৰ অবস্থা_-শ্রমিক সপ্য কি মন্ুরি বাডাইতে পারে ? -কি 
অবস্থায় ভাহা সম্ভব ? -ঈসজুরির উপরে নৃতন মন্ত্রের শাবিগ্গাব ও প্রচলনের 
প্রভাব _ অনুশীলনী 


1641 অ্র্দ ; (10661686) ৫ ১ 88৪-- 
সুদ কাহাকে বলে _ম্দেব হারের বিভিন্রতা হৃদ সম্পকীঁয় ভত্বসমূহ_ উৎপাদন 
ক্ষমতা তত্ব” সংযম তত্ব _মুদের অহীয় তত্ব _মুদ নির্ধারণের নয়! ক্লাসিকাল তত্ব 
বা চাহিদা -যোগান তত্ব-কেইন্সীয় তারল্য পছন্দ তত্ব-কেইন্সীয় তন্বকে 
রেখাচিত্রে প্রকাশ -_ন্রদেব হারে পরিবর্তনের কারণ _ন্ুদের প্রয়োজনীয়তা ও 


যৌক্তিকতা অনুশীলনী 
| 8: 


ধুনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ 


নিরপেক্ষভাবে তথ্য বাছাই করিয়া! *বিষয়গুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ 
' করাই ধনবিজ্ঞানের কাজ । কিন্তু অন্ত অনেক ধনবিজ্ঞানীর 
১১৭4৪ অভিমতে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রারুতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য 
সম্ভব হইলেও সমাঙ্গ-বিজ্ঞানে ইহা প্রয়োগ কর] চলে না। 
ব্যক্তি ও তাহার কাজকর্ম লইয়! যে-বিজ্ঞানের আলোচনা, মানুষ সম্পর্কে 
দায়িত্বহীন ও উদ্দেশ্যহীন পর্যালোচন। তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন দারিত্রয 
ঘটে শুধু তাহা বলিলেই চলিবে না, উহ দূর করার উপায় কি, এবং দূর করিলে 
মানুষের কি উপকার হইবে একথাও বলিতে হইবে । ধনবিজ্ঞান শুধু আলোক- 
দায়ী নহে, ফলদায়ীও বটে। মাস্থষের কার্যাবলীর গতি-প্রকৃতির নিয়মগুলি 
বাহির করিয় সেই নিয়ন গুলিকে মান্থষের কল্যাণে কি ভাবে ব্যবহার কর! যায় 
তাহার কথ! ধনবিজ্ঞান চিন্তা করিবে, ইহাকে কল্যাণধ্মী ধনবিজ্ঞান (ভ611819 
10090902019 ) হইতে হুইবে। ইহা যেরূপ শুদ্ধ বিজ্ঞান, সেরূপ ফলিত 
বিজ্ঞানও বটে । 


ইন্াকে বিজ্ঞান বল! চলে কি ? (15 12900009108 & 8016009 ? ) 

কোন বিষয় সম্বন্ধে কেবল কিছু তথ্য সংগৃহীত হইলেই তাহাকে বিজ্ঞান 
বল! চলে না। কিন্তু যদ্দ সেই তথ্য হইতে বাছাই করিয়া, শ্রেণীবিভাগ 
করিয়। উহাদের একের সহিত অপরের কার্কারণ-সম্পর্ক 
নির্ণয় করিয়া নিয়মের আকারের সাধারণ হ্ৃত্রাবলী গঠন 
করিয়া তাহাদের প্রক!শ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমরা তাহাকে বিজ্ঞান 
বলিতে পারি। 


বিজ্ঞান কাহাকে বলে 


ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হইল ছুপ্প্রাপ্য উপকরণের সাহায্যে অভাব মিটাইবার 

উদ্দেশ্যে মানুষের বিভিন্ন প্রকার অর্থ নৈতিক কাজকর্ম। বহু পর্যবেক্ষণের পর 

ইহাদের সম্পর্কে বহু তথ্যার্দি সংগ্রহ কর! হইয়াছে এবং 

কেন ইহা বিজ্ঞানের তাহাদের মধ্যে পারম্পরিক কার্ধকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ 

00 করিয়। ধনবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন নিয়মও গঠন করিয়াছেন । 

সেই নিয়মের প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে । বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ 

করিয়া গৃহীত নিয়মগুলির ভিত্তিতে, ভবিষ্যৎ ঘট্টনাবলীর কূপ নিরূপণ সম্ভব 
ইয়ছে। এমতাবস্থায় ইহ! যে বিজ্ঞান নহে একথা! বল চলে না। 


অবশ্য ইহ! ঠিকই ধনবিজ্ঞানের নিয়ম গুলি গ্রারুতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির 


৪ আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


মত নিখুত নয়। কারণ মানুষের কাজকর্ম যাহার বিষয়বস্তু, মানুষের 
ইচ্ছাশক্তির স্বাধীন সত্তাকে সেই বিজ্ঞান অস্বীকার করিত পারে না। 
ধনবিজ্ঞানী মানুষের ইচ্ছাকে নিয়ন্থণ করিতে পারে না, সে 

অপবাপৰ বিজ্ঞানের ইচ্ছা অসংখ্য কার্ধকারণের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন । 
ডি ইতর নিশ্রাপ পদ্দার্থ হইলে তাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী 
অনেকখানি সঠিক হয়, কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাসক্তিসম্পন্ন মান্ষের ক্ষেত্রে তাহার 
কাজকর্মসংক্রান্ত নিয়মাবলীর মধ্যে ব্যতিক্রম বোঁশ পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু 
তবুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী ও বিশেষ পরিবেশে মানুষ 
ঠিক কি ধরনের কার্য করে বা আচরণ করে, উহার সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে সঠিক 
নিয়ম গঠন করা চলে । 

অনেকে বলেন যে, ধনবিজ্ঞান কখনই বিজ্ঞান নহে, কারণ ধনবিজ্ঞানীদের 
মধ্যে মতপার্থক্য খুব বেশি। উটন (957১8:8 দ্০০5০০ ) ঠ্। করিয়া 
বলিয়াছেন যে, ছয়জন বিজ্ঞানী একসঙ্গে থাকিলে সাতটি মত দেখা দেয়। 
ধনবিজ্ঞানীদের জন্ত কুম্তীরাক্রু বিমর্জন করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কোনমতে 
ইহাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠাইতে তাহার! বড়ই উৎন্থক। 

কিন্তু মনে রাখা দরকার, সকল বিজ্ঞানেই সকল বিষয় লইয়া মতবিরোধের 
সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই এবং তবুও তাহাদের বিজ্ঞান বলিতে কোন 
বাধা হয় না। আর ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য সাধারণত বিজ্ঞানের 

মৌলিক নিয়ম সংক্রান্ত নহে, বাস্তব জগতের সমস্যা 

মতপার্থকা থাকিলেও মিটাইবার পথ নির্ঁয়ের ব্যাপারে । কোন্‌ বিজ্ঞানী কোন্‌ 

5 উপায় গ্রহণের স্থপারিশ করিবেন, তাহা তাহার নৈতিক 
রাজনৈতিক, দার্শনিক দ্িভঙ্গীর উপর অনেকা'শ নির্ভরশীল । ইহাও মনে 
রাখা দরকার ফে মতপার্থকা থাঁকিলেই ভাহাঁকে বিজ্ঞান বলা চলে না ইহ! 
ঠিক নহে; কারণ মতপার্থক্ের মধ্য দিরাই সত্যান্গলন্ধান চলে, অর্থাৎ 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়। 


ধনবিজ্ঞানের নিয়জসমুহ্ধ ইহাদের গ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (৪6৪7৪ 
900 01)8780691156108 0? 606 18,৪01 8800000)30 80£9006 ) 
কোন বিজ্ঞানের অ!লোচনার বিষয়বস্তর মধ্যে একটি বিষয়ের সহিত অপর 

বিষয়ের কবর্ধকারণ সম্পর্ক থাকে, কোন একটির প্রভাবের ফলে অপর কোনটি 


ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ 9. 


মটিয়া খাকে। ইহাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের বিবরণকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম 
বলা হয়। প্রথমে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করিয়া বিভিন্ন 
প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাঁহার পরে সেই সকল 
তথ্যাদির বিশ্লেষণ করিয়! উহাদের মধ্যে কার্ধকাঁরণ সম্পর্ক খুজিয়া বাহির কর! 
হয়। কেন একটি ঘটন ঘটিয়া থাকে, কিরূপে ঘটে, প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া! 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন নিয়ম গঠন করা হয় এবং সেই সকল নিয়মের গতি-প্রকৃতি 
বর্ণনা করা হয়। যেমন মেঘ হইতে বুষ্টি হয়, মেঘ ও বুট্টির এই কার্ধকারণ 
সম্পর্কের ব্যাখ্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি নিয়ম (][,৪অ)। 


শিয়ম কাহাড়? বলে? 


মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন কারণ কি, আবার এই 
কাজকর্মগুলিই বা কোন্‌ ঘটনার কারণ, এই সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞানীর1 বহু নিয় 
উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং এই সকল নিয়ম ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োগ 
লইয়া ধনবিজ্ঞান শাস্ব গড়িয়। উঠিয়াছে । একটি নিদিষ্ট অবস্থার তাগিদে 
মানুষ কি ভাবে কাঁজ করিবে, কিরূপ আচরণ করিবে; এই অবস্থায় কোন 
পরিবর্তনে তাহার কার্য কিরূপভাবে পরিবতিত হইবে ইহাই এই সকল 
নিয়মের উপজীব্য । প্রারুতিক বিজ্ঞান, পদ্দার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, জীব 
বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়বস্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম লইয় 
গঠিত। 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগ্ুলির সহিত ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের এক 
ক্ষেত্রে মিল আছে: এই সকল নিয়মের কোনটিই মানুষের অধীন নহে। 
মান্য চাহিতে পারে বা না চাহিতে পারে পছন্দ বা 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং অপছন্দ করিতে পারে, কিন্তু এই সকল নিয়মের কার্ধ- 
সামাজিক বিজ্ঞানের 
নিষমগুণিব মধো সাদৃ্ত কারিতা সর্বদা! চলিতে থাকে । কোন দ্রব্য উপরে ছু ডি! 
দিলে আবার নিচে পড়িবে, ইহা ঘেমশ মানুষের বিনা 
ইচ্ছান্তেই ঘটিয়! থাঁকে, তেমনি কোন একটি নির্দিষ্ট জমিখণ্ডে বারবার শ্রম ও 
মূলধন নিয়োগ করিলে উহ! হইতে প্রতিদান ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িতে থাকে, 
ইহাও মানুষের ইচ্ছাঁধীন নয়। মান্থযু এই নিয়ম সৃষ্টি করে না, সে ইহ! 
বদ্লাইতে পারে না, যদিও মানুষ এই নিয়মেরই প্রভাবাধীন। 


কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ধনবিজ্ঞানের ও প্রারুতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির মধ্যে 
কিছুট! পার্থক্যও দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মসমূহ যতটা নিখুঁত- 


0 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


ভাবে কার্ষকরী হয়, ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের কার্যকারিতা ততটা নিখুত 
নহে। যেমন মনে কর! যাউক, চাহিদার নির্ম | দাম 


ধনবিজ্ঞানের নিয়ম ৃ 
সম্পূর্ণ টিক না-ও  কমিয়া গেলে সেই দ্রবোর জন্য ব্যক্তির চাহিদা বাডে, 
হইতে পা ঠেইহা ূ 
প্রধানত ঘটনার ইহা নিয়ম হইলেও কোন ব্যক্তি দামের দ্রবা ক্রয় কর! 


ঝোঁক প্রকাশ করে অসম্মানজনক মনে করিলে দাম কমা সত্বেও উহার ক্রদ্ 

কমাইয়] দিতে পারে । স্থতরাং ধনবিজ্ঞানের সকল নিয়ম 
একেবারে সর্বদাই নিখুঁত, এমন বল] চলে না। মাহুষের ইচ্ছা ও কাজকর্ম 
লইয়া গঠিত নিয়মাবলীর এই ক্রট থাকিবেই, কারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি 
স্বাধীন, তাহারা প্রারতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তর ন্যায় ইচ্ছাশক্তিহীন বা বুদ্ধি 
বিবেচনাহীন জড় বস্ত নহে। 


ৰ ধনবিজ্ঞানের ও প্রাক্ৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মলমূহের মধ্যে আরও পার্থক্য 
আছে। সকল বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি নিয়মই একটি নিদিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর 
মধ্যে (81৮90 8৪6 ০1 01900038680088 ) কার্যকরী হয়। বাহিরের কোন 
শক্তি ওই সময় সেই অবস্থাকে বদল করিতেছে না ইহা ধরিয়া লইতে হয়, 
নতুব। ঠিক কোন্‌ কারণের ফলে কার্যটি ঘটিতেছে তাহ পৃথক করিয়া আলোচনা 
কর] সম্ভব নছে। যে সকল বিষয় সাময়িকভাবে স্থির 
স্বীকার্য বিষয়কে অধিক 

পরিমাণে লইতে হয় আছে ধরিয়। লইয়! নিয়মটির ব্যাখ্যা কর! হয়, তাহাদিগকে ' 
| স্বীকার্য বিষয় ( 8580101061005 ) বলে। তাই ধনবিজ্ঞানের 
সকল নিয়মেই “অন্তাপ্ত সকল কিছু সমান থাকিলে” নিয়মটি কার্যকরী হইবে 
ইহা1! বলা হয়। অবশ্য সকল বিজ্ঞানের নিয়মগুলিই কম বা বেশি পরিমাণে 
শ্বীকার্য বিষয় ধরিয়া লয় । ঘেমন, একটি দ্রব্য উপরে ছুঁড়িয়া দ্রিলে নিচে 
নামিয়। আসিবে-_-এই নিয়মটি বর্ণনার সময় ধরিয়। লওয়! হয় ওই দ্রবাটি বাতাস 
হুইতে ভারী (তাহা না হইলে উহা] বেলুনের মত উপরে উঠিয়া যাইবে )। 
তবে অন্ঠান্ত বিজ্ঞানের তুল্লনায় ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহে এইরূপ '্বীকার্য 

বিষয় -এর পরিমাণ বেশি | 
ধনবিজ্ঞানের নিয়মপমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাদের মধ্যে কেহ কেছ 


* বন্তবিশ্বের তুলনায় অগণিত জীবিত মানুষের কাজকম লইয়া গঠিত অর্থ নৈতিক জগৎ অধিক 
পরিমাণে পরিবত নিশীল। 

+ বল! চলে যে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়নংক্রান্য নৃতন নিয়মের পরিবতনের দরুনই সমাজা- 
দেহে রূপান্তর আমে, সমাজের প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর রূপ পরিবতিত হয । অনেকে বলেন যে, 


ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস 1] 


সমাজদেহের (9০018178710 ) সহিত অঙ্গাঙগিভাবে জড়িত । সমাজ-দেহে 

, পরিবর্তন হইলে পুরানো নিয়মসমূহের বদলে নৃতন নিয়মের 

ধনবিজ্ঞানের নি “ম- রি ও 

সমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কার্যকারিতা! শুরু হয়। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাংের 

উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের নিয়মগ্ডলি সামস্তীতান্ত্রিক 

সমাঁজে কার্যকরী ছিল না এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষের অর্থ নৈতিক 

কাজকর্ম বিশ্লেষণের জন্য নৃতন নিয়ম বর্ণনা করিতে হয়। উৎপাদন, বন্টন ও» 
বিনিময়ের সহিত সংযুক্ত বিষয়গুলির কার্কারণ সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে ।৭' 


অস্তান্ত সমাজ-বিজ্ঞানের সঞ্িত ধনবিজ্ঞ।নের লম্পর্ক ( ৪6196100 16 
00097 800181 ৪01617998 ) 
ধনবিভ্ঞান ও নী'তশাস্ত ( 20030000108 ৪00 2810103) 
মানুষের ম্যায়-অন্যায়বোধ নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু, কিন্ক ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু 
হইল অভাব মোচনের উদ্দেশ্টে মানুষের কার্যাবলী । নীতিবোধ মানুষকে 
যে-কাজ করিতে বলে, অর্থ নৈতিক প্রয়োজনে সে হয়তো অন্য কাজ করিতে 
বাধ্য হয়। তাহ ছাড়া, নীতিবোধের দিক হইতে কোন বিষয় খারাপ হইলেও 
(যেমন মদ উত্পাদন ) অর্থ নৈতিক কারণে (যেমন বেকারি দূর করিতে) 
তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে। স্থতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ 
থাকা স্বাভাবিক । 
কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞান মানুষের সমশ্য। লইয়াই আলোচন! 
কবে এবং মানুষের কল্যাণই, বিশেষ করিয়া! কল্যাণধ্ী 
ইহা নীতিশ্বাঞ্ছেৰ ৃ 
সহায়ক ধনবিজ্ঞানের ( 61816 10000029168 ) লক্ষা। ্যতরাং 
নীতিশান্্র এড়াইয়া, অর্থাৎ স্কায় অন্যায় ও ভাল মন্দ বাদ 
দিয় সে কান্ত করিতে পারে না। তাহ! ছাড়া মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম 
তাহার নীতিকোধের ছারাঁও প্রভাবান্বিত হয়। যদিও রবিন্স-এর মতে ইহা 
নীতিবোধ নিরপেক্ষ শুদ্ধ বিজ্ঞান মাত্র, তবুও বাস্তবে নীতিশাস্ত্রের সহিত 


ধনবিজ্ঞান জড়িত। মার্শাল ইহাকে নীতিশাস্ত্বের সহায়ক বলিয়াই মনে 
করিতেন। 


ধনবিজ্ঞানের নিষয়বস্তথ হইল সমাজের উৎপাদনী শক্তির ক্রমবৃদ্ধির কোন এক স্তরে উৎপাদন, বন্টন 
ও বিনিময়সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বিশ্লেষণ । তাহাদের মতে, সমাজদেহ-নিরপেক্ষ শবয়ংস্বাধীন কোন 
অর্থ নৈতিক নিয়ম থাকিতে পারে না। 


19 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


ধনবিভ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (20000200108 ৪0 5011103 ) 

এই ছুই বিজ্ঞানের পরস্পরের সম্পর্ক এত নিবিড় যে. 'প্রঃনুচীনকালে এই 
শাুকে 'রাজনৈতিক ধনবিজ্ঞান (0০010108] [70010295) বলা হইত । দেশের 
রাজনৈতিক কাজকর্ষ সর্বদাই অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। 
রাজনৈতিক কারণে বা যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থেব দরকার হইলে কর বসাইবার 
ফলে অর্থনৈতিক জীবনেও কাজকর্মের রূপ বদলাংয়্া যায়। বর্তমান রাষ্গুলি 
ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক রূপ অথবা পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিতে থাকায় উভয়ের সংযোগ অত্যন্ত দৃঢ় 
হইয়াছে । কল্যাণরাষ্ট্রের আদর্শ ব্যাপকভাবে গ্রহণের 
ফলে, রাষ্রের উদ্দে্ ও লক্ষ্যের মধ্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন প্রধান হইয়। 
দাড়াইয়াছে। আধুনিক কালের প্রধান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনতন্্ 
রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রভাবে বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়৷ গিয়াছে । 
তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও রাজনৈতিক রূপান্তরণ সাধিত হয়। 
রাষ্ট্রেরে রূপ ও কাঠামো বহুলাংশে অর্থ নৈতিক অবস্থার ভিত্তির উপরই 
গড়িয়া উঠে। 


উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ 


ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস ( 80000128105 &%00 21860: ) 
অতীতকালীন সমাজের ক্রমপরিবর্তনকে ইতিহাস বলে। অতীতকালের 
'অর্থ নৈতিক ঘটনাবলী হুইতে ধনবিজ্ঞান বহু নৃতন তথ্য পায় ও তাহা হইতে 
ইহার বহু তত্বের উদ্ভব হইয়াছে। ইতিহাস হইতে নিজের প্রয়োজনীস়্ 
মালমসলা লইয়। ধনবিজ্ঞান সর্বদাই উপকৃত হইয়াছে । 
কিন্ধ ইহাও হনে রাখা দরকার যে, সমাজের অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে 
প্রিবর্তনই সমাজ-পরিবর্তনের গতি নির্ণয় করে, অর্থাৎ 
নখজেন অর্থনৈতিক 5 
বনিয়াদে পরিবতনই ইতিহাস স্থষ্টি করে। বর্তমানেও সমাজের যে পরিবর্তন 
সকল গনি ইতিহাসের সামগ্রী হইতেছে সেই পরিবর্তনের পিছনে 
অর্থ নৈতিক কাঁরণগুলি কাজ করিতেছে । প্রভাবশালী 
এক শ্রেণীর চিন্তাব্দি আছেন ধাহার1 ইতিহাসের অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা 
(1700939010310 [1106610:9686190 ০1 700186০: ) করেন এনং সমাজের সকল 
বিবর্তন মুখ্যত অর্থ নৈতিক কারণে ঘটে (7720500010 0689200101807 ) বলিয়। 
তাহারা বিশ্বাম করেন। 


ধনবিজ্ঞানের প্রয়ে।জনীয়ত] 1$. 
খনবিভ্ঞান ও অনন্ত (80০00072105 &00 7১8 0%01087) 


মানুষের সকল আচরণের কারণ অন্থন্ধান কর! মনস্তত্বের কাজ । ক্লাসিকাল 
ধনবিজ্ঞানিগণ তাহাদের বহু নিয়ম মনন্তত্বের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
( যেমন, ক্রমহাসমান মানসিক অনুভূতির নিয়ম হইতে প্রথমে ক্রমহ্থাসমান 
উপযোগিতার নিপম গৃহীত হইয়াছিল )। 


তাহার ধরিয়া লইয়াছিলেনু, ব্যক্তি সর্বদা চুলচের! বিচার-বিবেচন1 করিয়া 
ক্রয়-বিক্রয় করে, তাহার সকল অর্থনৈতিক প্রয়াস যুক্তি ও বিচারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষই নুখ খোজে, যে-কাজে তাহার সর্বাধিক স্থখের 
সম্ভাবনা! সে তাহাই করে, ছুঃখের সম্ভাবনা এড়াইয়া যায়। এই ধরনের, 
মনস্তাত্বিক মতবাদকে হেডনবাদ (9902150) বলে । 


এখনও ধনবিজ্ঞানিগণ মানুষের কাজকর্মের পিছনে বহু মনন্তান্বিক কারণ 
দর্শাইবার চেষ্টা করেন। বস্তত আধুনিক তত্বগুলিব অধিকাংশই প্রায় মনন্তত্বেব 
উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিফ্াছে। মাঁচষের আবেগ, 
ক্লামিকাল বা আধুনিক অন্থুকরণের ইচ্ছা, অহংকার, আসক্তি, পছন্দ ও ঝৌঁক 
ধনবিত্ঞান উভয়েই 
মনম্তত্বেব নিকট ধনী সকল কিছুই আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু 
হইয়! দ্াড়াইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা ভোঁগতত্ব, 
দামতৰ সকল কিছুই প্রধানত দল-মনের ( 0:000-07106 ) গতিবিধি বা 
দ্ল-মনস্তত্ের € (1001) 7১৪5০1)0196% ) সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 
করিতেছেন। কেইন্স বলেন যে, সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, মোট আয়, 
মোট কর্মনিয়োগ সবকিছু, প্রধানত মান্থষের হিনটি মনস্তাত্বিক বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে £ ভোগপ্রবণতা, নগদ-পছন্দ এবং ব্যবসারীদের মানসিক অবস্থা । 
স্থতরাং ধনবিজ্ঞান বহু বিষয়ে আজ মনশুত্বের নিকট ঝণী। 


ধনবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা (89৫৫ 10£ 85০07007010 80169) 


উনবিংশ শতাব্দীর কার্লাইল, রাসকিন প্রভৃতি চিন্তাবিদ্গণ ধনবিজ্ঞান 
পঠের বিরোধিতা করিতেন। ইহাকে তাহারা নিকই শ্রেণীর শাস্ত্র বলিতেন, 
কারণ, তাহাদের ধারণ! ছিল যে, ইহা! অর্থ-পুজা ছাড়া আর কিছু জানে না। 
স্ুল স্বার্থচিস্তা যে-বিজ্ঞানের আদর্শ সেই 'কুবের-লিখিত স্থসমাচার” মানুষের 
প্রকৃত জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক নহে, ইহা তাহাদের বক্তব্য ছিল। কিন্ত 
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আজকাল আর ধনবিজ্ঞান সেই স্তরে নাই, সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপুর্ণ 
শাখা-বিজ্ঞানরূপে উহা! আজ বিদ্বৎংসমাজে গৃহীত হইয়াছে । 
চিস্তামল নাগরিক মাত্রেই আজকাল সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ 
সচেতন। কিন্তু সেই সকল সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিস্তা করার মত 
মানসিক শৃঙ্খল থাকা! দরকার । কেহ হয়তো! এই সকল সমস্য। চিন্তার সময় 
গৌড়ামি করিয়া বসেন, অথবা একের পর এক 
মানসিক শৃহ্থলা যুক্তি- যুক্তিগুপিকে মনের মধ্যে পর *র সাজাইতে পারেন না। 
বাদী মন তৈরী করা" ধনবিজ্ঞানের পাঠ মাহুষকে যুক্তিবাদী করিয়! তোলে, 


সমস্তার মূল ভাৎপয 
অনুধাবন করা, তাহার গোড়ামি দূর করে। কোন বিষয় অন্থধাবনের 
বর্তমান'অর্থ নৈতিক ্ ্ ্ 
বাবস্থা বুঝিতে পারা ক্ষেত্রে যু'জর প্রয়োগ কি-ভাবে কারিতে হয়, তাহ। 


এই সকল ইহা পাঠের শিখাইয়! দেয় । অনেকে আছেন, ধাহারা আবেগপ্রবণ 

উপযোগিতা. রাজনৈতিক ভাবাদশে উদ্ধদ্ধ হইয়া বিভিত্র সমস্যা! সনবদ্ধ 
বহু প্রকার মন্তব্য করেন, কিন্ত প্রত্যেকটি মন্তব্যকে পরিপূর্ণভাবে শেষ পর্যস্ত 
বিচার করেন না; ফুলে দেশের জনমত অযৌক্তিক ধারায় প্রবাহিত হয়। 
ধনবিজ্ঞানের অনুশীলন তাহাদের গভীরভাবে চিন্তা করিতে এবং দায়িত্বশীল 
ধারণ। গঠন করিতে সাহাষ্য করিবে । ঠিক কিভাবে এই অর্থ নৈতিক কাঠামে। 
চালু আছে, এই কাঠামোর বিভিন্ন অংশ কিভাবে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন, তাহ। 
জানিতে হইলেও ধনবিজ্ঞানের পাঠ প্রয়োজন । 

সকল ব্যবসায়ীর পক্ষেই ধনবিজ্ঞান অবশ্ঠ-পাঠ্য, কারণ তাহাদের সমস্য! 
ধনবিজ্ঞানের আলোচনার একটি প্রধান অংশ। প্রত্যেক 
ব্যবসায়ীই কিছু ন! কিছু ধনবিজ্ঞানী, কারণ অর্থ আম 
করার বাস্তব পদ্ধতিগুলি তাহার জান! আছে। ধনবিজ্ঞান পাঠে তাহার সেই 
জ্ঞান আরও বাড়িবে। 

বর্তমান পৃথিবীতে ধনবিজ্ঞান অশ্ুশীলনের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। এ 
যুগের বু আশা-আকাক্ষা, ছুঃখ, নৈরাশ্য, বেদনা ও সংগ্রামের যূলে অর্থ নৈতিক 
কারণ বর্তমান। আধুনিক সমাজে, বিশেষভাবে 
সচেতন নাগরিকের পক্ষে বর্তমান পৃথিবী ও তাহার 
গতিবিধির প্রতি বুঝিতে হইলে ধনবিজ্ঞান অবশ্য পাঁঠ্য। দৈনন্দিন জীবনের 
প্রয়োজন যে-বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহার অন্শীলন ব্যাপক সমাঁজবোধ ও গণ্ভীর 
চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে। 


ব্যবনাযীর পক্ষে 


নাগরিকদের পক্ষে 


ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধিতি টি 


খনবিদ্ঞোনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি (11917005 0৫ 80515 818 ) 
সাধারণভাবে সকল বিজ্ঞানই বিশ্লেষণের ব্যাপারে ছুটি প্রচলিত পদ্ধতির 
যে-কোন একটি গ্রহণ করে, একটি হইল অবরোহ (090566197), আর একটি 
আরোহ (]150508105 )। কোন সিদ্ধান্ত পুর্বে স্থির করিয়া উহার পরে 
তথ্যের সাহায্যে সেই পুর্ব চিহ্নিত স্ুত্রের সত্যতা প্রমাণ করার পদ্ধতির নাম 
হইল অবরোহী পদ্ধতি (709308/৮6 109800৫ )। আর সকল তথ্যকে 
সাঙ্জাইয়! উহাদের মধ্য হইতে বৈজ্ঞ/নিক নিয়ম গঠন করা এনং এইরূপে সিদ্ধান্তে 
পৌছাইয়া অপর তথ্যের সাহাষ্যে তাহা যাচাই করা; ইহার নাম আরোহী 
ঘ(1090906158 20661)00 )1 
আযাভাম্‌ শ্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস্‌ প্রমুখ ক্লামিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ প্রধানত 
অবরোহ্ী পদ্ধতির উপর নির্ভর করিতেন। কতকগুলি যূল মনস্তাত্বিক 
সিদ্ধান্তকে সত্য ধরিয়া তাহারা উহাদের ব্যাখ্যা করিতেন। এই পছতির 
বিরুদ্ধে ছিল জার্মান ধনবিজ্ঞানীর্দের এঁতিহাসিক পদ্ধতি 
রালিকাল পছধাত ও (17198০0৩81 57৩9১0)) ভাহারা প্রধানত তথ্য হইতে 
ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলি হ্যি করিয়াছেন। তাহারা 
দেখাইয়াছিলেন যে, ধনবিজ্ঞানের নিয়মগ্ডলি সমাজের একটি বিশেষ ধরনের 
অবস্থা হইতে উদ্ভুত, অবস্থার পরিবর্তনে ওই নিয়মগুলি কার্ধকরী হয় না, কোন 
তত্বই অবস্থা নিরপেক্ষ হইতে পারে না। স্থৃতরাং আগে অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া 
তাহার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! সম্ভব । 


নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানী মার্শাল আসিয়া উভয় মতকে মিলাইবার চেষ্টা 
হা করিয়া বলিলেন যে, যেমন হাটিতে গেলে মানুষের ছুইটি পা 
প্রয়োজনীবা. দরকার. সেইরূপ অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণে উভয় পদ্ধতিই সমান 
প্রয়োজনীয় । যে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণের 

সাহায্যে শীদ্র সত্যে পৌছানে। যায়, তাহাই সে-ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য । 
অস্থশাস্ত্ব ও পরিসংখ্যানশান্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি আজকাল ধনবিজ্ঞানের 
বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা হয় এবং ইহাদের প্রয়োগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইহেছে। 
বতমানে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় অস্বশান্ত্র ও পরিসংখ্যানশাস্থ গুরুত্বপুণ স্থান 
গ্রহণ করিয়াছে - গাণিতিক ধনবিজ্ঞান (21887,92756108] 10000050168 ) বা 
ধনগণিত (0000028৮105) এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক ধনবিজান-এর 

(96807861081 11092075105 ) প্রচলন হইয়াছে । 
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তাহ ছাড়া, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আজক'ল ব্যবহৃত হইতেছে £ 
একটি হইল আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ ( 65:65] 50011107000 8081589 ) 
এবং অপরটি সামশ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (090678] ৪0011121010 
8081815 )। আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে কেবল একটি বিষয়ের ভারসাম্যের 
চারার সমস্যা লইয়! আলোচনা! হয় (যেমন, একটি ফার্ম, একটি 
সামগ্রিক ভারসাম্য জ্ব্যের দাম, যে কোন একটি শিল্প ইত্যাদি )। সামগ্রিক 
এবং একালোচনা ভারসাম্য বিশ্লেষণে সকল বিষের নিজের ভারসাম্য এবং 
ও ননগ্রালোটন' 
প্রত্যেক বিষয়ের সহিত অপরটির অর্থাৎ পারস্পরিক 
ভারসাম্যের আলোচন] হয়। যেমন দামন্তর, মোট উৎপাদন, মোট 
কর্মনিয়োগ, মোট আয়, এই প্রকার বিষয়সমূহ সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের 
পদ্ধতির দ্বারা আলোচিত হয়। পৃথক করিয়া কোন একটি বিষয়ের বিশ্লেষণ 
পদ্ধতিকে এককালোচন1-পদ্দতি (1010:0-80815815 ) বলে, এবং একসঙ্গে 
সকল বিষয়ের স।মগ্রিক আলোচন! ও বিশ্লেণ পদ্ধতিকে সমগ্রালোচন!-পদ্ধতি 
€ 7180:০-80815519 ) বল! হয়। 
ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আরও ছুই প্রকার হইতে পারে-_ স্থিতিশীল 
(8558০) ও গতিশীল (005080010)1 ঘে-মকল বিষম পরম্পরের সহিত 
সংযুক হই! সামগ্রিক ভারসাম্য (05569] 5৫011107505) স্থষ্টি করিতেছে, 
তাহারা স্থির ও অপরিবততনশীল ইহ! ধরিয়া লইয়া যে আলোচন। তাহাই 
স্থিতিশীল বিশ্লেষণ পদ্ধতি । আসল ভগ কিন্তু এই ভারসাম্য বজায় রাখিতে 
দেয় না, অর্থনৈতিক বিষরসযূহের কিছু না-কিছু 
( জনসংখ্য1, মূলধনের পরিমাণ, শিল্প ব1 বিজ্ঞান সন্বন্কীর 
জ্ঞান, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি) সর্দা পরিবর্তিত হইতেছে, স্থিতিশীল বিশ্লেষণে 
তাই সামগ্রিক ভারসামোর দূপ ধর যায় না। তাই এই সকল বিষয়ের সম্ভাব্য 
সকল প্রকার পরিবর্তনকে পূর্বেই হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লইয়া গতিশীল বিশ্লেষণ 
পদ্ধতি সামগ্রিক ভারসাম্যের অবস্থা আলোচনার চেষ্ট। করে। 


স্থিতিশীল এবং গতিশীল 


অনুশীলনী 
1. [00000101105 157 8০0121] 80161709 66901176100. 706০110 ৪,৮০0 ঠ০ 
৪০০০0700916 5081016 00 611910580৮১ 200 0০0 (0659 857001)65 8060180% 61)10000) 
83001087060. (08100010-১)--1710010569, 


2%,10180589 609 96866727606 6050 15099200100195 8030195 009 0816 ])18509, 05 21)01009 


[7 20010091878 179, 


অনুশীলনী 1? 
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2 
কয়েকটি প্রাথমিক ধারণ! 


75৬/ ০০106105 


লম্প্থ ( ভা৩৪1) 
যে সকল দ্রব্যের ও কার্ষের দাম টাকার অঙ্কে হিসাব কর! সম্ভব, অর্থাৎ 
যাহাদ্দের আথিক মূল্য আছে ( 810065-৬৪199 ), ধনবিজ্ঞানে তাহাদের সম্পদ 
বলে। কোন বিষয়ের আথিক মূল্য থাকিতে হইলে উহার কয়েকটি বিশেষ 
গুণ থাক! প্রয়োজন। প্রথমত, দ্রব্যটির উপযোগিতা থাকিতে হইবে । এইর্প 
উপযোগিতা বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা] না থাকিলে কেহ তাহার জন্য কোন 
মূল্য দিতে রাজি হয় না। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটির অপর্যাপ্ত 
র্‌ টাও যোগান থাকিলে তাহার আধিক মূল্য থাকে না। চাহিদার 
তুলনায় যোগান বা সরবরাহ কম হইলে তবেই উহা! 
পাইবার জন্ত লোকে টাকা খরচ করিতে প্রস্তত থাকে, অর্থাৎ উহার অন্ত অর্থ 
প্রদান করে । তৃতীয়ত, সম্পদ হইতে হইলে দ্রবাটি বিক্রয়যোগ্য ও বিনিময়যোগ্য 
( 8187968016 ০7 17501)8089819 ) হওয়া প্রয়োজন | যদি দ্রব্টি রিনিময়- 
ধোগ্য না হয়, তাহা হইলে উহার ক্ন্ত কেহ টাক! দিতে রাজি থাকিবে না, 
কারণ উহাকে কেহ নিজন্ব ভোগের ব! ব্যবহারের জন্য অন্তের নিকট হইতে 
সরাইয়। লইয়া! আমিতে পারে না। কোন ছ্গিনিস বিনিময়যোগ্য হইতে হইলে 
উহার মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হওয়া চাই (11782081575019 )। সুতরাং 
সম্পদ হইল লোকের অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি, যাহা 
অর্থের বিনিময়ে লোকে ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারে। 





(ক) উপযোগিতা (0৮1165 ) উপযোগিতা বলিলে বুঝ] ষায় একটি 
দ্রব্য পাইবার ভন্য আকাঁক্| (05176315988 )। সেই দ্রব্যটি ব্যক্তির নিকট 
উপকারী ব1] অপকারী, আবশ্যক বা অনাবশ্তক, যাহ] কিছু হইতে পারে 3 কিন্ত 
ব্যক্তি তাহা পাইতে চাহে এবং প্রব্যটির জন্য তাহার আকাজ্ক। আছে এইরূপ 
হইলেই সেই ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির উপযোগিভ৷ আছে বুঝিতে হইবে । 
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(খ) অগ্রাচুর্য (98:০1 )£ চাহিদার তুলনায় যদি ভ্রব্যটির যোগান 
প্রচুর না হয় তবে উহার অপ্রাচূর্য আছে বল! যাইতে পারে। তুলনায় যোগান 
বেশি হইলে কেহ উহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে রাজি হুইবে না, বাজারে তাহার 
'জন্য কোন মূল্য স্থপতি হইবে না, সুতরাং তাহা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত 
হুইবে না । 

(গ) বিক্রয় যোগ্যতা! (7%6135708585011155 )2 দ্রব্যটি বিক্রয়-যোগ্য না 
.হুইলে তাহা 'কখনই সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে না। বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীই 
সম্পদ । ব্যক্তির মানসিক গুণাবলী, চরিত্র, রুচি প্রভৃতি তাহার মনের সম্পদ 
হইলেও ধনবিজ্ঞানে উহাদের আথিক মূল্য নাই বলিয়া কখনই আমর সম্পদের 
পর্যায়ে ফেলিতে পারি না। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মনন ক্ষমতা, চিস্তাশক্তি প্রভৃতি 
বিষয় দেশে সম্পদ উৎপাদনে সাহাষ্য করে বটে. কিন্তু উহার] নিজের] 
সম্পদ নহে। কেবলমাত্র সমাজে যখন দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তখন এই 
সকল বিষয়ের আথিক মূল্য বাঙ্জারে স্থির হইত, ইহাদের সম্পদ বলা হইত। 


মনে রাখা দরকার যে, কোন ভ্ব্যের বা! কার্ষের বিক্রয়-যোগ্যতা থাকিলেই 
উহাকে সম্পদ বল! চলিবে, উহা! সত্য সত্যই বাজারে আসিল কি না বা বিক্রয় 
হইল কি না তাহার প্রয়োজন নাই। যেমন, রাস্তা-ঘাট, স্কুল, কলেজ, 
'হাসুপাতাল এই সকল যদ্দিও বিক্রয় হইতেছে না এবং কেহ ইহাদের বিক্রয়-মূল্য 
হিসাবও করে না, তবুও ইহা সমষ্টিগত সম্পদ । কয়েক 
দা প্রকার সম্পদ আছে, যেমন, রেলপথ, যাহার মুনাফাকে 
বাৎসরিক সদ হিসাবে ধরিয়া, বাজারে স্থদের হারের সহিত 
তুলন। করিয়। মূলধূনে বূপাস্তরণের দ্বার! তাহাদের মূলধনীরুত মূল্য (68016811850 
৮819৪) আমরা জানিতে পাঁরি। কিন্তু যাহা হইতে মুনাফা হয় না (যেমন 
রাস্তাঘাট ইত্যাদি ) তাহাদের ক্ষেত্রেও উৎপাদনের ব্যয় হিসাব করিয়া আধিক 
মূল্য নিরূপণ করা যায়। স্থতরাং বাজারে বিক্রয়ের জন্য ন। আমিলেও যে-নকল 
দ্রব্যের অর্থ-মূল্য আছে বা থাকিতে পারে তাহাকেই আমরা সম্পদ বলিব। 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ এইভাবে সম্পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করেন। ধনবিজ্ঞানের 
শ্তরুতে কিন্তু সম্পদের সংজ্ঞা ভিন্নরূপ হিল। সমাজের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির 
সহিত সম্পদের রূপান্তর হইয়াছে, ফলে তাহার সংজ্ঞারও 
পরিবর্তন হইয়াছে । ফরানী দেশের ফিজিয়োক্রাট্গণ শুধু 
কষিজাত শশ্যপ্রব্যকেই সম্পদ বলিতেন) ইংলগ্েের মার্কেন্টাইলিসগণ শু 


প্রাচীন ধারণা নমূহ 


90 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


সোনারূপা. হীরা-জহুরৎ ও মূল্যবান প্রস্তরাদিকেই সম্পদ্দ বলিয়া মনে করিতেন ॥ 
ধনবিজ্ঞানী আযাডাম স্মিথের অভিমতে শুধু ধরা যায়, ছোয়। যায়, স্থানাস্তরিত- 
করা যায় এরূপ বস্তজাত দ্রব্য (14966781 €০০৫৪) ছিল সম্পদ । আধুনিক কালে 
সম্পদ বলিতে বস্তজাত দ্রব্য বা অবাস্তব কার্য (০০০00869181 908 ০0 
9৪:51098) সকলকেই বুঝ! যাইবে ; আথিক মুল্য আছে এইরূপ যে কোন দ্রব্য- 
ব। কার্য (99:1০98) বর্তমান কালের সমাজে সম্পদ বলিয়া গণ্য । 


সম্পদ : ব্যক্তিগত ও সামাঞ্জিক দৃষ্টিকোণ ( চ০510) £ [501514891 

900 800181 ৪6৪00001069) : 

যেসকল সম্পদের উপর কোন ব্যক্তির মালিকানা! থাকে, তাহাদের সেই" 
ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ বল! হয়; উহারা ব্যক্তিগত সম্পদ (10015100581 ৪101) 
আবার যে-সকল সম্পদের উপর সমগ্র সমাজের মালিকান1 থাকে এবং সমগ্র. 
সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রের মালিকান। থাকে, তাহাকে সমষ্টিগত সম্পদ 
বল! চলে । যেমন রাত্বাঘাট, রেলপথ, পার্ক, সরকারী স্কুল, কলেক্জ, হাসপাতাল. 
ইত্যাদি । 

ব্যক্তির নিকট যাহা সম্পদ, সমাজের দিক হইতে তাহা সম্পদ না-ও হইতে. 
পারে। অনেক মুনাফালোভী ব্যবসায়ী কালোবাজারে ব্যবসায় করিয়া তাহার 
ব্যবসায়ী বন্ধুদের নিকট তাহার দোকানের ব্যবসায়-পরিচিতির (৫০০৫-%1]1), 
আঘিক মূল্য বাড়াইয়া! তুলিতে পারে। ইহাতে তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি 
পাইলেও সমাজের সমগ্র সম্পর্দ-ভাগারের তিলমাত্র বৃদ্ধি 
হয় না। এইরূপ বহু ব্যবসায় রহিয়াছে, যাহা উঠিয়া! গেলে 
সমাজের সম্পদ কোনব্প হান পায় না। অনেক অসাধু 
ওঁষধ ব্যবসায়ী সমাজের অমঙ্গল সাধন করিয়াই ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি 
করিতেছে । গ্রামের নিকটে একটি কয়লার খনি স্থাপিত হইলে দেশের উপকার 
বৃদ্ধির তৃলনায় অধিক অপকার সাধিত হইতে পারে তাহা হইলে দেখা যায় যে, 
কোন ব্যবপায়ের বা উৎপাদনের ব্যক্তিগত মূল্য তাহার সামাজিক মূল্য হইতে. 
কম বা অধিক হইতে পারে । 


বাক্তি-ম্বার্থে ও নমাজ- 
স্বার্থে বিরোধ 


এইরূপে, দেখিতে গেলে, সম্পর্দের ব্যক্তিগত যূলা উহার সামাজিক যুল্য 
হইতে কমও হুইতে পারে। যদি--রেল্পপথ খারাপ হইয়া যায় তবে রেল, 
কোম্পানির নিজম্ব ক্ষতির তুলনায় অন্তান্ত সকঝীব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও সংগঠনের 


আয় 21 


“মিলিত ক্ষতির পরিমাঁণ অধিক হওয়া সম্ভব । পোস্ট অফিপ, বিদ্যুৎ কোম্পানির 
"ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য । সুতরাং দেখা যাইতেছে, সম্পদকে ব্যক্তি ও সমাজ 
উভয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থে বিরোধ 
থাক] সম্ভব । 


'লম্পদ ও কলযাগ € ৪21) & ঘ০115:৩ ) 


অর্থমূল্যবিশিষ্ট দ্রব্য ও কার্ধের নাম সম্পদ । অপরদিকে কলযাণ হইল কোন 
ব্যক্তির মানসিক ও চিস্তা জগতের ধারণ] । স্থতরাং সম্পদ ও কল্যাণ এক 
জিনিষ নহে, ইহার ঠিক একই বিষক্প বুঝায় না, যদিও সম্পদ থাকিলেই মানুষের 
কল্যাণ হয়। কারণ মানুষের অভাব মোচনের জন্ত সম্পদের প্রয়োজন, কিন্তু 
সম্পদ ও কল্যাণ কখনই এক নহে । 


সম্পদ হইতে কল্যাণ ব| সুখ বুদ্ধি হইবে এমন বলা চলে না। যে-ব্যক্তি 
500 টাকা আয় করে তাহার তুলনায় 1000 টাকা আয়কারী দিগুপ স্থুখী, ইহাও 
বলা যায় না। মর্দের উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায় বটে, 
কিন্ত ইহাতে সামগ্রিক ভাবে কল্যাণ বাড়ে কি না সন্দেহ। উপরন্তু, দেশে 
প্রচুর সম্পদ উৎপাদন হইয়! বিদেশে রপ্তানি হইলে, আমদানীকারী দেশের 
মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ জমিয়! উঠিতে থাকে বটে, কিন্তু তাহা লমাজ- 
দেহের (3০৫181 1৪070) পক্ষে শুভকর কি না, অর্থাৎ কল্যাণ বৃদ্ধি করে কি 
না তাহা চিন্তার বিষয় । 

অধ্যাপক পি ছুই ধরনের কল্যাণের কথা বলিয়াছেন :_অর্থ নৈতিক 
কল্যাণ (71007.020010 816875 ) এবং অর্থব্যতিরেকী কল্যাণ ( ০০- 
9৫01001010 91186 )। অর্থবুদ্ধির দরুন কল্যাণের যে বৃদ্ধি ঘটে তাহাকে 
'র্থ নৈতিক কল্যাণ বল! চলে এবং ইহা! ব্যতীত অপরাপর ধরনের কল্যাণকে 
( যেমন, দৈহিক বা চারিত্রিক কল্যাণ প্রভৃতিকে ) অর্থ- 
ব্যতিরেকী কল্যাণ বলে। ইহারা অবশ্ঠ পরম্পর-সংশ্লিষ্ট ; 
মোটামুটিভাবে একের সহিত অন্তটের সম্পর্ক আছে । যেমন, পি বলিয়াছেন, 
সাধারণ কল্]াণ নির্ভর করে কি-ভাবে অর্থ আয় হইতেছে ( কত ঘণ্টা খাটিয়! 
বা কিরূপ পরিবেশে, সৎ কিংবা অনৎ উপায়ে ), এবং কিভাবে অর্থ ব্যয় 
হইতেছে তাহার উপর, যেমন 110 টাক! দিয়া এক ব্যক্তি বই কিনিতে পারে 
বা মদ কিনিতে পারে $ উভয়ক্ষেভ্রে সে একই পরিমাণ উপযোগিতা লাভ 
করিলে একটি মঙ্গল-বৃদ্ধিকারক এবপরটি মঙ্গল-হাসকারক | সুতরাং দেখ! 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
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যাইতেছে, ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি হইলেও অনেক সময় সামগ্রিকভাবে কল্যাণ' 
বা মঙ্গল কমিয়৷ যাইতে পারে । 


কিন্ত অধ্যাপক পিগুর অভিমতে, এইরূপ হওয়! স্বাভাবিক নহে এবং 
সচরাচর সম্পর্দের বৃদ্ধি হইলে মোট কলাণ বৃদ্ধিপায়। কেয়া্নক্রসের ভাষায় 
বল ষায়, ধনবিজ্ঞানীর1 এই ধারণ! লইয়াই অগ্রসর হইবেন ষে, (কোন কোন 
ক্ষেত্রে না হইলেও) সাধারণভাবে, সম্পদের বৃদ্ধি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর এবং 
সম্পদের হাস সামাজিক-ভাবে অকল্যাণজনক। 


আর (1000226 ) 

ধনবিজ্ঞানে আয় বলিতে ছুই প্রকার ধারণা প্রচলিত আছে : আথিক 
আয় (14006 1000039) এবং আসল বা প্রকৃত আঁয় (0581 1000009)। 
কোন উপাদানের মালিকাঁন৷ হইতে ষে অর্থ পাওয়। যায় তাহা ব্যক্তির আর্ধিক 
আয়, অর্থের পরিমাণের ছারা তাহার হিসাব করা হয় ( যেমন 50 টাকা, 
5000 টাকা, 500 টাকা ইত্যার্দি।) কিন্তু ক্লাসিকাল 
ধনবিজ্ঞানিদের মতে অর্থ হইল পর্দা মাত্র) উহার 
পিছনেই প্ররুত বা আসল সামাজিক শক্তিগুলির ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়া চলিতেছে । সৃতরাং তাহারা আয় বলিতে বুঝিতেন, সেই; 
ব্যক্তি পরিশ্রমের ফলে কিনূপ দ্রব্যসামগ্রী উপভোগ করিতে পারিতেছে তাহার 
কিরূপ তৃপ্তি ঘটিতেছে। দ্রব্যের ভোগ, মানসিক স্বস্তি, শান্তি ও স্থখ, 
অভাবমোচন-_দ্রব্য ও কার্ধাদি উপভোগের দ্বারা এই সকল পাওয়া, ইহাই 
ব্যক্তির আসল আয় (7581 17000209 )। 


আধিক আয ও 
আসল আর 


এইভাবে আয়কে ব্যাথ্যা করিলে দেখা যায়, আধিক আয় হইল কোন 
নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্তি কিছু পরিমাপ অর্থ; আর প্রকৃত আয় হইল কিছুটা সময় 
ব্যাপিয়া ব্যক্তি সেই অর্থের বিনিময়ে দ্রবাসামগ্রী হইতে কিবপ ভোগ ও তৃপ্তি 
লাভ করিল। ভোগ ও তৃপ্তির প্রবহমান অবিচ্ছিন্ন শ্রোতধারা- দ্রব্যসামগ্রী 
ব্যবহারের দ্বার! ব্যক্তি যাহ অবিরাম লাভ করে, তাহাকেই আসল আয় বলে। 
সম্পদের সহিত আয়ের পার্থকা করা দরকার । মানুষের অভাব মিটাইবার 
উপযোগী মজুত করা স্থযোগ-স্থবিধাকে সম্পদ বল! হয়। 
সি কিন্তু কোন নিদিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ হইতে 
৮ অভাবমোচন ও পরিতৃপ্ির যে ধার অনেকদিন ধরিয়া চলে, 

তাহা হইল আয়। মুলধনরূপে ব্যবহৃত হইলে সম্পদ হইতে আয় সৃষ্টি হয়। 
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যুলধন ও আয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে পার্থক] 
মৌলিক নহে। যে সম্পদ হইতে আয় স্থষ্টি হয় তাঁহাকে মূলধন বহুল (যেমন 
একটি যন্ত্র হইতে অধিক দ্রব্যোৎপাদনের ফলে যন্ত্রের মালিকের আয় স্যষ্টি 
হইতেছে )। আবার সেই আধ়ন্থ্টিকারী মূলধনের দাম উহার আয়ের 
পরিমাণ দ্বারা হিসাব করা হয়। তেমন, বাজারে স্থদের হার হুইল বাধিক 
€ টাকা এবং কোন ষন্ত্র হইতে বৎসরে 10 টাকা আয় হইতেছে । তাহা 
হইলে ওই যঙ্ত্রের দাম হইবে 200 টাক1। এইভাবে প্রচলিত স্থদের হারের 
সহিত তুলনা করিয়া আয়ছুক মূলধনে বূপাস্তরিত করা যায়, মূলধনী দ্রব্যের 
দাম বুঝা যায় । ইহাকে যূলধনীরুত যূলয (620%6511560. ৪156) বলে । 


প্রতিযোগিতা- ইহার নকল ও কুফল ( 002079657000--169 0067108 

800 062067369 ) 

উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ইংলগ্ডে এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে 
সামস্ততান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া নৃততন ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা ও সমাঙ্গের পত্তন হয়। সামস্ততান্ত্রিক সমাজের 
সর্বোচ্চে অধিষ্ঠিত ছিলেন রাজা । তিনি দেশের প্রধান : 
'্ৃম্যধিকারী। সৈন্য, ফসলের অংশ ও বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে দেশের 
জমি তিনি সামন্ত প্রভৃদের মধ্যে বন্টম করিয়া দিতেন । সামস্তগণ আবার 
তাহান্দের অধীনস্থ উপসামস্তদের মধ্যে জমিদ্নারী ভাগ করিয়া সৈন্য, ফসঙ্গ ও 
বশ্ঠতা আদায় করিত। সর্ধনিম্নে থাকেন প্ররুত চাষীরা তাহাদের ভূমিদাস 
বলিয়৷ অভিহিত করা হইত । 


সামস্ততান্ত্রিক সমাল 


পিরামিডের আকাবে গঠিত এইরূপ সমাজে বাক্তির কাজকর্ষ, দেনা-পাঁওনা, 
ভ্রব্যার্দির দাম, শ্রমের পারিশ্রমিক সবকিছুই সামাভিক বা! রাজকীয় রীতিনীতি 


প্রথা, ধমীর অনুশাসন প্রভৃতির ছ্বার৷ নিধিষ্ট থাকিত। 
গ্রাম, জিল! বা জমিদারীগুলি মোটীমূটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ- 
নৈতিক ইউনিট ছিল, তখনও ব্যক্কিস্বাতন্থ্বোর উদ্ভব হয় নাই, ব্যক্তিভিত্তিক 
সমাজ গঠিত হয় নাই। সামস্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া সমাজে 
ব্কতিস্বাধীনতা, ব্ক্তি প্রাধান্য এবং বাক্তিদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ছার! 


ব্যক্তির হান 


অর্থ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের পথ উন্মুক্ত কর শিল্পবিপ্লবের প্রধান সামাজিক 
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ফল। এই যুগ ও পরিবেশ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের তত্বসযূছকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছিল ; তাহারা তাহাদের লেখায় এই নৃতন 
পরিবেশের কল্যাণকর দিকের কথা মনে রাখিয়া অবাধ 
প্রতিযোগিতার জয়গান করিয়াছিলেন। প্রতিযষোগিতা- 
মূলক সমাজে দ্রব্যের দাম, শ্রমের দাম, মুনাফা ও হৃদ গ্রভৃতি বংশমর্ষাদা ও 
চিরাচরিত প্রথার ছ্ার। স্থিরীকৃত হয় না__একের হিত অপরের কঠিন প্রতি- 
যোগিতার ফুলে এইগুলি নির্ধারিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে অস্তিত্রক্ষার 
যে সংগ্রাম (৪6:88819 :০: 65186909) অবিরাম চলিতেছে প্রতিযোগিতা হইল 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে উহারই নামান্তর । 

প্রতিযোগিতার প্রধান স্বফল হইল ইহার ফলে ব্যক্তির দক্ষতা, নৈপুণা 
প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় । সকল ব্যক্তি অধিক আয়ের উদ্দেশে 
সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে, প্রত্যেকেই নিজের গুণাবলী 
বাড়াইবার জন্য সধঘত্বে প্রত্যেক চে করিতে থাকে । উৎপাদক তাহার উৎপন্ন 
দ্রব্কে আরও উন্নত করিয়! ভোগকারীদের মনোরগ্ন ও আকরধণের চেষ্টা করে। 
ইহার ফলে দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং উৎপন্থ দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক বিক্রেতা 
নিজের মুনাফা! বাড়াইবার উদ্দেশ্তে সর্বাধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি ও যন্ত্রের প্রচলনের 
দ্বার ব্যয়-হ্রাসের চেষ্টা করে, উতৎপাদন-ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করে, উত্পাদদন- 
সমূহকে সর্বঞেষ্টভাবে নিয়োগ করার দিকে লক্ষ্য রাখে। 

এইরূপ ব্যক্তির উন্নতির ফলে সমষ্টির উন্নতি হয়--সমাঁজের অগ্রগতি সম্ভব- 
পর হয়। প্রতিযোগিতার দ্বার অন্যকে অপসারণ করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা 
করার উদ্দেশ্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণ। চলে, নৃতনতর দ্ব্যসাম্রী, যন্তপাতি ও চিন্তা- 
ধারায় সমগ্র সমাজের সভ্যতা ও কষ্টি উন্নত হইয়া ওঠে । 


প্রতিযোগিতামূলক 
সমাজের উদ্ভব 


প্রতিযোগিতার ছফল 


প্রাণিজগতের বিবর্তনের ধারা আলোচন। করিলে দেখা যায়, এইবপ অবিরাম 
সংগ্রামের ফলে যোগ্যতমেরু উদ্র্ভন (90:5158] ০4 6)৪ [া166৪6) এবং 
অযোগ্যের বিলুপ্তি (]211771096100. ০1 0159 9:068) ঘটিতেছে। ব্যবসায় জগতেও 
সেইরূপ অযোগ্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ হার মানিয়! উৎপাদন-ক্ষেত্র হইতে 
সরিয়ু! যাইতে বাধ্য হয়; যোগ্য, উপযুক্ত, দক্ষ ব্যবসায়ী বা ফার্ষয তাহার ফলে 
আরও বুছৎ বাজার লাভ করিয়া যোগ্যতর হইয়া! উঠে। প্রারুতিক এই নিয়ম 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং ইহাই অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির মূল কারণ বা 


প্রধান চালিকাশক্তি বলিয়া! গৃহীত হয়। 
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প্রতিযোগিতার ফলে ক্রেতার্দেরও সর্বাধিক সুবিধা হয়। ক্রেতাগণ ্বর- 
কষাকষি ছার! দশমে উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । তাহার দাম দিতে, 
চাছে বলিয়া উত্পাদকগণ তাহাদের মনোরধনের জন্য ব্যাপত থাকে, তাহাদের 
পছন্দ মিটানো উৎপাদকের প্রধান কাজ হইয়া উঠে। প্রতিযোগিতামূলক 
সমাজে তাই ভোগকারীর সার্বভৌমত্ব (29080009718 905৮8281665 ) 
বজায় থাকে। 


রাষ্ট্র কর্তৃক দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হুইলে প্রতিধোগিতাজনিত এই সকল সুবিধা পাওয়া যায় না। রাদ্ত্রীয় শিল্পের 
পরিচালককে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় উৎপাদন বা! 

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রনহিবঘোগিতা 
নিয়ন্ত্রণের বল বিপ্রয় করিতে হয় না বা! প্রতিযোগিতার চাবুকে ছুটিতে হয় 
ন! বলিয়া! তাহাদের মধ্যে অকর্মণ্যত] বৃদ্ধি পায়, দক্ষত। ও 
নৈপুণা বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যাঁয় না, রাষ্ী কর্তক কোঁন উৎপাদনে একচেটিয়া 
অধিকার থাকিলে দ্রবোর উৎকষ বুদ্ধি বা উৎপাদনের বায় হাসের প্রচেষ্টা 
অব্যাহত থাকে না । দীর্ঘসৃত্রতা, অপব্যয়, অধোগ্য পরিচালনা সকল কিছুই 
প্রতিষোগিতাহীন সমাজের অগ্রগতি রোধ করে। | 


কিন্ত মনে রাখা দরকার, প্রাণিজগতে যাহা হউক না কেন, অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে এইরূপ অবাধ প্রতিধোগিতার ফলাফল সম্পূর্ণ শুভ 

অবাধ প্রতিযোগিতার 
* বুফল নহে। একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতার ছ্বারা ভ্রব্য 
বিক্রয় করিতে চাহে বলিয়া তাহার্দের বহু অপ্রয়োজনীয় 


বায় করিতে হয়, যাহ। সমাজের পক্ষে নিছক অপচয় ছাঁড়। আর কিছুই নহে 
€ যেমন বিজ্ঞাপনজনিত অর্থ ও জনশক্তির বায় )। 


প্রতিযোগিতার ফলে দুর্বলদের কষ্টের সীমা থাঁকে না। বিশেষ করিয়! যদি 
প্রতিষোগিগণ সমান শক্তির অধিকারী না হন, তাহা হইলে অধিকতর সম্পদ 
বা সম্পত্তির মালিকেরা কম বিত্তবান বা কম শক্তিমানদের তুলনায় বেশি 
স্ববিধা পাইবে এবং তাহার ফলে প্রতিযোগিতায় জয়ের সম্ভাবনা তাহাদের 
ক্ষেত্রে হ্বাভীবিকভাবেই বেশি হইবে । 


অবাধ প্রতিযোগিতা এইরূপে চুর্বল বা কম শক্তিশালীদের নিশ্চিহ্ন করিয়! 
সবলের একাধিপত্য বা একচেটিয়া ব্যবসার স্ষ্টি করে। পরস্পরের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার ভীব্রত। বুদ্ধি পাঈতে থাকিলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ফার্নটি 


26 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 

বাম কমাইয়া অন্ত ফার্সগুলির লোকমান ঘটাইয়! তাহাদের বাজার হইতে 
সরাইয়! দেস্স এবং নিজে একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন করে । একচেটিয়াঁর প্রভাবে 
সমাজে মোট উৎপাদন কম হয়, দাম বেশি হয়, সর্বোন্নত এবং দক্ষতম 
(০০10050) অবস্থায় উৎপাদন না-ও হইতে পারে । 


প্রস্িষোগিতামূলক অঞ্থ নৈতিক ব্যবস্থার বূপাপ্তরণ (0708708 চি) 11১9 
0012319965156 80023010030 8 869100 ) 


বর্তমানকালের ধনতন্ত্র পুরাতিনকালের ধনতন্ত্র হইতে বহুলাংশে পরিবতিত 
হইয়াছে । যে অবাধ প্রতিযোগিতা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থার রূপ 
নির্ধারণ করিস্কাছিল আধুনিককালে সেই প্রতিযোগিতা] বান্তবক্ষেত্রে না থাকায় 
সমাজ-দেহে এবং অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বূপাস্তরণ 
দেখা যাইতেছে । 


আধুনিক কালের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিষোগিতার অবলুপ্তি। 

বর্তমানে উন্নত দেশসযূহে কোন শিল্পে অধিক সংখ্যক বিক্রেতা আর নাই, 

বিভিন্ন শিল্পে কয়েকটি ফার্ম মিলিয়! উৎপাদন ও বিক্রয়ের কার্য চালাইতেছে.। 

যেমন ব্রব্যের বাজারে সেইরূপ শ্রমের বাজারেও উহার 

অলিগোপলির উত্তৰ কিক্রয় চলিতেছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি শ্রমিক সংঘ দ্বারা । 

এরেইরূপে কয়েকটি বৃহৎ ফার্ম সমন্ত বাক্তার নিজের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়। 
উৎপাদন ও বিক্রয়কার্ষ চালাইতেছে, ইহাই বাস্তব অবস্থা । 


অবশ্ঠ, আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রতিযোগিতার নিজস্ব গতিশক্তি 
ও অন্তনিহিত যুক্তিতেই এইরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যখন 
প্রতিযোগিতা আর নাই বলিলেই চলে, উহ] নিজেই নিঙ্গের মৃত্যু ঘটাইয়াছে । 
উৎপাদনকারী ফার্ম বৃহৎ ও সম্পদশালী হইলে অন্ঠের সহিত প্রতিযোগিতার 
ক্ষমতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে_- প্রতিযোগিতার সাফল্যের এই প্রয়োজনেই 
প্রতিযোগী ফার্ম গুলি বৃহদাকার হইয়া! উঠিয়া অবশেষে প্রতিযোগিতার অবসান 


'ঘটাইয়াছে। 


অবাধ প্রতিযোগিতার রূপাস্তরণ গর 


এই অবস্থার কয়েকটি বিশেষ ফলাফল আলোচনা করিতে পারা ষায়। 
(১) পুর্বে অসংখ্য বিক্রেতা থাকায় কেহই ভ্রবোর দামকে 
অলিগোপলির ফলাফল নিজের চেষ্টায় নিধারিত করিতে পারিত না; কিন্তু 
১। দ্রামের উপর প্রভাব __. 
বিস্তার, ২। বিভিন্ন বর্তমানে কয়েক টি বিক্রেতা ফার্ম মিলিয়] দ্রব্যের যোগান ও 
ক্ষেত্রে অমমতা  দীম উভয়ই বহুলাংশে স্থির করিতেছে । ফলে, পূর্বের ন্যায় 
৩। শক্তিব ভারনামো 
পরিবর্তন, ৪। বাঞ্ঠষ “স্বাভাবিক মুনাফা লইয়। উৎপাদন কব! আর নাই, নিজের 
ধনতন্ত্ে উত্ভব মুনাফার পরিমাণ কমানো বা বাডানো অনেকখানি নিজেরই 
৫ | ব্যক্তিগত সঞ্চযের 
গুরুত্ব হাস, ৬। নৃতন ক্ষমতার মধ্যে আলিয়াছে । বাজারে যোগান ও চাছিদা 
পরিচালক শ্রেণীর উদ্ভব অনুযায়ী দ্রবোর দাম আর আপনা-আপন্ন স্থির হইয়। যায় 
৭1 সন্বালের নংখা- 
তাত্বিক হিপাব গ্রহণ ন1. সচেতন ভাবে দ্রব্যের দাম কম বা বেশি পরিমাণে 
পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। (২) কয়েকটি শভ্তিশালী 
ফার্ষয লইয়া গঠিত প্রতোকটি শিল্পের এইরূপ স*ঘবদ্ধতাঁর মধ্যে অসমতা 
(৪0958070899) দেখা! দিয়াছে । যেমন, দেশের সকল শিঞ্জের এইবুপ 
সাংগঠনিক সংঘবদ্ধতা ( ০07£20158610791 00768708819) ) সমান তালে 
অগ্রসর হয় নাই, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও উহার গ'ভীরতায় পার্থকা আছে 
(৩) প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইয়। সংঘবদ্ধতার পথে অগ্রসর হইবার সময় সমাজে 
বিভিন্ন অংশের শক্তিসামো পরিবতন আদিতে থাকে ) কৃষির তুলনায় মূলধনের 
শক্তি বৃদ্ধি হয়, কৃষিপ্রধান অঞ্চল ও দেশসযূহ ক্রমে শিল্পপ্রধান অঞ্চল ও 
দেশসমূহ কতৃক শোধিত হইতে থাকে' দেশে ভিতরে ও বাহিরে নৃতন ধরনের 
উপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গভিয়া উঠে। (৪) যখন দেশের 
অর্থনৈতিক সংগঠনে বহুসংখ্যক উৎপাদনকারী ফার্মে মধ্যে প্রতিযোগিতার 
অবমান ঘটে এবং এইবপ অলিগোপলিব ( বাজার দখলকারী কয়েকটি ফার্সেব 
অবস্থান ) স্থঙি হয়, তখন সাধারণত দেখা যায় অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাষ্রেব 
ভূমিকা পরিবতিত হইয়াছে । অবাধ প্রতিযোগিতা না-থাকাত্র রাষ্ট নিজেই ক্রমে 
অর্থনৈতিক কাজকর্মের অংশীদার হইয়| উঠতেছে । প্রতিযোগিতার অভাবে 
সমাঁজে অর্থ নৈতিক সংগঠনের স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্যস্থাপনকারী যন্ত্র বিকল 


হইয়া পড়ে, স্থতরাং রাষ্ট্রের প্রতাক্ষ হস্তক্ষেপ অবস্যপ্রয়ৌজনীয় হইয়া! দীভায , 
বাজারের অবাধ খেলার উপর তাহাকে আর ছাড়িয়া দেওয়া চলে না । 
এইরূপ অবস্থায় আধুনিক সমাজ-দেহে ভ্রব্যেম় দাম, উৎপাদনের পরিমাণ, 
বিক্রয়ের' জন্ত বাজার, মুনাফার চখ্র, কীচামাল প্রভৃতি প্রায় সকল কিছুই 
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রাষ্ট্র নিজে নির্ধারণ করিতে থাকে এবং অনেক সময় কোন বিশেষ শিল্প 'নিজের 
মালিকানায় তুলিয়া লয়। সংঘবদ্ধতার (০0206788600) ধারা চলিতে 
থাকিলে যখন অবশেষে প্রায়-একচেটিয়া অবস্থা আসিয়া পড়ে তখন এইরূপ 
জাতীয়করণ অনেক ক্ষেত্রে দরকার হইয়া পড়ে। অথবা, সমাজের অন্তান্থ 
দিকে সংঘবদ্ধতা ঘটিয়াছে, অথচ কোন বিশেষ শিল্লে ইহ! ঘটে নাই এইরূপ 
হইলেও শিল্পে জাতীয়করণের প্রয়োজন দেখ! দিতে পারে । (৫) প্রতিযোগিতার 
অবলুপ্তি ও অলিগোঁপলির উদ্ভবের দরুণ সমাজের মূলধন সঞ্চয় এখন আর 
ব্যক্তির সংষমের বা. চরিত্রগত দৃঢ়তার ফল নহে, বৃহৎ ফার্মগুলি নিজেরাই বহু 
বিভিন্ন উদ্দেস্টে ও বিভিন্নরূপে যূলধন সঞ্চয় করে। ফার্যগুলি সাধারণত নিজের! 
সকয় করে বা অপরাপর বৃহৎ ফার্ম হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে। 
ব্যক্তি কর্তৃক মু্গধন-সঞ্চয় “আজিকার দিনে ক্রমশ গুরুত্বহীন হইয়া! উঠিয়াছে। 
(৬) পরিচালন৷ ও মালিকানার কার্য পৃথক হইয়া! পড়িয়াছে। এক নৃতন 
পরিচালক শ্রেণী তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে। মূলধনের মালিকান! বিভিন্ব 
শিল্পে ক্রমে ছড়াইয়! পড়ায় সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে কতিপয় ব্াক্কির 
শক্তিপ্রসারের সম্ভাবন। দেখা দিয়াছে । 
(৭) অল্পসংখ্যক কয়েকটি ফার্মের হাতে উৎপাদন ও বিক্রয় সংঘবদ্ধ 
হওয়ায় সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্ম উৎপাদন প্রভৃতি অনেকাংশে 
সংখ্যাতাত্বিক হিসাবের (968286108] 1098807629606) আওতার মধ্যে আসিয়। 
পড়িয়াছে। বর্তমানে দেশের সকল অর্থ নৈতিক বিষয়ের পরিমাণগত পরিমাপ 
করা সম্ভব হইতেছে । যাহ! হিসাব করা যায়, তাহাকে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ 
করাও সম্ভবপর । জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস, সমাজের এক অঙ্গের সহিত 
অপর অঙ্গের লেনদেন প্রভৃতি সমস্ত কিছুর হিসাব জান! যাইতেছে ; স্তরাং 
রাষ্ট্র বা সরকার, নিক্ঞস্বার্থে উহাদের উপর সহজেই পরিপুর্ণ প্রভাব বিস্তার 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন । ধনবিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের ফলে এই সামাজিক 
হিসাব গ্রহণ (9০০81 &০৫০506106) সম্ভব হইয়াছে, তাহ। মনে করার কোন 
কারণ নাই; বরং অর্থ নৈতিক দেহে অসংখ্য ইউনিটের মধ্যে অবাধ 
প্রতিযোগিতার বিলোপ এবং কতিপয় বৃহৎ ফার্মের উদ্ভবের ফলেই 
ই! ঘটিয়াছে। 

অনুন্নত দেশসমূহের অর্থ নৈতিক কাঠামো সম্পর্কে একটি বিশেষ দিক মনে 
রাখা দরকার । বর্তমানের উন্নত দেশগুলিতে শিল্পবিপ্নবের শুরুতে সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজদেহের সংযোজক সুত্রগুলি ভাঙ্গিয়৷ দিয়া অসংখ্য বিক্রেতা ও ক্রেতার 


অবাধ প্রতিযোগিতার রূপাস্তরণ 20 


উত্তব হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে সেই নৃতন সমাজ দেহের 
অর্থনৈতিক কাজকর্মে এক ধরণের স্বচ্ছন্দ গতির সর হইয়াছিল। বর্তমান 
যুগে সেই প্রতিযোগিতার বিলুপ্তি ঘটিবার দরুন সমাজ-দেহে 
টি রি পুবের সেই নমনীয়তা আর নাই, উহার সাবলীল গতিচ্ছন্দ 
না হওয়ায় উহার লোপ পাইয়াছে; এক ধরনের সাংগঠনিক কাঠিন্ 
০৭৭ রর ( 0:680188610081 7161916168 ) অর্থনৈতিক দেহে 
আসিয়৷ পড়িয়াছে। এখনকার অনুন্নত দেশগুলি এইবূপ 
অবাধ প্রতিযোগিতাপুর্ণ স্তরের মধ্য দিয়! পাঁর হয় নাই, প্রতিযোগিতার দরুন 
সমাজ সংগঠনের রূপান্তরণ এই সকল দেশে কখনও ঘটে নাই, এখনও বিশেষ 
ঘ্টিতেছে না । ইহাদের ক্ষেত্রে, সামস্ততান্ত্রিক সমাজ সংগঠন ও অর্থ নৈতিক 
কাঠামে। সম্পূর্ণ না! ভাঙ্গিয়া উহার উপর এইরূপ নৃতন ধরনের প্রতিষোগিতাহীন 
রাষ্থীয় ধনতন্ত্র ৪68৪-০81)16811800) চাঁপা বমিয়াছে । এই সকল দেশে অবাধ 
প্রতিষোগিতা পূর্বেও ছিল না, ধনতন্ত্রের শেষ যুগে, উহার পরিবতিত অবস্থায় 
শিল্পায়ন শুরু হওয়ায় এখনও থাকিবে না। 
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জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক কপ (& 1০৪] 0106079 ০£ 
6106 ৭9৮0091 800100900 ) 


সমাজের সামগ্রিক রূপ কল্পনা করিলে আমর! দেশের মোট অর্থ নৈতিক 
গতিধারার আভাস পাইতে পারি । রুটির জলে পুষ্ট নদী যেমন সমুদ্রে প্রবাহিত 
হয় এবং আবার মেঘের আকারে নৃতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়] সমুব্রের সহিত 
মেশে, মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মও সেইপ্রকারে ব্যক্তিগত আয় স্ষ্টি করিয়! 
সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয় সৃষ্টি করে । ব্যক্তিগত আত্ম 
সামগ্রিক গহিশিল চিত্র হইতেই সমাক্তে মোট ভোগ ও চাহিদার স্থষ্টি হয়__পুনরায় 
উৎপাদন চলিতে থাকে-_জাতীয় আয়ের ভাগার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের 
স্তায় সঞ্রণশীল উৎপাদন-_আয়ম্টি_ব্যয়-ভোগ ও সঞ্চয় _ পুনরুৎপাদন, 
উহাই সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের চলমান প্রতিচ্ছবি । ্‌ 


সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন উপাদান হিসাবে সম্পদ 
উৎপাদনের কাজে (দ্রব্যাদি বা কার্যাদি ) নিযুক্ত আছে । দেশে উৎপাদনের 
সকল উপাদান বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার ভ্রব্যসামগ্রী 
ও কার্যার্দি (8০০৫8 & 867:৮1০9৪8 ) উৎপন্ন করে । এই সকল দ্রব্য ও কার্য 
(8০০98 ৪:70 58:51098) অর্থের বিনিময়ে বিক্রপ্ত হয় অথবা 
195) তাহাদের অর্থূল্য হিসাব করিতে পার! যায়। উহাদের 
বিক্রয়যূল্য হইতেই সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত আয়) উহাদের মোট বিক্রয় মুল্যই 
উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদান সমুহের মোট আয় (অর্থাৎ খাজন', মজুরি, সুদ ও 
মুনাফ! ) স্ট্টি করে । দেশের সকল উপাদানের আয় যোগ করিয়া আমর 
ঙ্গাতীয্ব আয়ের পরিমাঁণ জানিতে পারি । 


*«. এই আলোচনায বহু জটিলত! বাদ দেওয়া হইয়াছে, ইহা প্রাথমিক ধরনের আলোচনা মাত্র । 
এই নম্পর্কে বিস্বৃত আলোচনা আয় ও কম সংস্থান-স্ব পরিচ্ছেদ পাওয়া যাইবে। 


জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ৪. 


এই জাতীয় আয়ই সমাজের মোট দ্রব/সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় হইয়া যায় ; *ইহা। 
'মে।ট ব্যয়ের সমান । 

মোট বায়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যস হয়; যে অংশ সঞ্চয় হস 
তাহা নৃতন মুলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যগিত হয় । এইরূপে ভোগ্য দ্রব্য ও সুলধনী 
ব্রব্যের চাহিদা দেখা যায়। ফলে, সমাজে ভোগ্য দ্রব্য ও যুলধনী দ্রব্যের 
উত্পাদন শুরু হয়; সমাজের ব্যক্তিবুন্দ উপাদান হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কর্মে 
নিযুক্ত হইয়! যায়। পুনরায় তাহাদের আয় স্থষ্টি হয়, আবার ব্যয়, সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ হইতে থাকে । এইরূপে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থ নৈতিক 
গতিধারার শ্রোত বহিয়া চলে । 

ইহাদের সাজাইলে দেখা ষায় : 

উপাদ্দানের মোট নিয়োগ 


মোট উৎপাদন ( জাতীয় সম্পদ ) 
মোট আয় (জাতীয় আয়) 
নী 





| ই 
মোট ভোগ মোট সঞ্চয় 


ভোগ দ্রব্যের উৎপাদন যূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন 
৯ 


মোট উপাদানের নিয়োগ 

এই ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনধাত্রার গতি ও প্রকৃতি 
অনেক পরিমাপে বোবা যায়। দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না! থাকে 
বা তাহার দক্ষতাবিহীন ও অনুন্নত হয় তাহা হইলে মোট জ্ব্যসামগ্রী বা মোট 
সম্পদের উত্পাদন কম হইবে । সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে 

০৮৮৯৪ ₹. উহার বিক্রয় যূল্যও কম হইবে, লোকের আয্ও কমি 
যাইবে । ফলে ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কম হইবে, এবং কম 

সঞ্চয়ের দরুন যূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও কমিয়া যাইবে । দেশে জীবনযাত্রার 


* রাষ্ট্র যাহা কর হিসাবে আর হইতে তুলিয়? লয়, উহা! বাক্তির বয় না হইলেও রাষ্্র বায় করে 
হতবাং ইহা সমাজেব মোট বাষের অস্তভুক্ত। | 

+ দুই দিক হইতে ইহা। ছেখা যায়। একব্যক্তির আয় নিশ্চয় অন্য বাক্তির ব্যয়, স্তরাং মোট 
আয় ও মোট বায় সমান । আবার, মৌট জয়ের কিছুটা ভোগাদ্রবো সরাসরি ব্যয়িত হইবে, কিছুট! 
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মান, মোট আয়, ব্যয়, ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মুলধন-গঠন ( ০801691- 
£910286190) সবই হাস পাইবে । 
আরও জান! যায়, মোট ব্যয় ষদ্দি বাড়ানো হয় তাহা! হইলেই উপাদদান- 
সমূহের অধিক নিয়োগ সম্ভবপর হয় এবং তাহার ফলে 
দেশে কগনিয়োগের দেশে অধিক আয় হ্ষ্টি হইতে পারে। রাষ্ট্র ঘি সমাজের 
পরিমাণ মোট বায়ের 
উপর নির্ভরপীল' মোট ব্যয় বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগুলি 
বেকার থাকিবে না, সমাজে সম্পদ উৎপাদন বাডিয়। 
ষাইবে এবং আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে । 
দেশের লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে-সকল দ্রব্যসামগ্রীর 
উৎপাদন হয় তাহাই লোকে ভোগ করে এবং নৃতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ 
করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্ত দ্রব্যসামগ্রী ব1 
বিনিয়োগের জন্য যূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। স্তৃতরাং এইভাকে 
মোট উৎপাদন বা! জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি কর] যাইতে পারে । 


এই সকল কারণে জাতীয় আয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা । জমাজের কত 
পরিমাণ উপকরণ কোন্‌ অংশে ( কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে ) কিরূপভাবে 
সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহ জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা জান 

যায়। এই সম্পদ কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য লইয়! গঠিত ; কোন্‌ 
জাতীয় আয়ের অঙ্গ- দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হইল; কোন্‌ শ্রেণীর :হাতে 
্রতাঙ্গ বিচ্েধণের ৪৫ জাতীয় আয়ের কত অংশ চলিয়া যাইতেছে ; দেশে মোট 
ভোগা দ্রব্য কোন্‌ শ্রেণীর মধ্যে কিরূপ ভাবে বর্টিত হওয়া আছে, সকলই জাতীয় 
আয়ের বিশ্লেষণ দ্বার বুঝিতে পার। যায়। ইহার দ্বারাই ' দেশের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোকে সমগ্রভাবে দেখা যায় এবং কি কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ( ০০০০7০7৪০৮ 
7:৮৪ ) পারস্পরিক নির্রশীলতার উপর অর্থ নৈতিক কাজকর্ম আপন গতিতে 
প্রবতিত হুইতেছে তাহা বোঝ। যায়, দেশের অর্থ নৈতিক ত্রদ্ধাণ্ডের রূপ 
পর্যবেক্ষণ কর! যায়। ভাগীরথী যেরূপ মহাদেবের জট। হইতে নামিয়া আবার 
ষহাদেবের জটাতেই ফিরিয়া আসে _মানুষের সকল দৈনন্দিন কাজকর্ষের 
শ্বোতধারাও জাতীয় আয় হইতে উদ্ভূত হুইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পু 


করিয়া! তোলে । 


সঞ্চিত হইবে । সেই সক্যয় মূলধনী দ্রবোর উৎপাদনে বায় হইবে। অথবা কিছুতেই বায় না হঈলে 
যোট আয় কমাইয়! দিবে, কারণ, উহা বায় না হওয়ায় অন্যের আর স্থষ্টি হইতে পারিবে না। 
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জাভীয় আয় ( ম৪6:10709] 1090209 ) 

“কোন দেশের, শ্রম ও মূলধন, প্ররুতির উপকরণের দ্বারা এক বদরের 
মধ্যে ষে পরিমাণ বস্তজাত দ্রব্য ব! বিভিন্ন কার্ধাদির নীট সম্তি (086 88৪:০- 
8৪6৪) উৎপন্ন করে”__মার্শাল তাহাকে জাতীয় উৎপন্ন বলিয়াছেন ।* 


সমাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিষূক্ত সকল উপাদান হে-পরিমাঁণ সম্পদ 
এক বৎসরের মধ্যে স্থষ্টি কয়ে তাহাকে সুুল জাতীর উৎপন্ন (€:988 586107581 
2:090506 ব1 0. 1ব. ০.) বলে। এই স্থল জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ের 
মধ্যে মূলধনের যে-ক্ষয়ক্ষতি হইল তাহ! পুরণের জন্ত কিছু 
সম্পদ বাদ দিয়! যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় 
উৎপন্ন (066৮ 17581010891] 1):00806 বা টব. ব, )বা বিভাজ্য জাতীয় উৎপন্ন 
(981909] 81519999)1। এই জাতীয় উৎপন্ন বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত 
হইয়া! প্রত্যেক উপাদানের আয় হ্ষ্টি করে। সকল উপাদান এই বিভাজ্ 
জাতীয় উৎপন্ন হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে বিভাজ্য আয় 
(৫£519609) বলে। 


এই জাতীয় উৎপন্ন কোন নির্দিষ্ট ভাগ্ডার (690) নহে, ইহা! আোতশীল ধারা। 
প্রভি বৎসর সকল উপাদানের কার্ষের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল 
উপাদানের মধ্যে তাহ! বর্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত কার্ধের ফলে 
উৎপন্ন এই সম্পদ তাহার্দের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় জায় চারি 
প্রকার. আয়ে বিভক্ত হইয়। (খাজনা, সুদ, মজুরি ও মুনাফা) দেশের 
সমগ্র জনসাধারণের ব্যক্তিগত আর স্য্টি করে। 


জাতীয় উৎপন্ন বলিতে মার্শাল এক বংনর উৎপন্ন দ্রব্যসাসত্রী ও কার্ধাদির 
পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। জ্রবাামগ্রী ও কার্ধাদির এই পরিমাণকে বাম্তবক্ষেন্তে 


স্পা 


জাতীয় আয় 


অধ্যাপক ফিশার ৰলেন বে, জ্বাতীয় সম্প্ঘ বলিলে সার! বৎসরে উৎপন্থ ড্রব্য ও কার্যাদির 
পরিমাণ বোঝা! ঠিক নয়। তাহার মতে প্রধানত জীবনযাত্রার মান আলোচনার জন্যই জাতীক্ব 
আয়ের ধারণা প্রকার এবং উহার পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি সারা বৎসর মোট ভোগের 
পরিমাপকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন । যেমন 1959 সালে 60 হাজার টাকা মূলোর একটি বাড়ি 
তৈয়্ারী হইল । মার্শালের মতে উহাকে সেই ৰৎনরের জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করিতে হইবে । 
কিন্তু ব্ক্তি ওই বাড়িটিকে ( ধরা যাউক ) 30 বছর ধরিয়া ভোগ করিবে, প্রতি বৎসর উহার স্তু 


অংশ ভোগ কর] হইতেছে । তাই বছরে এ হাজার টাকার বেশি যোগ করা উচিত নহে, ইহাই 
ফিশারের অভিমত । কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হয় নাই, উৎপার্গনের পরিমাণ হিসাৰে 
' জাতীয় আয়কে গণন। করার নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে । কারণ জাতীয় আয়ের উৎপাদনে 
উঠানামাই দেশের কম্মসস্থান ও আর়ত্তরের উঠানাম! প্রকাশ করে। 
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হিসাব কর! হয় এবং তাহার সঠিক পরিমাপ কর! সম্ভব নহে। কারণ দেশের 
সকল প্রান্তে কোন্‌ দ্রব্য কত পরিমাঁণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকান। নাই । তাহ। 
ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন বহু প্রকারের আম, কুমড়ো, 
চা, জুতা ইত্যাদি )। একই মানদগ্ডের মাধ্যম ব্যতীত ইহাদের হিসাব করিতে 

হইলে বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়।' আরও 


দ্রব্য ও কাধাদির হিসাবে ঃ 
জাতীয় আর অন্থবিধা হয় 'আসল” ধারণা (25৪1 ০০৫9৮ ) অনুযায়ী 


পরিমাপের অহ্বিধা যুলধনের ক্ষয়ক্ষতি পুরণের হিসাবের ক্ষেত্রে। 1000 

পেচ্দিল হইতে ক্ষয়ক্ষতি পুরণের জন্ কত পেন্সিল বাদ 

দিয়! রাখিতে হইবে? আর যাহ! বাদ দেওয়া হইল (ধরা ষাক্‌ 200টি) তাহা 

কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় 
আয়কে আসল? আয় হিসাবে গণন। করার পথে বহু বাস্তব অস্থবিধা আছে । 

এই নকল অস্থ্বিধ। দূর করিবার উদ্দেশে পিগড জাতীয় আয়কে হিসাৰ 


* কিন্তু এই ভাবে অর্থমূলোর সাহাযে৷ হিসাব করারও অনেক ত্রুটি নাছে। বছ দ্রবাসামগ্রী 
উৎপাদক নিজেই বাবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপন্ন ধান ভোগ কবে বা তাতী নিভের 
উৎপন্ন কাপড় ব্যবহার কবে, শিক্ষক নিজের ছেলেমেয়েদের পড়া, হোটেলওয়ালা নিজের হোটেলেই 
হাগ্ভাদি গ্রহণ করে )। এই সকল দ্রবোর মূলাকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ কর! চলে না, ইহারা 
অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না, অথচ ইহাদের বাদ দিলে জাতীয় আয়ের প্রকৃত পরিমাণ বোঝ। যায় না। 
কোন ব/ক্তি তাহার টাইপিষ্টকে বিবাহ করিয়া যদি তাহাকে মাহিনা ন৷ দিয়! পুবের স্ঠায় টাইপের 
কাজ কবাইয়। লয়, তাহা! হইলে বত'মানে নেই কাজের অর্থমূল্য সৃষ্টি না হওয়ায় অর্থের হিসাবে 
জাতীয় আয় কমিয়৷ ষায়। এই নকল অস্গবিধ| সন্বেও পরিনাণগত পরিমাপ করার সুবিধা থাকার 
দরুন অধ্যাপক পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়। অর্থমূল্যের হিনাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাপ কর! 
হইয়া থাকে। 

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও ছুইটি অন্থবিধা আছে। প্রথমত, অর্থের 

নিজের মূল্যেরই পরিবতনি হইতে পারে । ইহার ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবতন দেখা 
দেয়, কিন্তু তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। যেমন দামস্থর বৃদ্ধি পাইলে ( অর্থাৎ অর্থের 
নিজন্ব মূল্য কমিয়। গেলে ) অর্থের হিনাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্ধ দেশের সম্পদ বাড়িল 
না। এই অহ্বিধা দূর করিবার জন্ অর্থের নিজন্ব মূল্য স্থির ধরিয়! লইয়া, অর্থাৎ দামস্তর স্থির 
ধরিয়! জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়| দ্বিতীয়ত, দ্রব্যকাধাদ্দির অর্থমূলযর, অর্থাৎ দামের কোন 
পরিবর্তন হইল না. অথচ দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি হইল বা হান পাইল, তাহা ঘটিতে পারে। ইহার ফলে 
জীবনযাত্রার মানে বাস্তব পরিবর্তন আসিবে, কিন্তু জাতীয় আয় পরিমাণগতভাবে নমানই থাকিয়া 
যাইবে । যেমন, পুবের £ টাকা ভিজিটের ডান্ডারের তুলনায় এখনকার একই দামের ডাক্তারের 
কার্ধ অনেক উন্নত ধরনের । 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ" ৪88 


“করিয়াছেন অর্থের মাধ্যমে ; এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল ভ্রব্যসামগ্রী ও 
. কার্যাদির অর্থমূল্যের মোট পরিমাপ হিসাব করিয়া । এক 

পিও রা বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্ধাদির দাম যোগ 
করিয়া মোট জাতীম্ব আয় পাওয়া যায় এবং ওই সময়ের 

মধ্যে যুলধনের ষে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উহা! 


হইতে বাদ দিয় নীট জাতীয় আক হিসাব কর! হয়। 


জাতীয়, আয় সম্পর্কে আরও ছুইটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন । প্রথমত, 
দেশের সম্পদের উপর বিদেশীদের মালিকান] থাকিলে উহ! হইতে আয় জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দিতে হয়। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় 
লোকের মালিকানা থাকিলে উহা! হুইতে আয় জাতীর 
7 আয়ের সহিত যোগ করিতে হয়। আমদানি-রপ্তানি 
' হুইতে দেশের নীট পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ 
করা হয় অথবা নীট দেনাকে বিয়োগ করা হয়। ছিতীয়ত, রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ কর 
ধার্য করার ফলে সকল উপাদানের আয় হইতেই সেইকর আদায় করা হয়। 
নীট জাতীয় আয় হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই. 
সকল ব্যক্তির ব্যয়োপযুক্ত আয়ের সমান (10180088119 [1)02089 )। রাষ্ট্র 
কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর -মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্ের মধ্যে যোগ করা 
দ্রকার। সরকারী কর্মচারীদের মাছিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আফ়ের 
মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন কার্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই 
সেই আয়ের সমষ্টি হয়। 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ (00688060096 ০? [৪$1009] 17100796 ) 


জাতীয় আয় হইল (ক) এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী 
ও কার্ধাদির মোট দাম ) (খে) সকল উপাদানের আয় স্ষ্টি হইবার উৎস ও 
ভাগার, এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল । মুতরাং 
উহার পরিমাপ তিন ভাবে হইতে পারে। প্রথমত, সেই বৎসরে উৎপন্ন 
দ্রব্যসামগ্রীর ও কার্ধাদ্দির দ্বাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্ষে 
. সহায়তার দরুন উপাদানসমূহের সকল পান! (08799768) যৌগ করিয়া, এবং 
তৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যৌগ করিয়া! । এই তিনটি হিসাব 
স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল 
উপাদানের আয় হৃষ্টি হয়; মোট উৎপন্ধের দাম মকল উপাদানের পাঁওন। 


86 'আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


লইয়াই গঠিত হয়) এবং সমাজের মোট আয় নকলের হাতে ভোগবায় ও 
সঞ্চয়রূপে ছড়াইয়। থাকে । প্রথমটিকে বল! হয় সম্পূর্ণ 
০ উৎপন্রের সম্বস্টি (71081 10:0056৪ 60681); ছ্বিতীয়টিকে' 
বল৷ হয় উপাদান-পাওনার সমহি (780৮০:-1)850097068. 
8০651)) এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগসঞ্চয়ের সমষ্টি (007895208102- 
98দ108৪ 6০%৪1)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্ধার্দির (৫০০৪. 
& ৪৪251698) দাম যোগ করিয়া, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে নকল উপাদানের পাওনা 
বাআদ্ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্ভব । রাশিবিজ্ঞানিগণ” 
(988186161878) সাধারণত প্রথম দুইটি গ্রহণ করেন, কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে. 
প্রথম পদ্ধতিতে স্থবিধ! (যেমন, শিল্প, কৃষি, খনি ইত্যাদি); আবার কোন 
কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সুবিধাজনক (যেমন ওকালতি, ডাক্তারি, 
শিক্ষকত। ইত্যাদি) পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ অহ্বিধাজনক । 


(ক) উৎপাদন-ুমারি পদ্ধতি ব! সম্পুর্ণ-উগ্পপন্পের সমস্ত (060855 ০৫ 
[:9৫001800 21661500 0: 1106 17081 2:009068 দু ০0681) 
এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রবা ও কার্ধার্দির অর্থমূল্য যোগ করিলে আমর! 
স্ুল জাতীয় উত্পাদন (00988 10718] 75008) পাইতে পারি। কিন্তু মনে: 
রাখা দরকার যে, সর্বশেষ সুরের উৎপন্ন দ্রবোর দ্রামই কেবলমাজ দিতে হইবে । 
যে সকল ভ্রব্য অর্ধ-উৎপক্ন অথবা! উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (1726970601869 
869898) রহিয়াছে, তাহাদের ধর চলিবে না। ধেমন আসবাব প্রস্ততকারী- 
যে-কাঠের সাহায্যে আমবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ 
দেওয়। হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌছায় নাই। কিন্তু, 
যদি পুড়িবার জন্ত কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই কাঠের নাম ছিলাব 
করিতে হইবে, কারণ তাহা লম্পূর্ণ দ্রব্য ( 108] 7:০৫০০ ) হিলাবে ব্যবহৃত 
হইতেছে । এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (9001019 ৫0070106 ) হাত" 
হইতে রক্ষ! পাওয়া যাইবে। 
দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন়্ দ্রব্য দেশে 
আমদানি হয়। রপ্তানি ও আমর্দানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় 
হিসাবের সময় যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে । ধর্দি তুলনায় আমদানি বেশি, 
হয়, তাহা! হইলে বিয়োগ হইবে, যদ্দি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে. 


যোগ হইবে। 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ ৪ 


এইভাবে স্থুল জাতীয় আয় হিসাব করিয়া মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য 
শকিছু অর্থ বাদ দিয়া জাতীয় আয় পরিমাপ কর! হইয়] থাকে । অর্থাৎ দেশের 
সকলে মিলিয়। যে-সকল ভোগ্যব্রব্য ও কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের দাম, 
দেশের সরকার যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম এবং নৃতন মূলধনী দ্রব্যের দাম, 
এএই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। 


(গ) আয়-ম্থমারী পন্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমগ্রি (092538 ০৫ 
1000009 171011)00 ০0: [709 ₹9০6০: 25 1006065 7:0691 ) 


এক বৎসরে দেশের, (ক) সকল মজুরি, মাহিনা, (খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসার 
-নীট আয় (মজুরি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহ! অন্যত্র ('ক'-তে) 
হিসাব কর] হইয়াছে ); (গ) সকল খণ হুইতে নীট সদন, (ঘ) সকল নীট 
খাজন।, এই সকল যোগের ছারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে। 


এইরূপে জাতীর আয় পরিমাপ করিতে হুইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা 
"্মবলম্বন কর। দরকার। 


(ক) হত্তান্তর-পাওনাসযূহ ([:50816: 785009068) বাদ দিতে হইবে । 
যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওন। জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে 
"আসিবে না; কারণ তাহা কোন নৃতন আয় নহে, কোন নৃতন উৎপন্ন ভ্রব্য- 
সামগ্রীর অর্থমূল্য নহে। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান গ্রহণও গণনার মধ্যে 
"আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন ব্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ধারায় কার্য করিবার 
দরুন সি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপার্দন বা কোন কার্ধার্দির দরুন যে-আয় 
“তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে । 


(খ) মালিকের নিজের যে-সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ি, জমি, 
পরিচালন ক্ষমতা! বা যূলধন ) উতৎপাদন-কার্ষে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার- 
দরের ছিনাবে অর্থমূল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন । 


(গ) বিনা দামে যে সকল দ্রব্য বা কার্ধাদি পাওয়। যাইতেছে (যেমন 
বাড়িতে স্ত্রীলোকের কার্য বা নিজের বাগানের তরিতরকারী ) তাহার্দের কোন 
আয় বা অর্থমূল্য সৃষ্টি না হওয়ায় জাতীয় আয় গণনার মধ্যে আনা হইবে না। 


(ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার ষে-অংশ মজুত-তহবিলে ( ১9897: ঢা00 ) 
বমাইয়। রাখা হইয়াছে, ( অর্থাৎ যা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতার্দের আয় 
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সত্রি করে নাই) তাহাও যোগ দিতে হইবে । কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের 
হাতে না গেলেও ওই মূল্য দেশে সৃষ্টি হইয়াছে । 


ভোগ্সঞ্চয় পদ্ধতি ব৷ তভোগলঞ্চয়ের সমণ্ডি (00788007610 
885108৪ 116100 ০: 1009 00208800800 5851088 [০681 ) 


সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগপ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর: 
' অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বংলরে সমাজে মোট ভোগ-ব্যয় ও মোট সঞ্চয়, 
যোগ করিতে পারিন্ে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পার! যায়। 

সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়! যায় না, তাই; 
এই পদ্ধতি কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সৃবিধা নাই । 


জাতীয় আয় পরিমাপের অন্থবিধা (10160001618 10 61৪ 
89880161201) 0€ [9৮107081 110001209 ) 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অস্থবিধার মধ্য দিয়া: 
করিতে হয় ; বিশেষত অনুন্নত দেশসমূহে অস্থ্বিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, 
যে-সকল দ্রব্য বা কার্ধাদি বিক্রয় হয় না এবং বিক্রয়ের জন্ত বাজারে আমে না, 
তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-দাম কি হইতে পারিত ইছ! ধরিয়া লইয়া! জাতীয়- 
আয়ের মধ্যে োগ করিতে হয়। ইহা অন্বিধাজনক তো বটেই, হিসাব 
নিতুলি না হইবার সম্ভাবনা । অনুন্নত দেশসমুছে সমাজের উৎপন্নের একটি 
বৃহৎ অংশ উৎপাদ্রকগণ নিজের! ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন 
কম; পণ্য-বিনিময় (৪:59:) চালু আছে । এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে 
জাতীয় আয় পরিমাপের বিশেষ অন্থবিধা। দ্বিতীয়ত, 

তা একক মালিকান! ব্যবসা-সংগঠন অধিক চালু থাকায় এবং 
বাস্তব অস্নবিধা. অনুন্নত দেশে সাধারণভাবে ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিক 
ভাবে না রাখায়, উত্পাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে 

সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার স্থবিধা রম। তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদান- 
সমূহের বিশেষায়ণ (57০9০18118810) অধিক প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, 
একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বস্ত্াদি উত্পাদন করিয়া এবং দোকান 
চালাইয়া আয় করে। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (0158515০8- 
6100. 01 56078), অর্থাৎ, কোন্‌ ক্ষেত্র হইতে কি আয় হুইল তাহা সুস্পষ্টভাবে 


ঝেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না। 
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কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নিগর করে (₹2০6০:৪ 
06920010108 609 8129 0? 0109 2861009] [1000279 ) 
জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ 
হইতে নীট আয়ের উপর | এই দুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আয় গঠিত। 
দেশের নীট উত্পাদন কিমের উপর নির্ভর করে? প্রাকৃতিক সম্পদের 
পরিমাণ খ্বির ধরিয়া! লইলে দেশের মোট উত্পাদন নির্ভর করে কর্মনিয়োগের 
পরিমাণ এবং শ্রমিকদের গড় উৎ্পাদন-ক্ষমতাঁর উপর । দেশে কর্মনিয়োগের 
মোট পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর কার্ধকরী চাহিদার (717906159 
[0901870 ) উপর | কার্যকরী চাহিদ] বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্যসামগ্রী 
উৎপাদনের জন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ হইবে । অনুম্গত দেশে জীবনযাত্রা ও 
আয়ের স্তর এত নিয়ে ষে কার্যকরী চাহিদ1 কম; তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের 
স্যোগ কম। 
শ্রমিকদের গড় উৎপাদনক্ষমতা৷ নির্ভর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মূলধন 
নিয়োগের পরিমাণের উপর। শ্রমিক-পিছু মুলধন- 
কাষকরা-চাঠিদা* মূলবন নিয়োগের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের গড় 
নিয়োগ ও বৈদেশিক 
বাণিজা উৎপাদন ক্ষমতা তত বাড়িবার সম্ভাবনা । হৃতরাং মূলধন 
ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের উপর জাতীয় আয়ের 
আয়তন নির্ভর করিবে । বিদেশ হইতে নীট আত্ম নির্ভর করে__দেশ কত কম 
আমদানি করিয়। চালাইতে পারে এবং কত বেশি রপ্তানি করিতে পারে তাহার 
উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে। 


মূলধন অন্তু রাখা ( 11910681010 0801691 106806 ) 
উতপাদন-ধারায় যূলধনী দ্রব্য বিনিয়োগের ফলে ষে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহ! পুরণ 
করিয়া মূলধনের মূল্য পুর্বের স্াঁয় অক্ৃপ্ন রাখা__ইহাকে যূলধন অক্ষুপ্ন রাখা বা 

মূলধন বজায় রাখা! বলে। 

যদি একটি যন্ত্রের দাম 500 টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আমু 10 বৎসর ধরিয়া 
লওয়! যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার 10 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 50 টাকা 
ক্ষয় হইতেছে মনে করা চলে। ওই যত্ত্র দ্বারা উৎপন্ন 
ক্ষাতিপূরণ কিভাবে দ্রব্যের মূল্য হইতে এই পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ 50 টাকা) 
পরিমাপ করাহঘ প্রতি বৎসর সরাইয়া রাখিলে 10 বদর পরে ওই যন্ত্র 
সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেও উহার পরিবর্তে নতন যন্ত্র ক্রয় করিবার মত অর্থ সঞ্চিত, 
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হইবে এবং -উৎপাদন-ধার! অব্যাহত থাকিবে । যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত 
পুরণ না] হইলে 10 বছর পর যন্ত্র সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের 
আয় কমিয়া যাইবে । 

“মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখার” এই তত্ব হইতে জানা যায় যে, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি 
নিয়মিতভাবে পুরণ হইলে দেশের মোট যূলধন সমান থাকিবে । কিন্তু যুলধনের 
পরিমাণ একই থাকিলে অর্থ-নৈতিক ক্রমবৃদ্ধিব (1765007010 7০ ) সম্ভাবন। 
থাকে না, সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো একই স্তরে আবর্তন করিয়! থাকে । 

রা মোট জাতীয় আয় হইতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি পূরণের 

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি জন্যই নহে, দেশে আরও মৃলধন এবং আরও যন্ত্র 

পাতি প্রসারের জন্য ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় 

হওয়। প্রয়োজন । প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে আগের বৎসরের তুলনায় 

অধিকতর অর্থ যূলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে দেশে ক্রম বর্ধনশীল 

হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং ক্রমেই সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকের 
উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়! জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানে! যায় । 


জাতীয় আয় বিশ্লেষণের তাগপর্য : সামাজিক হিসাব গ্রহণ (81801- 
908106 ০0৫ 296$0108] [00010)6 871217819 2 80089] 50000108718), 
জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমনভাবে তথ্য পরিবেশন কর! হয় এবং 

ভ্রেণীবদ্ধ কর! হয় ষে, তাহা হইতেই আমর! জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন 

অঙ্গগ্রতাযজ (092310076:06-1087%8) বুঝিতে পারি। যেমন, ব্যবসাদি হইতে কি 
পরিমাপ মুনাফা, জমির মালিকানা হইতে কি-পরিমাণ খাজনা, চাকুরি ইত্যাদি 
হইতে কি-পরিমাণ মাহিনা, খপ প্রদান হইতে কি-পরিমাণ স্ব এবং পরিশ্রমের 
দ্বরুণ কি-পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে-এই সকল আমরা জানিতে 
পারি জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের সাহায্ো। জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো, ইহার 
সামগ্রিক রূপ, এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতি-প্ররূতি, 
সকল কিছু আমর! জাতীয় আয় গঠনকারী অংশদমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে 
পারি। আয়ব্যয়ের ধরন ( 0966970 01 [7000709 ৪0৫ 

জাতির অর্থ নৈতিক 
কাঠামে। ও গতি- 13506001609), জাতীয় উৎপাদনের কোন্‌ অংশে মূলধন ও 
প্রকৃতি বুঝিতে শ্রম কি-পরিমাণ নিযুক্ত, মূলধনের কোন্‌ অংশে শ্রমিক দক্ষতা! 

পারা যায় 

কিরূপ, কোন্‌ অংশ হুইতে মূলধন সরাইয়া আনি! 
কোন্‌ অংশে নিয়োগ করা দরকার-সবই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে 


জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ 4] 


জানিতে পারা ষ্বায়। কতটুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, খণ ইত্যাদির 
সাহায্যে ) মুদ্রান্ধীতি রোধ করা যায়, তাঁহাও জানা যায়। জাতীয় 
'আয়েন্র উঠানামা! ( দাও০৮০৪1০০৪ 170 18610581 [009209) রোধ করিতে 
হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । দেশের উপকরণ- 
সমূহের সর্বাধিক ও সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্তে জাতীয় পরিকল্পন! গ্রহণ করার 
ব্যাপারেও জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ 
বৃদ্ধির অন্ুমান কর! চলে। এক দেশের অর্থ নৈতিক 'অবস্থার সহিত অপর 
দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই 
সাহায্য করে। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের 
বিশ্লেষণের দ্বারা আথিক ও কারিগরী সাহাযোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কর! 
যায়। একটি দেশের জাতীয় আয়ে উঠানামা অপর দেশের জাতীয় আম্মুকে 
কিরূপে প্রভাবান্বিত করে তাহার পর্যালোচনা জাতীয় স্বার্থে খুবই গুরুত্তপূর্ণ 
বিষয়। কোন দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি ও প্রগতির হার (28ঠ৪ ০1 
8৫0000010 6016] ০: 10:062658 ) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই. 
কার্যকরী । অর্থনৈতিক পরিকর্পন। তৈয়ারী করার সময়েও ইহা বিশেষ 
উপযোগী । কোন্‌ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া কোন্‌ ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে 
হইবে তাহা এই বিশ্লেষণ হইতেই জানা যায়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলো- 
চনায় তাই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । 


জঙ্গুশীলনী 
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উগ্পাদন ( 2700806107 ) 


ক্লাসিকাঁল ধনবিজ্ঞানীদ্দের মতে, প্রধানত আযডাম ম্মিথের অভিমতে, 
উৎপাদন হইল পদার্থমূলক ভরব্যসামগ্রী গ্রস্তত কর! বা পদার্থগত দ্রব্য স্যঙথি 
কর] ( 0:986100. 0 22869715]5 €০০৫৪ )। শুধু পদার্থগত দ্রব্য উৎপাদন করে 
এইরূপ শ্রমই উৎপাদক শ্রম (0:০350615৪ 18১০]: ), সমাজের প্রয়োজনীয় 
সকল -এ্প্রকার কার্ধাদি ( 99:51098 ) অন্ুংপাদক শ্রম 
উপযোগিতা হত. বলিয়া গণ্য হইত। উৎপাদনের এই সংজ্ঞা আধুনিক 
কালে আর গ্রহণ কর! হয় না, কারণ এ যুগের ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা মাস্থষ 
পদার্থ স্থটি করিতে পারে না; মে বস্তকে বা পদার্কে উহার নিজন্ব অবস্থা 
'হুইতে অন্য অবস্থায়, মান্থষের অভাব মিটাইবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী 
করিয়া রূপান্তরিত করে"'মাত্র। আজকাল তাই মানুষের অভাব মিটানোব 
ক্ষমতা স্থষ্টির বা উপযোগিতা সৃষ্টির কাজকে উৎপাদন বল! হয়।* 
উৎপাদকের! তিন ধরণের উপযোগিতা স্থট্টি করে £ (ক) আকারগত- 
উপযোগিতা (2০:07 51165), অর্থাৎ দ্রব্টির আকার পরিবর্তন করিয়!, যেমন 
কোন কাচামালকে সম্পূর্ণ দ্রব্য রূপান্তরিত করিয়া; (থ) স্থানগত উপযোগিতা 
(1701509 51115 ) অর্থাৎ চাহিদা] বেশি এমন স্থানে ভ্রব্যটিকে সরাইয়া আনিয়া ; 
এবং গে) কালগত উপযোগিতা (89 ৪8116 ) অর্থাৎ যখন চাহিদা হইবে 
সেই সময়ের জন্য দ্রব্যটিকে রক্ষা! করিয়া । এই জন্যই বল! হইয়াছে “51088 
819 1706 10115 [01000080. 01761] 61765 876 10 61)8 10000. 10 আা18101) 61199 
৪০ 80660) ৪6 (106 01906 ৪6 স1)101. 6106 &:০ 80660. 800. ৪6 6179 
8100 '])০0 (106 ৪6 ৪066,” আজকাল তাই ষে-শ্রম উপযোগিতা 
উৎপাদন করে তাহাকেই উৎপাদক শ্রম বল! হয় এবং উপযোগিতা স্যন্টি করিতে: 
ন1 পারিলে তাহাকে অনুৎপাদক (0০0:০৫0৫৮1%) শ্রম বলে। 


আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীর! ( যেমন কেয়া্নক্রস ) উৎপাদনের এই' 
সংজ্ঞাকে আরও সংকীর্ণ করিতে চাহেন। তাহাদের মতে কেবলমাত্র উপ- 
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ষোগিতা হ্ষ্টি হইলেই উৎপাদন হইল না, ওই দ্রব্যের মূল্য (5৪1৭৪) থাকিতে 
হইবে । মুল্য স্যষ্টি করাই উৎপাদ্দন। মূল্য নাই, অথচ উপযোগিতা আছে, 
এরূপ দ্রব্য তৈয়ার কর! যায় বটে, কিন্তু ধনবিজ্ঞানীর। উহাকে উত্পাদন বলিবে 
না। উপযোগিতা সৃষ্টি করাই উৎপাদনের উদ্দেশ্য ময় । দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য 
ক্ষ্টিই উৎপাদনের প্রধান কথ1। অর্থাৎ, ত্বাহাদ্দের মতে, একমাত্র “বিক্রয়ের 
জন্য দ্রব্য তৈয়ারী করা বা অর্থের বিনিময়ে কাজ করা"-কেই উৎপাদন বলা 
যাইতে পারে । সমাজে প্রচলিত অর্থের (19০65) দ্বারা যে-সব কাজের 
হিসাব লওয়। সম্ভব নয়. অথবা ষে সকল কাজের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য সমাজের 

বিনিময়-ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে না, তাহাকে উৎপাদন 
০৯৭৬৯ বলা চলে না। চাষীর নিজের ব্যবহারের জন্য ধান 

উৎপাদন, শিক্ষক কর্তৃক নিজের পুত্রকে বিনা বেতনে 
শিক্ষা দান__নিজের ব্যবহারের জন্য তাতীর বস্ত্র বয়ন এই ধরনের কাজকে 
আজকাল ধনবিজ্ঞানে উত্পাদন বলে না", (জাতীর আয় পরিমাপের সময়েও* 
সময়েও তাহ! গণনায় আসে না)। কারণ সমাজের বিস্তৃত বিনিময়-কাঠামোর 
মধ্যে ইহার! সরাসরি প্রবেশ করে না এবং অর্থের হিসাবে ইহাদের পরিমাপ 
কর! সম্ভব নয়। 


উত্পাদনের উপান্ধান (7০6০৪ 0? 0:0৫006102. ) 

যে-সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্ধাদি উৎপাদন-ধারায় ব্যবহৃত হয়, ধনবিজ্ঞানীরা 
উহাদের চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীকে এক একটি উপাদান 
বলিয়। থাঁকেন। সাধারণভাবে চলিত প্রথা! অন্রষায়ী উৎপাদনে ব্যবহৃত দ্রব্য 
ও কার্ধাদিকে জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন, এই চারিটি উপাদানে বিভক্ত 
করা হইয়াছে । 


উৎপাঁদন-ধারায় ব্যবহৃত, প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত, মকল কিছুকে জমি বলিয়া 
ধরিয়া লওয়! হয়; যেমন, ভূপৃঠ, উর্বরতা, বাতাস ও জলের গুণ, খনিজ দ্রব্য 
ইত্যাদি ।, শ্রন বলিতে বোঝ। যায় মাহষের সকল প্রকার পরিশ্রম শারীরিক 
ব। মানসিক, যাহা অর্থের বিনিময়ে করা হয়। জমি ও 

উর শ্রম__ইহারাই আদি উপাদান, ইহাদের হইতে প্রাপ্ত 
তাহারাই উপাদান তৃতীয় উপাদান হইবে যূলধন। মানুষের ছারা উৎপন্ন 
হুইয়। ঘে.সকল দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে ভোগকার্ষে বাবহৃত না 


হইয়া উৎপাঁদনকার্ষে ব্যবহৃত হইয়া পাকে । উহাদের মৃ্জধন বল! হয়, যেমন 


44 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


যন্ত্রপাতি, কলকজজা, আধা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী, যাহ! অতীতকালের জমি ও 
শ্রমের মিলিত ফল হিসাবে বর্তমানে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ 'করিয়া রহিয়াছে 
€10)551981 92010001009 01 1886 15100. 8700. 10856 181০0 )। জমি, শ্রম 
ও মূলধনকে উৎপাদনের উদ্দেশে কোন স্থানে একত্রিত করিয়! উহাদের সাহায্যে 
উৎপাদনের কাজকর্ষ করানো, তাহাকে সংগঠন বলে । 


সমাজের সকল উপার্দানের উপরিউক্ত শ্রেণ'বিভাগ কিন্তু বাস্তব জগতে 
উৎপাদক-উপাদানসযূহের সম্মিলনের জটিল প্রকৃতি প্রকৃতভাবে প্রকাশ করিতে 
পারে না। কোন একটি উপাদানের সমস্ত ইউনিট এক ধরনের হয় না, ইহাদের 
মধ্যে সর্ববমতা নাই । ইউনিটগুলির কাজের মধ্যে গুণগত 
দাত পার্থক্য দেখা যায় । যেমন যে জমির উপর গৃহ নির্মাণ 
সমান কাত ববে না হয় এবং যে-জমি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় ইহার! 
সকলে ঠিক একই ধরনের কাজ করে না; ইহাদের 
উৎ্পাদন-ধারায় সাহায্য করিবার প্ররূতি ও পরিমাণে পার্থক্য আছে । সকল 
চাষের জমির উর্বরতা শক্তি যেমন সমান নহে, সকল খনিজ দ্রব্য বহনকারী 
জমির সম্পদ্-সম্ভারও সমান নয়। শ্রমের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শ্রমে 
পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও. দক্ষতার পার্থক্যের দরুন সকল শ্রমকে এক 
প্রেণীভূক্ত কর! বিজ্ঞানসম্মত বল! চলে ন! ৷ 


বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও খুব গভীর নহে । যেমন, 
ষোগানের সীমাবদ্ধত। ভূমির একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া! ধর! হয়। কিন্ত স্বল্পকালীন 
হিসাবে বহু যন্ত্রপাতির যোগানও সীমাবদ্ধ। সময় পাইলে যেরূপ মূলধনের 
যোগান কিছুটা বাড়ানে! যায়, সেরূপ উপায়ে ভূমির 
যোঁগানও কিছুট! বাড়ানে। সম্ভবপর । ভূমি ও মূলধনের 
পার্থক্কে তাই মৌলিক বল! চলে না। মূলধন ও শ্রমের 
পার্থক্যও মৌলিক নয়, কারণ মূলধন হইল অতীত শ্রমেরই ফল-_“জমাট বাধা 
শ্রম? (0069816018০: )। যেমন যূলধন শ্রমেরই ফল, তাই ইহাকে 
সম্পূর্ণ পুথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা উচিত নম্বু। 


পারম্পরিক পার্থক] 
বেশি নহে 


সংগঠন একটি বিশেষ ধরনের শ্রম মাত্র । প্রত্যেক শ্রমিকের মধ্যে দক্ষতা, 
বুদ্ধিও সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে এবং দৈনন্দিন উৎপাদন-ধারায় উহাদের 
প্রয়োগও করিতে হয়। উৎপাদন-ধারার ঝুকি কিছুটা শ্রমিকও বহন করে, 
তাহাকে বেকার হওয়ীর বা দুর্ঘটনার ঝুকি বহন করিতে হয়। 
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স্তরাঁ আলোচনা! করিলে দেখা যাঁয় যে, সর্বশেষ বিশ্লেষণে শুধু ছুইটি 
উপাদ্দানকেই আদি উপাদান বলিয়। গ্রহণ করা সম্ভব। প্রকৃতি ও মান্য, একে 
অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়। উৎপাদন-কার্য চালাইতেছে, কারণ মূলধন হইল শ্রম 
ও প্রকৃতির মিলিত ফল এবং সংগঠন একটি বিশেষ ধরনের শ্রম মাত্র। 

ইহা সত্বেও আলোচনার স্থবিধার জন্য উপাদানসমূহকে চার ভাগে বিভক্ত 
কর! হয় । এইরূপ শ্রেণীবিভাগের আরও বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ প্রত্যেক 
উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং তাহাদের প্রকৃতি কিছুটা পৃথক । 


ফার্ম কাহাকে বলে ও উহার প্রকৃতি (চা050 )৪ ঠি। 800. 0০ 
10986076901 9 100) 
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে যাহার। সমাজে উৎপাদন ও বিক্রয়েব কাজ ককে 
তাহাদের ফার্ম বলে। জমি, শ্রম, মূলধনকে কোন-না-কোন রূপে একসঙ্গে 
সংযুক্ত করিয়াই উত্পাদন সম্ভব, উৎপন্ন দ্রব্য তাই প্ররুতপক্ষে তিনটি উপাদানের 
মিলিত ফল। জষি, শ্রম ও মুলধনকে একত্র করিয়া উৎপাদন-কার্য চালানোর 
কাজ কোন ব্যবসায়ী একা বা কয়েকজন মিলিত হইয়! করিয়া থাকেন। 
সংগঠনের এই কাজ যে-করে ধনবিজ্ঞানে তাহার নাম হইল ফার্ম । এই ফার্যট, 
আজকাল সকল উৎপাদন সংগঠন ও পরিচালন! করে। ফার্মের আয়তন ব৷ 
যাত্রা বৃদ্ধি বলিলে উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বোঝা যায়। জমি, শ্রম ও 
মূলধনের চাহিদা এই ফার্ম হইতে সমষ্টি হয়, ফার্মই উপাদ্দানসমূহের সম্মিলন, 
করায়, উৎপাদনের ব্যয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দামেব মধ্যে সমতা! সাধনের চেষ্ট! 
করে। ন্ুততরাং ফার্মের গঠন, আকৃতি ও কাজকর্ম সমাজের উৎপাদনকে 
গ্রভাবিভ করে। সমাজে উৎপাদন কাঠামোর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা জুড়িয়া 
রহিষ্বাছে বিভিন্ন দ্রব্য'উতৎপাদ্নকারী বিভিন্ন আকুতির ফার্ম । কোন ফার্ম অতি 
ক্ষুত্ব, যেমন কৃষিকার্য বা মুদির দোকান; কোন ফার্ম অতি বৃহৎ, যেমন টাট! 
আয়রণ ওয়ার্কস্‌। ইহাদের মধ্যে পরিচালন যোগ্যতার পার্থক্য থাকিতে পারে, 
সহায়-সম্পদ ও শক্তির তারতম্য থাকে, কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য হইল উৎপাদন 
এবং লক্ষ্য হইল মুনাফা করা। হউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমাইয়া অথবা 
বাজারের দামকে* প্রভাবান্বিত করিয়া সর্বোচ্চ মুনাফা 
কাদকি? . লক্ষ্য সম্মুখে রাখিত্বা ইহারা আরুতি ও উৎপাদনের 
পরিমাণে পরিবর্তন সাধন করে এবং ভারপাম্যাবস্থায় পৌছিতে চেষ্টা করে, 
যে-অবস্থায় পরিবর্তনের দিকে আর ঝৌক থাকে না। কোন শিল্পে শুধু 
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একটিমাত্র ফার্ম থাকিতে পারে ।* ব।জারে দ্রব্যের চাহিদা এবং শিল্পের অন্তর্গত 
ফার্মসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া এই ফার্ম উৎপাদনের 
চাহিদ। করে, উৎপাদনের পরিমাণ ও দ্রব্যের দাম নিধণারণের চেষ্টা করে। 

একটি শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মই ষে ঠিক একই দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা 
নহে ) প্রত্যেকের কিছুটা নিজন্বত। থাকে ( পরিচালনার ব্যাপারে, উৎপাদন- 
পদ্ধতি অথব' কাচামালের ব্যাপারে )। এই নিক্বস্বতা প্রত্যেকের দ্রব্টিকেই 
পৃথক ও বিশেষ ধরনের করিয়া রাখে । কখনও এই পার্থক্য খুবই কম, কিন্ত 
ক্রমেই বিভিন্ন ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এই পৃথকীকরণ বাড়িয়া! চলিতেছে, 
যাহার ফলে একটি ফার্মের সহিত অন্ত ফার্মের প্রতিযোগিতা আর প্রত্যক্ষ ও 
সরাসরি হয় না; প্রত্যেক ফার্মই ক্রমে যেন এক একটি শিল্পে পরিণত হইতেছে 
(যেমন সাবান-শিল্লে লাক্স, হামাম এবং মাগে। সাবান ক্রমেই পৃথক দ্রব্যে 
পরিণত হওয়ার চেষ্ট। করিতেছে )। 

একটি ফার্ম ঠিক কিভাবে বিভিন্ন উপাদানের সন্মিলন করিবে তাহ! নির্ভর 
করে কিছুটা! যন্ত্র-সম্পকাঁয় (66৫10101681 ) এবং কিছুট] অর্থ নৈতিক (9৫০97002010) 
বিচার-বিবেচনার উপর । ঠিক কি-পদ্ধতিতে উপাদানসমূহের সম্মিলন হুইবে 
তাহা প্রধানত যন্ত্রপাতি এবং উৎপার্দন-কৌশলের দ্বার! নির্ধারিত হয়, কিন্তু 
ূ মেই পদ্ধতি স্থির হইয়া গেলে কোন উপাদান কতখানি 
5 ব্যবহার কর] হইবে তাহা অর্থ নৈতিক বিচারের দ্বার! স্থির 
হয়। যে উপাদানের দাম কম, তাহা অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া বেশি 
দামী উপাদান কম প্রয়োগের চেষ্টা কর! হয়, যাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক মুনাফা 
লাভ করিতে পারে। 


কানের তত্ব (2860: ০? 61069 ক্র ) 

ধনবিজ্ঞানে ফার্মের তত্ব আলোচনায় ধরিয়। লওয়া হয়, ইহ] সবদ। সর্বোচ্চ 
মুনাফা! পাইবার চেষ্টা করিতেছে । কোন ভোগকারী ব্যক্তি সদ! সর্বোচ্চ 
তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে--একমাত্র ইহ স্বীকার করিয়াই তাহার কার্ষের বিশ্লেষণ 
কর! সম্ভব। সেইরূপ ফার্ষগুলি সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করেঃ উহাই 
তাহাদের পিছনে প্রেরণ! ও পরিচালনা*শক্তি--ইহা না ধরিয়া লইলে উৎপাদনের 


বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। 
কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে বু কারণে কোন ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফ! না চাহিতে পারে 


* পরে দেখ| যাইবে, ইহাদের পূর্ণ প্রতিযোগিত।, মলিগোপলি ও একচেটিয়া! বলে। 
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এমথব! লাভ না করিতে পারে। পাঁচটি কারণের দ্বার! ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফা 
পাওয়ার ইচ্ছ! বা ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রথমত, কোন ব্যবসায়ী 
“পাচটি কারণে ফার্সের 
সর্বোচ্চ মুনাফালাভের হয়তো সর্বাপেক্ষা! উৎকৃষ্ট ভ্রব্যপ্রত্ত করিতে চায়, সবচেক্সে 
বা বেশি মুনাফা চায় না, কেহ হয়তো বেশি ক্ষমতা ব্যবহার 
করিতে পারিলে বা বেশি বিক্রয় করিতে পারিলেই সখী 

মুনাফা সর্বোচ্চ হইন কিনা তাহা1 দেখে না। কোন ব্যবসায়ী আলম্ত বা 
'উদ্দাসীনতার দরুন তাহার পরিচালন-যোগ্যতার পুর্ণ ব্যবহার করে না। তাই 
ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গী কম গুরুত্বের বিষয় নছে। অনেক ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফ! 
'লাভ প্রধান প্রেরণার বিষয় নয়। 

দ্বিতীয়ত, সমাজের প্রচলিত আইন-কাঙ্ছন, প্রথ। ও রীতিনীতির বাধানিষেধ 
মানিয়। ফার্মকে ব্যবসায় করিতে হয় বলিয়া অনেক সময় সে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ 
করিতে পারে ন1। যেমন, প্রতি সপ্তাহে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্ট। নির্দিট আছে, 
ছটির দিন স্থির করা আছে। শ্রমিকসংঘ, মালিকপংঘ এবং রাষ্্র কর্তৃক নিদিষ্ট 
বাধানিষেধ মানিয়া কার্ম সবৌচ্চ মুনাফার স্তরে উৎপাদন করিতে পারে না 
এইরূপ অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব । 

তৃতীয়ত, অনেক সময় যন্ত্রপাতির নিদিষ্ট আয়তন ও প্রকৃতি সর্বোচ্চ মুনাফ। 
লাভে বাধ! দেয়। সর্বোচ্চ স্তরে মুনাকা পাইতে হইলে ষে-পরিমাণ উৎপাদন করা 
দরকার যন্ত্রপাতির প্রকৃতিই এইরূপ যে, ঠিক সেই পরিমাণ উত্পাদন করা চলে 
'না-অনেক ক্ষেত্রে এই রকমের বাধ। থাকে । যেমন, কোন ফার্ষে আরও 
2000 গজ কাপড় উৎপাদন কর! দরকার, বিক্রয়ের বাঙ্তার আছে, মুনাফা ও 
বাড়িয়। সর্বোচ্চ হইবে । কিন্তু হয়তো! ঠিক ওই পরিমাণ উৎপাদন বাড়াইবার 
উপযোগী যন্ত্র নাই, এমন আয্মতনের যন্ত্র বাজারে পাওয়! যায় যাহাতে উৎপাদন 
2000 গজের বেশি হয় (এমন অবস্থা যন্ত্রের কিছুট। অব্যবহৃত থাকিয়া! যায় ) 
'অথব। 26০ গজের কম হয়। কোন অবস্থাতেই সর্ধোচ্চ মুনাফা লাভ কর সম্ভব 
হইল না। অথবা! ঠিক ওই আয়তনের যন্ত্র প্রস্তত করাইয়া লইতে কিছুটা সময় 
'লাগিতে পারে, স্বল্লকালে সবোচ্চ মুনাফ! লাভ নাও হইতে পারে। দীর্ঘকালে 
দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তন হুইল, তাই তখনও তাহা সম্ভবপর হইল না, এইরূপ 
ঘটিতে পারে । 

চতুর্থত, বান্যবক্ষেত্রে, ফার্ষ জানে না তাহার দ্রব্যের চাহিদ1 ভবিষ্যতে কি 
থাঁকিবে ; তাহা জানিতে পারিলে মুনাঁফ! সর্বোচ্চ স্তরে উঠানো সম্ভব হইত 
'ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও অজ্ঞানতার দরুন ইহা সম্ভব হয় না। 
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পঞ্চমত, স্বল্পকালীন স্বার্থ ও দীর্ঘকালীন স্বার্থে বরোধ থাকে । যেমন 
শ্ব্পকালে অতিরিক্ত দাম বাড়াইলে ভবিষ্যতে ফার্মের বদনাম হইবার ভয় থাকে । 
ভবিস্ততে মুনাফা! কমিবে, তাই অনেকে সুদূর ভবিস্ততে মুনাফা! করার বা 
ব্যবসায়ে টি কিয়! থাকার আসায় স্বল্লকালে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করে 
না। এই সুত্রে অধ্যাপক হিকৃস ছুই ধরনের ফার্মের কথা বলিয়াছেন : যে 
কোনমতে ব্যবসায়ে লাগিয়া থাকে (৪61৫9) এব যে ছিনাইয়া লইতে চাহে 
(8096৫1)67) । | 

ধনবিজ্ঞানে ধরিয়া লওয়| হুয় যে, ফার্মগুলি এই সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যে 
থাকিয়াই সবৌচ্চ মুনাফ! লাভের উদ্দেশ্তে তাহাদের উৎপাদন সংক্রান্ত কাঙ্জকর্ম 
চালাক এবং যতটা সম্ভব এই সকল বাধানিষেধ ও সীমাবদ্ধতা দূর করার 
চেষ্ট। করে । 


উত্পাদন জুত্র তাহাতে রদবদল € 2:০৫6০5:০০-প০০6100 ৫ 15 
৪1896010108) 


উৎপাদন-ধারায় উপাদ্দান্সমূহের ষে সম্মিলন (০০20১186105 06 18060£8) 
থাকে তাহাকে অনেক সময় উত্পাদন-স্থত্র (0:০৫5৫6100 1০70018 ) বা 
উৎপার্দনকারণ (1):০0096197 10176100) বল। হয় । যেমন 10টি দ্রবা উৎপাদন 
করিতে একাধিক উতপাদন-্ত্র থাকিতে পারে । যদি &, 9 ও 0 এই তিনটি 
উপাদান আমর! ধরিয়া লই তাহা হইলে 9/১+1420 জথব1 18+373+10. 
এরই উভয় ন্ুত্র দ্বারাই 10টি দ্রব্য উৎপাদন কর। চলে, এইরূপ প্রত্যেক 
উৎপাদন-হুতর ও উপা- উপাদান-দশ্মিলনকে একটি উৎপাদন-নুত্রে বলা চলে। 
দানসমূহের আনু-. উপার্ধান-সম্িললে কোন উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া ব। 
পাতিক পরিবর্তন কোনটি কমাইয়া উৎপাদনের পরিবর্তন করা! হয় । আজকাল 
ৰহ প্রকার জটিল যন্ত্র প্রচলনের ফলে উৎপাদন-এন্জিনীয়াকিং বিজ্ঞানের এরূপ 
উন্নতি হইয়াছে যে, কি-পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদনে সঠিক কোন্‌ হৃত্রট প্রযোজ্য 
তাহা! মোটামুটি নিদিষ্ই আছে এবং ফ্বার্ম গুলির উপাদানের রদবদলের শ্বাধীনতা! 
অনেক কমিয়। গিয়াছে । তবুও এখনও উপাদান সম্মিলনের রদবদল করিয়া 
উৎপাদনের পরিমাণে কিছুটা পরিমাণে কিছুট! পরিবর্তন কর! প্রায় সকল শিল্লেই 
আনেক পরিমাণে সম্ভব । 
যদি একটি উপাদানকে স্থির রাখিয়া অপর সকল উপাদানের প্রয়োগ 
বাড়ানে। যায়, তবে একটি নিদিষ্ট স্তরের পরে উৎপাদন বৃদ্ধির ছার ক্রমশ কমিয়া 
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আসিবে। ইহাকে ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের নিয়ম ( [5 ০৫ 10105101915158 
[7960108 ) বলা হয় । 

যদি নিদি্ই অন্থপাতে সকল উপাদানকে একই সঙ্গে বাড়ানে! হয় তবে 
উপাদান বৃদ্ধির হার অপেক্ষ! উৎপাদন বৃদ্ধির হার অধিক হইতে পারে। উহাকে 
বল! হয় ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম ()ল 01 11707988106 1968208) | 

যদি একটি নিদিষ্ট হারে উপাদানসযূহ বৃদ্ধি হইলে উতপাদনও একই হারে 


বাড়িতে থাকে, তবে তাহাকে বল! হয় সমহার-প্রতিদানের নিয়ম (1 ০ 
00708689106 0960105)। 


উত্পাদনের পরিমাণের উপর প্রভাববিস্তারকারী সাধারণ বিষয়দমু 

(390679] £1801015 10129700106 006 ০1089 0? 070৫0006107) 

দেশে সকল প্রকার দ্রব্য ও কার্ধাদির মোট উৎপাদনের পরিমাপ বনু প্রকার 
বিষয়ের দ্বার] প্রভাবান্বিত হয় । 

প্রথমত, দেশে উপকরণের ক্বোগানের উপর মোট উৎপাদন নির্ভর করে। জমি 
ব৷ প্রাকৃতিক সম্পর্দের পরিমাণ, দেশের জনসংখ্য। ও তাহাদের কাজ করিবার 
শক্তি, মূলধনের পরিমাণ__এই সকল বিষয় মোট উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে । 

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, কৃষি ও শিল্পে উহার সার্থক প্রয়োগ, 
উৎপার্দন-কৌশলের ([50,01059 ০ [0:90508109) উন্নতি, অমিকদের মধ্যে 
কারিগরী জ্ঞানের স্তর ইহারা মোট উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

তৃতীয়ত, দেশের যানবাহন ব্যবস্থা, খণব্যবস্থার স্বিধ! ও প্রসার, ব্যাঙ্ক ও 
বীমার প্রপার ইত্যাদি উৎপাদনের পরিমাঁণকে প্রভাবান্বিত করে। 

চতুর্থত, রাষ্ট্রের মনোভাব ও সাহাধ্যের উপর দেশের কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি 
ও উৎপাদনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। কর-ব্যবস্থা, শিল্পেধণ পাইবার 
ব্যবস্থা, শ্রমিক ও ব্যবসায় পরিচালন! সংক্রান্ত আইন-কানুন উৎপাদনের উপর 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আজকাল অনেক দেশে বিভিন্ন অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার সাহায্যে রাষ্ট উৎপাদনের গতি ও পরিমাণ নিদিষ্ট করিতেছে । 

পঞ্চমত, প্রাকৃতিক কারণসমূহকে অগ্রাহা করা চলে না। দেশের জলবারু, 
আবহাওয়া, জমি, পর্বত, নদী ও সমুদ্রের তীররেখা! (০০88$ 1109) প্রভৃতি 
সাধারণভাবে দেশের উৎপাদনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপুর্ণ । ভূমিকম্প ও বাড়ের 
ফলে উৎপাদন কমে, দেশে পর্যাপ্ত হ্যম বৃষ্টিপাত হইলে উত্পাদন বাড়ে । 
যুদ্ধবিগ্রহ, আণবিক বোম! বিস্ফোরণ, তেজক্কিয় রশ্মির বিকীরণ প্রভৃতি বিষয় 


বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের উৎপাদ্দন কমাইয়। দিতে পারে। 
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ভূমি (1781) 

অংভ্ভঞা (065055100 ) 

উতৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রকৃতির সকল প্রকার দানকে ভূমি বলা হয়। 
ভূমির যে শক্তি কৃষিকার্ষে বা অরণ্য-উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, ষেমন খনিজ-পদার্থ, 
জলশক্কি, নৌকা বা জাহাজ চলাচলের উপযোগী জলের উপরিভাগ, নদী ও 
সমুদ্রের অভান্তরস্থ সকল কিছু, আবহা ওয়া, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সকল কিছুই ভূমি । 
যে-সকল আদি সম্পদ মানুষের শ্রম ছাড়াই উৎপন্হুইয়! রহিয়াছে এবং মানুষের 
সম্পদ উৎপাদনে সহায়তা করিতেছে, সেই সকল দ্রব্যকেই ধনবিজ্ঞানে ভূমি 
বলিয়া অভিহিত কক্স হয়। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায়, তুমি হুইল 469. 


10%6871918 ৪0০ 6109 10109৪ 10101) 10809 61599 11769] 102 0087)18 810 
10 18100. 8100 ৪697১ 11) 811 8710. 116106 8100 11996. 
বৈশিষ্ট্য €:0109280922861639 ) 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ ভূমিকে উৎপাদনের উপাদান হিনাবে বিশেষ গুরুত্ব 
পুর্ণ বলিয়া মনে করিতেন এবং অন্ঠান্ত উপাদানের তুলনায় ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি 
বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতেন। প্রথমত, ভূমির আয়তন সীমাবদ্ধ । 
মাহ্নষ ইচ্ছ! করিলে প্ররুতি দানকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না; ইহার 
যোগান প্রকৃতির দ্বার নির্দিষ্ট। ইহার অন্যতম তাৎপর্য হইল, ভূমির উপর 
মালিকানা একচেটিয়া মালিকানার সমান। ভূমিজাত দ্রব্যের দাম যদি বাড়িয়া 
যায়, তবে ভূমির মালিকদের অতিরিক্ত আয় হইবে, কারণ ভূমির যোগান 
আর বাড়ানে। সম্ভব নছে। দ্বিতীয়ত, প্ররূতি ইহ! মাহুষকে 
রর দি ব্ছ দান করিয়াছে, ইহার জন্য মাহ্গষের কোন ব্যয় করিতে হয় 
২। উৎপাদনের বায নাই। স্থতরাং ইহার কোন উতপাদন-ব্যয় নাই। তৃতীয়ত 
সি ভূমির কতকগুলি শক্তি আছে যাহ! আদি এবং অক্ষয়, 
«| ক্রহাসমান প্রতি- বারবার উৎপাদন করিলেও সে শক্তির ক্ষয় নাই। রিকার্ডো 
পালের পিরম. ইহাকে বলিতেন “ভূমির আদি ও অক্ষয়" শক্তি। চতুর্থত, 
ভূমি একজাতীয়। নহে (0০6 1000596909055), ইহা বহুজাতীয়! (1,96০:০- 
£858095)। কোন জমিতে ধান হয়, কোন জমিতে গম হয় ; কোথাও হইতে 
খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয়, কোন জমি গৃহ বা কারখানা নির্মাণের কার্যে ব্যবহৃত 
হয়। এইরূপ বাহ্‌ প্রভেদ ছাড়াও জমির বিভিন্ন খণ্ডে উর্বরতা-শক্তির 
তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথা ভূমির উর্বরতা বেশি, সেখানে ব্যয় 


অপেক্ষা! উৎপন্নের মূল্য অধিক, মে সকল ভূমিকে ভর্ব-প্রান্তিক ব1 গ্রাস্তোরধব 


ভূমির বৈশিষ্ট্য ঠ1. 


€(10675-00516105]) ভূমি বল। হয় । কোন ভূমিতে উৎপন্নের মূল্য উহার ব্যয়ের 
সমান, তাহাকে প্রান্তিক ভূমি (115161:08] 1879) বল! চলে । যদি ব্যয় হইতে 
উৎপাদনের যৃল্য কম হয়, তবে তাহাকে নিন্নপ্রান্তিক ব৷ প্রান্ত-নিম্র-ভূমি (3৩৮- 
00871617081] [800) বল! হইয়া থাকে। ভূমিজাত দ্রব্যের দাম কমিলে, উর্ধ্ব- 
-প্রাস্তিক জমি প্রান্তিক ও নিয়-প্রাস্তিক জমিতে পরিণত হয়। সর্বশেষে, ক্লাসিকাল 
ধনবিজ্ঞানীদের মনে ভূমি হইতে উৎপাদন ক্রমহাসমান 'প্রতিদানের নিয়মাধীন। 
ভূমির এই বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য জঘির খাঁজন। ও জনসংখ্য। সম্পকাঁয় তত্বগুলি 
এইরূপে উদ্ভব হইয়াছে । ভূমির যোগান যদি সীমাবদ্ধ না হইত অথবা বিভিন্ন 
জমির মধ্যে যদি তারতম্য ন। থাকিত তবে খাজনা-তন ভিন্নবূপ হইত। ভূমি 
হইতে উৎপাদন যদি ক্রমহাসমান প্রতিদদানের নিয়ম মানিয়া না চলিত, তবে 
রিকার্ডোর খাজনা-তত্ব বা ম্যালথাসের জনসংখ্যা সম্পকীয় তত্ব সম্পূর্ণ অন্য 
ধরণের হইত। 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ভূমির এই সকল বৈশিষ্ট্য 
স্বীকার করিতে চাহেন না । ভূমির ন্যায় সকল দ্রব্যই তাহাদের সর্বপ্রাথমিক 
অবস্থাতে নিশ্চয়ই প্রকৃতিরই দান, ভূমি এক এই বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারে 
না । ভূমির যোগান ভৌগোলিক ভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও ইহার কার্যকরী যোগান 
(66০৮16 50015) কৃত্িিম সারের সাহায্যে বাড়ানো সম্ভবপর । ভূমির উৎপাদন 
ব্যয় নাই ই! বলাওঠিক নহে, কারণ ভূমিকে উৎপাদনের উপযুক্ত করিয়। 
তুলিতে বহু শ্রম ও অর্থ বায় করিতে হয়। বিশ্লেষণের সময় স্বল্পকাল বিবেচনা 
করিলে অন্যান্ত উপাদানের যোগান (বিশেষ করিয়া, যন্ত্রপাতির ) জমির 
,যোগানের ন্যায়ই অস্থিতিস্থাপক ( অর্থাৎ দাম বাড়িলেও যোগান তত বেশি 
বাড়ে না)। তাহা ছাড়, ক্রমহাসমান প্রতিদানেরনিয়ম যে শুধু ভূমির 
ক্ষেত্রে দেখ! যায় তাহা নহে, অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও ইহা! প্রযোজা। 


ক্রমন্রীস্গান গ্রতিদধানের নিয়ম (9 ০৫ 10170108877108 8:6৮0008) 
ধনবিজ্ঞান শান্মের একটি প্রধান ও মৌলিক নিয়ম হইল ক্রমহাসমান 
প্রত্তিদানের নিয়ম । এই নিয়মের গুরুত্ব এত বেশি যে 0851:08৪ বলিয়াছেন 
যে এই নিয়মটি নাথাকিলে "60৪ 50167009 01 100118108] 60010079ড ০০1৫ 
709 8৪ 29000019515 ৪০10610101860. &5 16 1)010720 1096019 ০৪ 8169290..৮ 
ক্লাসিকা'ল ধনবিজ্ঞানীদের মতে ভূমি হইতে উৎপাদন ক্রমহাসমান প্রতি- 
দীনের নিয়ম মানিয়া চলে। সাধারণ কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা! 


2 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


হইতে এই নিয়মের উৎপত্তি হইয়াছে বলা হয়। এই নিয়মাহ্ছসারে একটি: 
নিদি্ই উৎপাদন কৌশল ও পদ্ধতি স্থির ধরিয়া! লইয়! যদি 
শ্রম ও মূলধন ক্রমে বাড়ানো যায় তাহা হইলে উৎপাদন: 
ক্রমহ্াসমান হারে বৃদ্ধি পাইবে । যে-হারে শ্রম ও মৃল্গধন বাড়ানো! যাইতেছে 
উৎপাদন ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পাইবে না, উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমে কমিয়। 
আসিবে । অধ্যাপক বেন্হামের ভাষায় বলিতে গেলে ৪ [9৪ ০1 
1)1001018171706 7%9607778 29815 ৪68698100৮0: 0310 ৮৪ 11 6109. 
[:000:610108 ০0৫ 6109 180607:8 ৪৪ ৪1667:90. 86 এ £1%90 10301006106, &100. 
61018 ৮919৪ ০০ &0% 01080659810. 1070019060.১* 

মনে কর! যাঁক্‌ নিদিষ্ট এক বিঘা জমিতে ঠ টাকার শ্রম ও মূলধন প্রয়োগের 

ফলে ৪ মণ শস্য উৎপন্ন হইতেছে । যদি সেই জমিখণ্ডে শ্রম ও মূল ধন ছিগুণ করা 
যায় তাহ! হইলে প্রথমে উত্পাদন হইল মোট 10 মণ। কিন্তু ক্রমে উৎপাদনের 
বৃদ্ধি এমন এক স্তরে আসিয়া পড়িবে, ঘাহার পরে শ্রম ও: 

হর? মূলধনের প্রয়োগ আরও বৃদ্ধি করিলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার 
ক্রমশ কমিতে থাকিবে । যদি, 10 টাকার স্থলে 20 টাকার শ্রম ও মূলধন 
প্রয়োগ কর! হয় তাহা হইলে উৎপাদন ছ্বিুণ ন! হইয়া! তাহা অপেক্ষা! কম, 
ষেমন 16 মণ হইবে। আরও 10 টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে 
উত্পাদন মাত্র £ মণ বৃদ্ধি পাইয়! 20 মণ হইবে । এইরূপে দেখা যাইবে ষে 
মোট উত্পাদন বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু সেই বৃদ্ধির হার ক্রমহাসমান। 
সর্বোন্গত (০7%1০55০০ ) স্তরের পরেও উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিলে ভূমি 
হইতে প্রতিদান ক্রমশ হাস পায়। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় “40 10079899. 
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নিয়মের ব্যাখ্যা 


£909781 & 1988 61780 [0:9001:6190869 100:6889 17) 609 ৪000900% ০ 
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10. 6109 565 01811001606. 


ভূমির ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম ছুইটি উপায়ে কার্যকরী হয়। 


স. 2967/155175, [9০০070,01001098 70. 1%2-83 


নীচে ক্রমহ্ানমান প্রতিদান সম্পকে বর্তদানকালের কয়েকজন পণ্ডিত বাক্তির সংজ্ঞ| দেওয়া 
হইল 11009 105 ০01 10110101910108 09$07109 198]17 86565 61086 60919 18 & 11016 
&০ 606 936970৮ 6০ 10101. 0108 (506০: ০01 0:০90.081017 0810 109 ৪0036160699 107: ৪০ 
988905 02 10 ০5067 ৮0108) 610৮ 609 81889610165 ০ ৪৩০৪616০৮০০ 096516910 18008 18 . 
১০৮ 10510169,” 0019, ০০07 £09987807%) 19097978708 ০01 17179671606 00770665620, 


ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের নিয়ম 5৪ 


উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে চাষী ক্রমশ অনুর্বর জমি চাষ করিতে শুরু করে, 
স্বতরাং শ্রম ও যূলধন নিয়োগ করিয়া! ক্রমশই তাহ! হইতে 
বাপক চাষ ও 
প্রগাচ-করষণ হ্বাসমান প্রতিদান পাইতে থাকে । ইহাকে বল! হয় 
ব্যাপক চাষ (63:69708159 09161586100 )। ইহা ব্যতীত, 
একই জমিতে বারবার শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক নিয়োগ (708:8105] 30868 ) 
হুইতে ক্রমশ প্রতিদান হাস পায়। এইরূপ চাষকে বলা হয় প্রগাঢ়-কর্ষণ 
01066108155 20161580102)। 
এই নিয়ম উৎপাদনের পরিমাণের উপর প্রযোজ্য কিন্ত উহার দামের সঙ্গে 
কোন সম্পর্ক নাই । ইহাও মনে রাখিতে হইবে, ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের কারণ 
'ভূমির উবরতাশক্তির হাম নহে; উর্বরতাশক্তি সান আছে ইহাই ধরিয়া লওয়! 
হইতেছে । এই নিয়মের পিছনে কারণ উপাদান-সম্মিলনে বিভিন্ন উপাদানের 
নিয়োগের অন্থপাতে পরিবর্তন । উপাদান-সম্মিলনে কোন একটি উপাদান 
নিদিষ্ট রাখিয়। অপরাপর উপাদান গুলির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়! চলিলে 
পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির উৎপাদন শক্তি ক্রমশ কমিয়া আসে (70100157817175 
[১000৫615165 ০1 & 18০607)। অন্যান্য উপাদান স্থির রাখিয়া কোন উপাদানের 
এক ইউনিট বেশি নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন ঘতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা 
সেই উপাদানের প্রান্তিক উতৎ্পাদন-শক্তি ( 81876108] 2:০৫9৫6%1৮ ) মোট 
উৎপন্্রেরে পরিমাণকে সেই উপাদানের পরিমাণ দিয়া 'ভাগ করিলে সেই 
উপাদ্দানের গড় উত্পাদন-শক্তি (85986 7১:00506151৮5 ) পাওয়। যায় । 
নির্দিষ্ট কোন উপাদানের সহিত পরিবর্তনীয় উপাদানের নিয়োগ ক্রমাগত 
বাড়াইয়। চলিলে সেই পরিবতনীয় উপাদানের প্রান্তিক ও গড় উৎপারদন-শক্তি 
ক্রমশ কমিতে থাকে |* ইহার ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিয়! আসে 
এবং ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়মের কার্যকারিত! চলিতে থাকে । 
ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের ফলে উৎপাদনের 'ইউনিট-প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পায় ; এই 


11 609082061৮5 ০ 0106 0:0000%159 ৭৪103 13 100:92900 0৮ 90081 8001910961068, 
809 00870636595 01 6209 ০0৮1)91 70:00006:52 98151093 16108117100 ঠি90, 6109 2930161106 
11)01970087065 01 10:01006 আ1]] 090798569 8,101 % 08:6510 0০0300৮” 150%0015 70090 1 ০0£ 
07199, 72,116, 

" ইহার কারণ হইল, সবৌন্নত উপাদান সম্মিলনের পবে- (02$120800 ০028010856102 ০? 
15008) পরিবর্তনীয় উপাদানের কোন ইউনিটের দক্ষতা আর পুবের স্তায় প্রকাশ পায় না। কোন 
উপাদানের পবিবর্তে উহ! বাবহৃত হইতেছিল, কিন্তু একটি উপাদান অপর একটি উপাদানের নিখুঁত 
পরিবর্ত-দ্রবয কখনই হইতে পারে না। মিয্েস রবিন্সনের ভাষায় বলা চলে, উপাদানগুলির 
পাবম্পরিক পরিবর্ততার. স্থিতিস্থাপকতা। 1 হইতে কম 11186 618360165০৫ ৪9361606102 
£9/91) 180607৪ 1৪ 1998 6060 006) । 
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নিয়মকে তাই ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বায়ের নিয়মও বলা ধাইতে পারে । যেমন, 
প্রথমে & টাকা ব্যয়ে ৪ মণ ধান উৎপাদন হইতেছিল, মণ- 
প্রতি উৎপাঁদন বায় ছিল 166 প.। পরবর্তাঁবারে 10 
টাক! ব্যয়ে 10 মণ ধান উৎপন্ন হইলে, প্রথমে মণ-প্রতি উত্পাদন.ব্যয় কমিয়! 
গেল; ] টাকা হইল। ইহার পরেও শ্রম ও মূলধন বাড়াইলে ক্রমবর্ধ মান 
উৎপাদন-ব্যয় শুরু হুইল) যেমন 90 টাকা বায়ে 16 মণ উৎপাদন, ফলে 
মণ প্রতি ব্যয় 1'25প. 7; 30 টাক! বায়ে ৪0 মণ উৎপাদন, ফলে মণ-প্রতি বায় 
বাড়িয়া হইল ] 50প. | 


রেখা-চিত্রের সাহায্যে এই নিয়মটিকে প্রকাশ কর! চলে । নিম্নের চিত্রে 
0 রেখ! শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পরিমাপ প্রকাশ করিতেছে এবং 0 
রেখাতে বধিত উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হইতেছে । 0৮2 পর্যস্ত এম ও 
মূলধনের নিয়োগ উৎপাদন বাড়ায়, তাহার পরে ইহার পরিমাণ ক্রমশ কমিক 
আসে। 0:-র পরে শ্রম ও যূলধনের নিয়োগে উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 

পায় ক্রমহ্াসমান হারে। 
এই নিয়মের ছুইটি স্বীকার্ষ বিষয় ( 8850010619058 ) আছে ষাহ! ধরিয়া 
লইলে এই নিয়মটি কার্যকরী হইবে । প্রথমত, যদ্দি জমি পর্ববর্তী চাষের সময 
যথোপযুক্তভাবে কষিত ন! হইয়া থাকে, তাহ! হইলে পরবর্তীকালে শ্রম ও. 
রখ 


ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বায় 





0 ০1 [০ 23 ৯ 
আয ও খুলল 
যুলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উৎ্পাদন-বৃদ্ধির হার ন1 কমিয়া বাড়িয়া যাইতেও 
পারে; দ্বিতীয়ত, যদি কৃষির উৎপারদন-সংক্রান্ত যন্পাঁতি, কৌশল ও দক্ষতা 
ও উন্নত হইয়া উঠে এবং জমিতে উহাদের প্রয়োগ হয় তাহা! হইলে এই নিয়ম 


ক্রমহ্ামান প্রতিপণানের নিয়ম ঠ৮ 


কার্ধকরী হইবে না। উন্নত যন্ত্রপাতি ও কৌশলের প্রয়োগ উৎপাদনের 

টি ্বীকারধ বিষ পরিমাণকে তৎক্ষণাৎ বাড়াইয়! দিবে । তবে মনে রাখিতে 

হইবে যে, বধিত স্তরেও শ্রম ও মূলধনের বারবার প্রয়োগ 

এই নিয়মকে কার্যকরী করিবে । যদি ইহাদের উন্নতি হয় তবে উৎপাদনের রেখা 

উরধের্ব উঠিয়া! যাইবে বটে, কিন্তু ইহার আকুতি একই থাকিবে, অর্থাৎ অধিক 

উৎপাদনের স্তরেও, শ্রম ও উন্নত ধরনের মূলধনের ক্রমশ অধিকতর প্রয়োগের 
ফলে ক্রমহ্বালমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইবার ঝৌক থাকিবে। 


ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রের ইতিহাসে কিছুকাল পূর্ব পর্স্ত এই ক্রমহ্থাসমান প্রতি- 
দানের নিয়ম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইত । মাধ্যাকর্ষণের 
নিয়মের ন্যায় অবিচল ও অমোঘ এই নিষম সদাসর্বদ। মানুষের অর্থ নৈতিক 
জীবন ও সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিয়ন্থণ করিতেছে, ক্লাসিকাল 
ধনবিজ্ঞানীদের এইরূপ ধারণ! ছিল। এই নিয়ঘ মানিয়। লইলে বল! চলে ষে, 
মানুষ ষতই বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ করুক না কেন, সে 
কখনও প্রকৃতির অন্ধ শক্তিকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে পারিবে না। এই নিয়ম 
এক অপ্রারুত শক্তির অমোঘ ইচ্ছা, মানুষ এই 'অদৃশ্ত হাতের? (00৪ 1705181019 
ঢ৪7৭+) ক্রীড়নক মাত্র । প্রাকৃতিক শক্তি ও নিয়মের কার্যকারিতা মানুষ 
লাময়িকভাবে ঠেকাইতে পারে মাত্র, ইহাকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করিতে 
পারে না। মার্শালের ভাষায় বলিতে গেলে, “ঘা])18 69759609 6০ ৪. 01091- 
[118111106 1786010 ৪৪ 608 08088 01 £১081)90018 7086106 0000 1506, 
810. 01 10086 01 6106 101618610108 10101) 101860% 69118. 919 7৮ 006 
60 61718 660060055৮9] 181008100010 98৮6 71981]5 6109 10019 ০1 
1)18 7506 05 15106 ৪ ৪1] 00৮ ৪ 80081] [01809 ০01 1015 1800 8170. 


7০৪6০ 108 &1] 1015 090168] 8100. 181900 00 0086, 


পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম এবং ক্রুমহ্বাসমান প্রতিদ্বান্র নিয়ম 
(06 79. ০? 91819 :0700:61008 800 (09 [9 0? 10100101- 
80108 86008) 

আধুনিক ধনবিজ্ঞানে বল! হয় ষে, ক্রমহীসমান প্রতিদাঁনের নিয়ম কেবল 
জমি হইতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নহে, শিল্পের উৎপাদনেও কার্ধকরী হয়। যখনই 
কোন স্থির উপাদানের সহিত অন্যান্ত উপাদ্দানের পরিমাণ বাড়াইয়া! উত্পাদন 
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বাড়াইতে হয়, তখনই এই নিয়মের প্রভাব শুরু হয়, শিল্পে বা কষিতে উভয় 
ক্ষেত্রেই ইহার কার্ধকারিত। দেখ! যাঁয় ।* 
উৎপাদনের যে কোন শাখায়, শিল্ে বা কৃষিতে, ষখনই কোন উপাদানের 
যোগান সীমাবদ্ধ হইয়! পড়ে তখনই উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রভাব 
দেখা যায়। টেকনিক্যাল বা অপর কারণে হয়তে। কোন একটি উপাদানের 
যোগান বাড়ানো সম্ভবপর হইতেছে না; অথবা বাঁড়াইতে হইলে সেই 
উপাদানের নিকষ্ই গুণসম্পন্ন ইউনিটগুলি প্রয়ো” করিতে হইতেছে । এরূপ 
অবস্থায় একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অথবা 
স্বিব উপাদান ও উহার দেই উপাদানের নিকৃষ্ট ইউনিটগুলিকে ক্রমাগত প্রয়োগ 
ক্রমহাসমান সাহায্য 
শক্তি করিয়া উত্পাদন বাড়ানো সম্ভবপর । কিন্তু এইরূপে 
উৎপাদন বাড়াইতে গেলে উতপাদন-ধারায় পরিবর্তনীয় 
উপাদাঁনটির সহায়ক শক্তি বা প্রদান ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়! আসিবে ; ফুলে 
উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ হাস পাইবে । এই নিয়ম শুধু জমির ক্ষেত্রে গ্রষোজ্য 
নয়, যস্ত্রেরে পরিমাণ স্থির রাখিয়। অন্তান্ত উপাদান ক্রমাগত বাড়াইলে শিল্প- 
ক্ষেত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া আসে। 
শ্রমের পরিমাপ বা সংগঠনের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অন্তান্ত উপাদান ক্রমাগত 
বাড়াইতে থাকিলে একই রূপ ঘটে। উপার্দানের অনুপাত ও সম্মিলন ক্রমাগত 
পরিবর্তন করিলে প্রথমে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার বাড়িয়া যাশুয়া ও পরে উৎপাদন 
বৃদ্ধির হার কমিয়া যাওয়া! _ ইহাকেই পরিবর্তনীয় অন্নুপাতের নিয়ম বলা হুইয়। 
থাকে । এই ব্যাপক নিয়মের একটি অংশ হইল ক্রমহাঁসমান প্রতিদানের নিয়ম | 
উৎপাদন বাড়াইবার ফলে যখন বাজারে কোন উপাদানের যোগান কমিয়! 
আসে তখন তাহার দাম বাড়ে এবং উহ1| পাইবার সম্ভাবনা! কমিয়! যায়। 
সেইরূপ অবস্থায় উদ্যোক্তা চেষ্টা করে যাহাতে সহজ প্রাপ্য এবং কম-দামী 
উপাদান বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া ছুষ্প্রাপা ও বেশি- 
০৪2 ভাহার দামী উপাদান ( উপাদান-সশ্মিলন হইতে ) বাদ দিতে 
| পারে । অর্থাৎ সে উপাদান-সম্মিলন বদলাইবার চেষ্টা করে, 
দুষ্প্রাপ্য ও বেশি-দামী উপাদানের স্থলে উহার পরিবর্তে সহজ প্রাপ্য উপাদান 
৯. পচ 00081190 0585155]50009তাতে 00888580215 1জদ 105158805৮০ 
50700016076. 70095 8810. 6086 11 00001561070 11701989890 707015 50710016015] 00:০000 
০010 8 06770060. 706 68৪ 6০6৯] ০0606 01 18700, 8৮৪5 9810, সগ৪ 159ণ, 


10061016076, &8 17001870610 7619 810710500 170 80001116016 6106 8501569 81250870& 
207000.080 17057: 1081) আ০০1এ 69200 6০ 1811, [101 8387010]6, 11 6108 88 17080510610 


পরিবর্তনীয় অন্তপাতের নিয়ম 9. 


-বা কম দ্বামী উপাদানের প্রয়োগ বুদ্ধি কবে । দু্পাপ্য উপাদানের পরিবর্তে 
সহজ-প্রাপ্য উপাদান ক্রমাগত ব্যবহার করিলে ঘি উত্পাদনের ক্ষতি না হয়, 
তবে কোন উপাদ্দানের যোগান সীমাবদ্ধ হইয়া তাহ। স্থির উপার্দানে পরিণত 
হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ উদ্যোক্তা! এইরূপ উপাদান-পরিবর্ততা চালাইয়। 
যাইতে থাকিবে । কিন্তু এই পরিবর্ততার (৪০৪1৮০৮1০7 ) সীমা আছে, 
কারণ এক উপাদান কখনই অন্ত উপাদানের একেবারে নিখুত পরিবর্ত-দ্রব্য 
হইতে পারে না। মিসেস্‌ রবিন্সন বলেন যে, উপাদানগুলির মধ্যে 
পারম্পরিক পরিবর্ততার স্থিতিস্বাপকতা ] হইতে কম। তাই ক্রমে 
উৎপাদনের নিপুণতা কমিতে থাকে এবং ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-বায় 
বাড়িয়া চলে । উপাদ্দান-পরিবততা ( দ&৫6০218] 90561606100 ) অসীম 
কাল ধরিয়। চলিতে পারে না, কারণ ক্রমে উপাদান-সম্মিলন এমন স্তরে 
আসিয়! পডে ষাহার পরে দু্প্াপ্য উপাদানটি আর বাদ দেওয়! চলে না, উহাকে 
বাদ দিলে উৎপাদন পগ্ু হুইয়! যায়, উতপাদন-স্থত্র গঠন করা যাঁয় না । এইবূপ 
অবস্থায় সেই উপাদানটি স্থির উপাদান (1%9 15৫০: ) হইয়। পড়ে। এই 
স্তরের পরে তাহার সহিত অন্যান্ত উপাদান বৃদ্ধির দকন ক্রমহাসমান প্রতিদান 
পাওয়৷ যাঁয়। যে-উপাদানটির পরিবর্ততা আর সম্ভব নহে তাহাকে বিশেষ- 
নির্দিই (898018৫) উপাদান বলে। এই বিশেষ-নিিছ 
উপাদানের মহিত অন্যান্ত উপাদানের প্রয়োগের ফলে 
উৎপাদন-বৃদ্ধিব হার ক্রমস্াসমান হইয়া পড়ে। কত শীন্ত 
ক্রমহ্াসমান নিয়মের প্রভাব শুরু হইবে তাহা নির্ভর করে উপাদানের 
বিনিদিষ্টতার মাত্রার ( 0667:96 ০01 ৪1090111015 ) উপর। জমির ক্ষেত্রে মনে 
রাখ প্রয়োজন যে, জমি হইল অধিক মাত্রার বিনিদিষ্ট উপাদান (৪09৫1 
18৫6০), যাহাকে উপাদ্দান-সম্মিলন হইতে বাদ দিয়া অপর কোন উপাদানের 
দ্বারা উহার কাজ চালানো! যায় না; ফলে কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহাপমান প্রতিদানের 
নিয়ম অতি-শীপ্র কার্যকর হইয়া থাকে । যে উতপাদন-স্ত্রে এইরূপ বিশেষ- 
নিদিষ্ট উপাদানের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, সেইক্ষেত্রে করমহাপমান প্রতি- 
দানের নিয়ম তত শীঘ্র ও তীব্রভাবে কার্যকর হইবে। 


সীমাবদ্ধতা : এই নিয়মের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমত, এই 
নিয়ম ধরিয়া লয় যে, ইতিমধ্যে উৎপাদন-কৌশলে (69৫17010509 ০01 19700006107) 


১ 


বিশেষ-নি দি উপাঙ্গান, 
মি প্রকৃত উদক্তবণ 


০:০0. 87210105902 ০ 15100 62৪ 6০৮৯] 87000 01 0200008 ৬০710 ০০ 1958 (61791 
9০919, 11719 600৩70০5$ 60৪7 ৪10 1271829৮ ০৪ 00006678600 19: ৪ 617259 ১০০ 
20108188801 10005%19086 ৮০৮ 16 8৪ 8]7809 1)083606.--796711107) 2000100100108, 
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কোন পরিবর্তন হুইবে না। নৃতন কৌশলে নৃতন উপাদান-মশ্মিলনের 
উৎপাদন-কৌশল স্থির প্রয়োজন হুইবে, তাহাতে উৎপাদন-ধারায় কোন উপাদানের 
থাকিবে এবং উপাদান প্রদ্বানক্ষমতা বাড়িয়া যাইতে পারে এবং ফলে এই নিয়ম 
সমুহ সম্পূর্ণ বিভাজ্য 
হইবে ঠিক সেই সময়ে কার্যকরী না-ও হইতে পারে। অবশ্য, সেই 
নৃতন কৌশল অনুযায়ী উৎপাদন ক্রমাগত বাঁড়াইতে. 
থাকিলে এই নিয়মের প্রভাব অবশেষে শুর হইবে । 
দ্বিতীয়ত, ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন উপাদান.ক অল্পমাত্রায় বাড়ানো বা 
কমানো সম্ভব। কিন্তু অনেক উপাদানের ক্ষুদ্র অংশ নিয়োগ করা চলে না বা অল্প 
একটু সরাইয়া আনা চলে না (যেমন বড় একটি যন্ত্র) । বাস্তবে এইক্প অবিভাজা 
উপাদান থাকায় সঠিকভাবে উপাদানের পরিবর্ততা বা এক উপাদানের পরিবর্তে 
অল্পমাত্রায় অপর উপাদানের ব্যবহার (90881696100. 0€18০0:৪) কর] চলে ন! ॥ 
ক্র সমান প্রত্িদানের নিয়ম £ বিভিক্ন উদ্পাদন ক্ষেঞ্জে ইচ্ছার, 
প্রয়োগ (1159 1797 0? 2)1001101510105 266008 2 108 580011- 
09861010117 01091610 65063 0? 9:0000$556 90962516198 ) 
যে-ক্ষেত্রে একটি উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ এবং সেই স্থির উপাদানের 
সহিত অন্যান্য উপাদান বাড়ায় উৎপাদন বৃদ্দিক্ন চেষ্টা কর! হয়, সে-ক্ষেত্রে এই 
নিষ্বমটি নিশ্চয় কার্ধকর হইবে। 
খনির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ক্রমশই খাদের 
গ্রভীরতর অংশ হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করিতে হয়, ক্রমশ অধিক শ্রমিক 
ও মূলধন প্রয়োগ করিলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার কমিয়া আমে এবং ইউনিট প্রতি 
ব্যয় বৃদ্ধি পায়। স্থৃতরাং অনেকে বলেন ষে, খনিজ উত্পাদনের ক্ষেত্রেও এই' 
নিয়মের প্রভাব দেখা দেয়। 
কিন্তু কেয়ানক্রসের অভিমতে সঠিকভাবে বিচার করিলে খনিতে এই নিয়ম 
প্রযোজ্য নহে । জমি হইতে উৎপাদন চিরকার আদিতে থাকিবে ; উহা হইতে, 
বারবার অবিরত ধারায় উৎপাদন হইবে । কিন্তু খনির সম্প্দ-সম্ভার আজ বা 
কাল ফুরাইবেই, জমির উর্বরতা শক্তির ন্যায় উহার চিরস্থাযিত্ব নাই । জমির 
পরিমাণ কম থাকায় অধিক শ্রম ও মূলধন নিয্োগের দ্বার ক্রমশ উহা হইতে 
উৎপাদন বাড়াইতে হয়, কিন্ত খনিজ সম্পদ আছে, উহা তুলিয্বা আনিতে 
হুইবে-_ ইহাই মাত্র সমস্ত । উহ জমির নিচে মজুত দ্ব্য, জমির উপরে তুলিয়া 
আনাই এক্ষেতে উৎপাদন । জমির ক্ষেত্রে যেমন একই শক্তির ( উর্বরতার ১ 
বারবার ব্যবহার, খনিজ ক্ষেত্রে তাহা! নহে। যদি বায়ে পোষায় তাহা হইলে 


ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম 59. 


তোল! হইবে, যদি ব্যয়ে না পোষায় তবে তোলা হইবে না। এই কারণে, 
তিনি খনিতে এই নিয়মের সঠিক ও সম্পূর্ন কার্যকারিতা স্বীকার করেন না । 

অৎসচারণ ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকরী হয়। ক্রমশই আরও গভীরে 
অথবা আরও দূরে গিয়া মাছ ধরিতে হয়, ফলে মণ-প্রতি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । 


গৃহ নির্দাণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ষে, গৃহ যতই উপবে উঠিতে থাকে, 
উপরতলার ঘরগুলি হইতে আম কমে, নির্মাণেব ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। 

শিল্প ক্ষেতে, স্বল্লনকালীন বিশ্লেষণে উত্পাদন বাঁডাইতে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত 
স্থির যন্ত্রপাতির পরিবর্তন কবা সম্ভব না হয়, ততদ্দিন এই নিয়ম কার্যকবী হয়। 
দীর্ঘকালে, পরিচালনা শক্তি নিজেই স্থিব উপাদানে পবিণত হয়, স্ৃতরাঁ* 
উৎপাদন আরও বাড়াইতে গেলে অবশেষে ক্রমহাসমান প্রতিদাঁনের নিয়মের 
প্রভাব শুরু হয়। 


ক্রনহ্াসমান গ্রতিদানের নিয়মের মুল কারণ কি? উপাদানের 
ক্রমহ্(সমান উৎপাদল-্ষমভা (ভাট 105003015771716 7596003 ? 
106 101001101510177£ 020080115০1 ৪ 9060: ) 

কোন উপাদানকে স্থির রাখিয়। যদি অন্যান্য উপাদানকে বাডানো ঘাক় 
পা তাহ হইলে উত্পাদন ধাঁবায় পরিবর্তনীয় উপাদানের 

গড ও প্রান্তিক. সাহাষ্য কবাব ক্ষমতা বা উহার প্রদান ক্ষমতা ক্রমে কমিয়া 
উৎপাদন-শক্তি ক্রম* আসিতে থাকে । অর্থাৎ যে উপাদানের নিয়োগ বাড়ানো 

কমিযা আসে হইতেছে তাহার উতৎপাদন-ক্ষমতা' ক্রমশ কমিয়। আসে। 


জমির পবিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা বাডাইলে কিভাবে শ্রমিকের 





| 
শ্রমিকের পরিমাণ মোট বান উৎপাপন,  শ্রমিক-প্রতিগ্ড । শ্রম্মিক-প্রতি প্রান্তিক 


মণেব হিসাবে. উত্পাদন, মণেব হিল্লা ূ উৎপাদন, মণের হিসাবে 
॥ 


। 
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প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন ক্ষমত! হাস পায়, পুর্ব পৃষ্ঠার তালিকায় তাহ! দেখানো 
হইয়াছে । জমির পরিমাণ বর্গ মাইল ধরা হইয়াছে ; উহা! স্থির উপাদান। 

মোট উৎপন্ন দ্রব্যকে শ্রমিক-সংখ্য! দিয়! ভাগ করিলে শ্রমিক-পিছু গড় 
উত্পাদনেব পরিমাণ পাওয়া যাঁয়। ঠ জন শ্রমিক পর্যস্ত গড উৎপাদন বেশি, 
তাহার পর উহা কমিয়৷ যাইতেছে । 

একজন অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোন উৎপাদন যতটুকু বৃদ্ধি পায় 
'তাহা শ্রমিকেব প্রাস্তিক উ$্পাদন। 4 জন শ্রমি« পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন 
বাড়িতেছে। তাহাব পর উহ! কমিয়! যাইতেছে । ৃ 

1 হইতে 4 জন শ্রমিকের নিয়োগ পর্যন্ত ক্রমহ্াসমান হারে উত্পাদন 
বাডিতেছে। তাহার পর ক্রমস্ামমান নিয়োগের প্রভাব শুরু হইয়াছে । ইহার 

কারণ হইল যে, 1 জন, % জন, 3 জন বা! 4 জন শ্রমিক ওই 
গড় ও প্রান্তিক উভব 
বাই বৃদ্ধি পাউতেছে জমি ক্রমে আরো! ভালভাবে চাষ করিতে পারায় প্রত্যেকটি 
শ্রমিক নিয়োগের ফলেই গ্রাস্তিক ও গড় উৎপাদন 

বাড়িতেছে। কিন্ত ঠ জনের বেশি হইলেই জমির নিদ্দিষ্টতাব দরুন শ্রমিকের 
গুর্দান-ক্ষমতা কমিতেছে ; তাই মোট উতপাদন-বৃদ্ধির ভারও ক্রমহাসমান। 
শ্রমিকের গভ ও প্রীস্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা উভয়ই কমিছেছে। 

যখন উভয়ে বাড়ে, তখন প্রান্তিক উত্পার্দন গড হইতে বেশি (9 হইতে 4 
পর্যন্ত ); যখন উভয়ই কমে, তখন প্রাস্তিক উৎপাদন গড হইতে কম (6 হইতে 
10 পধন্ত ) স্ততবাং ক্রমহালমান প্রতিদাঁনের নিয়মকে নিম্ন লিখিতাবে ব্যাখা 
করা যায় £ 

“কোন উপাদান-সম্মিলনে যদি একটি উপাদানের পরিমাণ ক্রমে বুদ্ধি করা 
যায়, তাহ] হইলে, একটি নিদিষ্ট স্তরের পরে প্রথমে সেই পরিবর্তনীয় উপাদানটির 
প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও পবে তাহার গড উৎংপাদন-ক্ষমত! উভয় কমিতে 
থাকে ? 


শরম 
সংভ্ঞ। (10611016102) 
বিনিময়ের জন্য ব্যসামগ্রী বা কার্ধাদি উৎপাদনে নিধুক্ত মানুষ কর্তৃক প্রদত্ত 
শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়। অধ্যাপক মার্শাল শ্রম বলিতে 
বুঝিয়াছেন “805 €2:8:000 01100100. 07১00 00806760109 1081৮] ০: 


ভ়])01]ড 160 ৪ 16 60 50206 69০00 01097 61080. 6106 01985019 09215 
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£1000 009 আ০1] এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ষে; (ক) ইহা' 
মানুষেরই পরিশ্রম হইতে হুইবে। জীবজন্তর পরিশ্রমকে ধনবিজ্ঞানে শ্রম বলা 
চলে না, (খ) এই শ্রম শারীরিক বা মানসিক উভত্ন প্রকারের হইতে পারে, 
(গ) নিছক আনন্দ পাওয়া! এই শ্রমের উদ্দেশ্ত নয়, বিনিময়ের উপযোগী উৎপাদনে 
নিযুক্ত শ্রমকেই ধনবিজ্ঞানে শ্রম বল! চলে। আনন্দের জন্ত ফুলবাগানে, 
কাজ করিলে তাহ! শ্রম নহে, কিন্তু মালী অর্থের বিনিময়ে যে-কাঁজ করে, 
তাহা শ্রম। 


শের বৈশিষ্ট্য (01:275069215008) 

উপাদান হিসাবে শ্রমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে £ (ক) শ্রমিক হইতে 
শ্রমকে পৃথক করা চলে না। যদ্দি শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে তাহা হইলেও 
শ্রমশক্তির উৎস তাহার শরীর সে নিজের নিকটেই রাখে । অধ্যাপক মার্শালের 
ভাষায় 411৩ ০1167 89118 1)15 অ০01]: 00৮ 1)9 1)1101981 017)8108 171৪ 0৬1) 
0:02975.” এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য ফল হইল ষে, অন্যান্ত উপাদানের 
মালিক যত খুশি উপার্দানের উপর মালিকান! স্থাপন করিয়া আয বাড়াইতে 
পারে, কিন্তু শ্রমকে পৃথক করা চলে না বলিয়! শ্রমিক তাহা পারে না। (খ) 
কোথাও শ্রম বিক্রশ্ন করিতে হইলে শ্রমিককে ও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। 
শ্রমিক নিজে উপস্থাপিত না হইয়া শ্রম করিতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের 
ফুলে অন্তান্ত উপাদানের তুলনায় শ্রমিকদের গতিশীলতা বা চলনশীলতা 
(00081115) অপেক্ষাকৃত কম থাকে । (গ) কাজ না করিয়া শ্রমশক্তি জমাইয়! 
রাখা ষায় না। একটি দিন কাজ না করিলে সেই দিন আর ফিরিয়া আসে না, 
অন্তদিন কাজ ন1 করিলেও পুবের দিনটি শ্রমিকের নিকট লোকসান হইয়া ষায়। 
এই বৈশিষ্ট্যের দরুন মালিকের! শ্রমিকদের অনেক সময়ে কম মন্ুরিতে কাজ 
করাইস্ে পারে এবং মালিকদের সহিত দরকষাকষির ব্যাপারে শ্রমিকদের 
অস্থবিধা হয়। (ঘ) দেশে শ্রমিকের যোগান অতি ধীরে ধীরে পরিবতিত 
হয় । জন্মহার, কারিগরি শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বার। শ্রমিকের ষোগান 
প্রভাবান্বিত হয়, স্থতরাং শ্রমিকের যোগানে বৃদ্ধি দ্রতগতিতে হওয়1 সম্ভব নয়। 
শ্রমিকের যোগান শীদ্র কমেও না; কারণ শ্রমিকেরা সহ একটি কাজ ছাড়িয়া 
অন্য কাজে যাইতে চাহে না বা হঠাৎ দেশে জন্মহার কমিয়1ও ষায় না। (উ) 
কেক়ার্ক্রস্‌ বলেন যে, শ্রমিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বুদ্ধি ও বিচারশক্তি। 
তাহার মতে পরিশ্রম ও খাটুনি হইল যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, উহা! সবক্ষণ অবিরাম 
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চলিতে পারে। রুষিপ্রধান সমাজেও ঘোড! ও গরুতেই প্রধানত খাটুনির কাজট। 
করিয়৷ দেয়। যে-কাজে কোন বুদ্ধির প্রয়োজন নাই নিছক খাটুনি তাহা মূলত 
যান্ত্রিক ধরনের এবং ক্রমশ যন্ত্রের সাহায্যে সে কাজ সম্পন্ন হইতেছে । কিন্ত 
মাছষের মনের কাজ বাঁ বুদ্ধির কাজ যন্ত্রেব দ্বার! সম্পন্ন হইতে পারে না। যন্ত্রকে 
চালাইবার উপযোগী বুদ্ধি ব বিচারশক্তি শ্রমের অঙ্গ বলিলেও চলে । 

সমাজের দৃষ্টিকোণ হইলে দেখিতে গেলে শ্রম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ উপাদীন। 
কেবলমাত্র উৎপাদন পদ্ধতিতে ইহার প্রয়োগ করিতে হয় তাহ] নহে, সকল 
দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের মুক্তা উদ্দেশ্য হইল মান্ুতর ভোগ ব! অভাবমোচন। 
স্থতরাং সমাজে উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভম্বরূপেই মাম্ষ কাজ গ্রে । 
মানুষের জন্তই উৎপাদন, আবার মান্থুষের দ্বারাই উৎপাদন । 


দেশের মোট সম্পদ উৎপাদনে শ্রম কি-পরিমাণ সাহাষ্য করিবে তাহ! 
নিভর করে ছুইটি বিষয়ের উপর-_শ্রমিকেব যোগান এবং শ্রমিকের দক্ষতা । 
দেশে শ্রমিকের যোগান নির্ভব করে তিনটি বিষয়ের উপর £ দেশের মেট 
জনসংখ্যা, জনসংখ্যার কত অংশ শ্রম বিক্রয় করিতে প্রস্তত, প্রতিটি শ্রমিক 
গড়ে কত ঘণ্টা কাজ করে। জনস*খ্যা কিসের উপব নির্ভর করে সেই বিষয়ে 
সবপ্রধান মত হইল ম্যালথুলীয় তত্‌। 


ম্যালথুলীয় তত্ব (7709 01816005190 [11905 06 01)916100 ) 
মন্ুয্যু সভ্যতার প্রাচীন কাঁল হইতেই সকল পণ্ডিতের! জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে 
সমাজদেহের শক্তি বৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতেন। সামস্ততাস্ত্রিক যুগে রাজা ও 
সামন্ত প্রতুরা জনবৃদ্ধি চাছিতেন দেশে রুষক ও সৈন্সংখ্যা বাঁভাইবার প্রয়োজন 
মিটাইবার উদ্দেশ্তে ৷ মার্কেপ্টাইলিস্টদের মতে জনসংখ্যা বাডিলে দেশ 
সম্পদশালী হইতে পাবে, সৈন্তসংখ্যা বাভে, দেশের মধ্যে বিক্রয়ুযোগ্য 
দ্রব্যসামগ্রীর বাজার প্রসারিত হয়, বিদেশে উপনিবেশ 
ম]ালখাসেৰ পুৰে এই স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত লোক পাওয়া যায়। উনবিংশ 
রা না শতাব্দীর পু পর্যন্ত চিন্তানায়ক ব্যক্তিরা জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে 
ঈশ্বরের দান এবং দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে 
করিতেন। কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ” হইতেই এই ধারণা! বিরূপ 
সমালোচনার সম্মণীন হইতে শুরু করিল, ইংলগ্ডের তদানীন্তন অর্থনৈতিক 
অবস্থার দরুনও জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা পরিত্যাগের প্রয়োজন দেখা 
দিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডে ষে কৃষির সমৃদ্ধি দেখা দিয়াছিল 
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তাহ এই শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত স্থায়ী হয় নাই। ধনতান্ত্রিক শিল্পবিগ্রবের 
অবশ্ঠন্ভাবী ফল হিসাবে অনাহার, ছুঃখ, ছুর্দশা এমন স্তরে পৌছিল যে 
অনেকে চিস্তা করিলেন দেশের জমি আর লোঁকের ভাব বহন করিতে পারে 
কিনা।* 


বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ উনবিংশ এতাব্দীর প্রায় গোডার দিকে 1198 
সালে ইংলগ্ডের টমাস রবাট ম্যালথাম নামে এক ধর্মযাজক "79885 00. 0199 
1১711001019 ০01 10010196100 8৪ 16 80906৪ 108 (06016 10010059009 ০1 
8০৫1৪6৮” নামক এক পুন্তক প্রকাশ কবেন এবং তাহার জনসংখ্যা সম্পকীয় 
তত্ব প্রচার করেন। তাহার মতে, 4109 00592 04 00001861070 18 
17009901661 £98662 61081) 6179 00৮92 10 6176 8861) 60 0200509 
80051966208. 10: 2380.৮ জনবৃদ্ধির প্রবণত। 'এত বেশি ষে, প্রত্যেক দেশের 
জনসংখ্যার প্রতি 25 বসরের মধ্যে ছিণ হইবার দিকে ঝোক থাকে। 
দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারেব তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবদাই 

অধিক থাকে । তীহার ভাষায় “3 09607910008] 
থাছোব ক্রমবৃদ্ধিবর 009০৭ 10:68885 10 ৪. ৪10৮৮ 81161)0726109] 18610 2 
তুলনাঘ জননংখ্যাৰ 
কমবৃদ্ধি দততব 1091) 10110186811 17101958588 11) ৪ 0010] £9012)9611081 
18610  0101688  আার0৮ 100. 5102. ৪601) 1)100,” 
ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম নিয়মেব ফলে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ থাকার 
দকন খাছ্যোৎপাদন দ্রুত এবং যথেচ্ছ হাবে বাডানে। সম্ভব হইয়া উঠে না, 
কিন্ত জনসংখ্য। বাড়িতেই থাকে । ভাহার মতে খাদেযোৎ্পাদন বৃদ্ধি পায় 
সমাস্তর অগ্রগতির হারে (40160000661 00067688100, যেমন 21+281797+ 
2. ...), অথচ জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে জ্যামিতিক অগ্রগতির হারে 
(09070861070:067985100, যেমন ৪৮৪৮৪ ১৯%.. , 91 স্থতরাং 


২ 7১0997৮৮৬৯০ 8000থ. 00০ 106 00198 01 1.1469%810301)1, 800. 0০5০7৮ড 
069109060 ৮4101) 0108 12010 6:০6 01106 119861৮9 1901)0161010 6111 1908719 00060 
&5৪ 609106511060 21091], 076678, & ১০০১৮ 111১00:৯০ [)1061191) 2,788. 
4১710887058, 8230 2 10856 10110 001৬ 00026 5৪৮ ৪6 আট 5160 09205 5৮1019 
01%11198ন7. $*০]]0, 59 196100. ৮১৫]] 0700) 500790. 009 10007015 01 1800109- 1907108 
(10৩ 17910 01 0086 ৬৪1 (59 000060 ৪61)190. ৮০ 9 0853106 &0:০5৪1) 0109 ০01 00089 
০0109 01 808)0657 0:009 00100 870০8] 0 ০9০০৮ 01) 9092008 01008ঠ2)90 006 
2109 566730105 19১10100,- 00609006202 0) 11107010 £006759 6০ 40872) 92016001৪ 
%$/981 01 ২8%610108, 
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কিছুকাল পরেই জনসংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, খাগ্যোৎপা্ন তাহার বহু পিছনে 
পড়িয়। থাকে । ফলে ছুভিক্ষ' মহামারী, অনশন, রাষ্বিপ্লব ও গৃহবিবাদ শুরু 
হইয়া যায়। দেশের থাগ্যশস্ত যে-পরিমাণ লোককে ভরণপোষণ কগ্গিতে 
সক্ষম তাহার অধিক লোকস"্থ্যা নিঃশেষ হইয়া যায়, খাছ্য ও জনসংখ্যার' 
ভারসাম্য পুনরায় ফিরিয়া আসে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির দৌড় শুরু হয় 
এবং চক্রের মত প্রকৃতির এই নিয়ম আবার উদ্ধত্ব জনসংখ্যার অবলুপ্ধি 
ঘটাইয়া খাগ্ের সহিত উহ্হা সমত। আনে । মা্ষ যদি 
বিবাহ হইতে বিরত থাকে, ১ষম অভ্যাস করে, তাহা 
হইলে সে এইরূপ ভয়াবহ ভবিষ্যং-এর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। যদি 
সে এই সকল প্রতিষেধক পদ্ধতি ( 79591061%9 ০760155 ) গ্রহণ না করে, তবে 
প্রকৃতি উদ্বত্ত জনসংখ্যা কমাইবার জন্য নিজেই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ( 2০8181০ 
009 ) গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষ নিজের চেষ্টায় যদি জন্মের হার না 
কমাইয়া দেয়, তবে প্রকৃতি মৃত্যুর হার বাড়াইয়। খাগ্যোৎপাদন ও 
জনোৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষা করিক্ন। থাকে ৷ ম্যালথাসের ভাষায় বলিতে 


গেলে "3 80৪ 1৪ 01 ০ 08016 1101) 20868 1০০০. 7780888815 (০ 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 


6৪ 1106 01 1080. 0109 816606৪ 01 60889 0090081 00078 09056 199 
86108 62581. 
তদানীন্তন চিন্তাজগতে ম্যালথুসীয় এই তত্বের গভীর প্রভাব বিস্তৃত 
হুইয়াছিল। সমীজকল)াণ' দরিদ্রের উপকার করা, সবকিছুই প্রকৃতির অমোদ্ব 
বিধানের বিরুদ্ধাচরণ_এই ছিল তাহার তথের প্রকৃতি । শিল্পবিপ্রব ও বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবে, ছুঃখছূর্শা দূর করিৰে, নিত্য 
নৃতন ভোগাদব্য ব্যবহার করা সম্ভব হইবে, উনবিংশ শতান্দীর এই আশাবাদী 
ধারণার মূলে ম্যালথান স্জোরে কুঠারাঘাত করিয়়াছিলেন। শ্রমিক রুষকদের 
অবস্থার উন্নতি করা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, মানবজাতির কল্যাণ করা--এই 
সকন ছিল তীহার মতে অসম্ভব এবং প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধাচরণ। 
নৈরাশ্যবাদ (06851001900 ) এবং সন্দেহবার্দ (৪০906101809 ) তাহার তত্বের 
গোঁড়ার কথা । মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারমন্্র_-জীবন- 
ম্যালথুসীয তন্ধেব. ধীত্রার মান কখনই অস্তিত্ব রক্ষার স্তর (90081969006 
গ্রকৃতি ও প্রভাব 
1৩51) হইতে উপরে উঠিতে পারে না, এই ধারণ! 
উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন চিন্তাধারাকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়াছিল। এমন 
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কি ডারউইন্‌-এব অপ্তডিত্ব-রক্ষার সংগ্রাম (96:0621  107 [)18691005 ), 
যোগ্যতমের উদর্তন $(90:51551 0£ 6.9 ?669৪৮ ), যোগ্যতাহীনের বিলুপ্ধি 
€ 77110010960, 0£ 6179 ৪6), জীবজগতে বিবর্তনের এই সকল হ্ত্রাবলী 
এই তত্বেরই ভাবগত ফল । 


সমালোচনা (02161015208 ) 

(ক) এত গুভাব সত্বেও, ইতিহাস কিন্তু ম্যালথাসেব তবকে সর্বতোভাবে 
তুল প্রমাণিত করিয়াছে । ঘটনাব গতি দেখাইয়াছে ষে, ম্যালথাস খাগ্যোৎ- 
পার্দন ও জনোতপাদন বৃদ্ধিব হার সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন । উনবিংশ 
শতাব্দীর বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি কুষিব ক্ষেত্রে নূতন উতপাদ্দন-কৌশল ও 
যন্ত্রের প্রচলন করিয়! খাগ্যোৎপাদনের বুদ্ধির পথ স্থগম করিয়াছে। ৫) শুধু 
তাহাই নহে, ম্যালথাসের এই তত্বের নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার ফলেই এইরূপ শক্তিব 
উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে ম্যালথুসীয় তত্ব আজ বাস্তব ভুগতে কার্ধকবী নাই। 
নয়া-ম্যালখুসীয়গণ মাস্থষেব যৌন-আবেগ এবং প্রজনন-আবেগের মধ্যে পার্থক্য 
দেখাইয়। দিয়! জন্মনিয়ন্ত্রণেব পদ্ধতির বহুল প্রচারের দ্বারা, বিশেষ কবিয়া সমগ্র 
ইউরোপে, জন্মের হার কমাইয়! দিয়াছে । ম্যালথৃসীয় সংঘমের তত এডাইয়। 
তাহার! জন্ম হার কমাইবার বাস্তব পদ্ধতিব প্রসাব করিয়া এরূপ অবস্থার স্যন্ট 
করিয়াছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসংখ্যাব আধিক্য (০৮০:- 
0০000186100 ) আর সমস্যা ছিল না, জনস*্খ্যার হ্বাসই ইউরোপে সমস্যার 
রূপ ধারণ করিয়াছিল। (গ) খাগ্যোত্পারদন ও জনোৎ্পাদ্দন সম্পকীয় আস্কিক 
সুত্রগুলিও বান্তব জগতে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই $ খাগ্যোৎ্পাদদন 
সমান্তর অগ্রগতির হার অপেক্ষা দ্রুত লয়ে বৃদ্ধি পায়, জনোত্পাদন ও 
জ্যামিতিক অগ্রগতির হার অপেক্ষা ধীর লয়ে বৃদ্ধি হয়। (ঘ) তাহা ছাভা, 
ক্যানান বলিয়াছেন যে. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের পরিমাণ বাডে, কৃষি 
ও শিল্পে ক্রমবধমান প্রতিদদানের নিয়ম কার্ধকরী হইতে পারে । ()০ ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, জনসংখ্যার সহিত প্রকৃত সমন্ধ শুধু খাগ্যোৎপাদনের 
নহে, দেশের সকল প্রকার মোট সম্পদেব। মোট সম্পদ্দ বৃদ্ধি পাইলে জন- 

খখ্যার বৃদ্ধি কোন ভয়ের নহে, যেমন ইংলগ্ডের খাছ্যোখ্পাদন জনসংখ্যার 
তুলনায় কম হইলেও ইংরাঁজদের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উচু। সেলিগম্যান 
তাই বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যার আঙলল সমস্য! পরিমাণগত নহে, সুদক্ষ 
উৎপাদনেব এবং স্থষম বণ্টনের । 
£ 
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সুতরাং বল! চলে, ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ব গ্রহণের পক্ষে আজকাল কোন 
যুক্তি নাই। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিষ্ঝা ইউরোপে, প্রধান 
সমস্যা হইল কি করিয়া জনসংখ্যা হ্বাসের হার কমান যায়। জন্মনিয়ন্তথ্র, 
স্্ীশিক্ষার বিস্তার, অধিক বয়সে বিবাহ, বুহৎ পরিবার গ্রতিপালনে অনিচ্ছা, 

জীবনযাত্রার মান উচুতে রাখার প্রচেষ্টা, সকল কিছু 
ইরাদ নর মিলিয়! জন্মহার হ্রাস করিয়। দ্রিয়াছে। এশিয়ার বহু 
বাধা বটে,তবে অনুন্নত দেশে, ষেমন ভারতণ্ষে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে 
ভবিষতেব উদ্ব্ত মৃত্যুহার হ্রাস পাইয়াছে, অথ, শিল্পায়নের প্রাথমিক স্তরে 
জন্মহার অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে । ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই 
অধিক, জীবনধাত্রার মানও অত্যন্ত মীচু। এই সকল দেশে এখনও প্রচুর 
পরিমাণে ম্যালথুনীয় তত্বের সমর্থক রহিয়াছেন এবং জনসংখ্যাধিক্য (০%৪- 
[০70186107 ) বাস্তব সমশ্যাবপে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাধ্য হইয়। 
দাভাইয়াছে । 

'তবে ব্তমানকালে পথিবীর অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে, দেশের জনসংখ্যার 
আধিক্যকে আর কেবলমাত্র বাধা হিসাবে গণ্য কর] হয় না। বিশেষ করিয়। 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অন্তন্ত দেশসমূহে ইহাকে দ্রুত মলধন-গঠনের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করেন। এই সকল দেশে উদ্বত্ত জনসংখ্যা কম 
উৎপাদনশীল ব। অনু্পাদ্নশীল কাজে নিযুক্ত থাকে, উহ প্রচ্ছন্ন বেকারির রূপ 
গ্রহণ করে। এই অধিক জনসংখ্যাকে সরাইব। আনিয়া যন্ত্রপাতি উত্পাদন কর! 
চলে। ইহা! হইল সম্ভাব্য উদ্বন্ত (০৮৪::৪1৪] 90:1]03) ১ ইহার সাহায্যে ভোগ 
ন। কমাইয়। দ্রুত যুূলধনগঠন সম্ভব হয়। 
সর্বো্গত বা] কাম্য জনসংখ্যার ভত্ব (106075 ০0? 07061000109 

2১০01861010) 

উনবিংশ শ্রতাব্ধীর শেষভাগে কার-স গান ও ক্যানান কাম্য জনসংখ্যার তত্ব 
প্রচার করেন। এই তন্বের উদ্দেশ্য ছিল এন একটি বৈজ্ঞানিক মান নির্পারণ 
করা যাহার দ্বারা দেশের জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে উপযোগী বা 
অনুপযোগী, তাহার সঠিক বিচার করা যায়। একটি নিদিষ্ট সময়ে একটি দেশে, 
ষে-পরিমাণ জনসংখ্যা থাকিলে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম এরূপ 
হয় যাহাতে অধিবাসীদের মাথাপিছু আসল আয় সবাপেক্ষা 
অধিক, তাহাকে কাম্য জনসংখ্য। (019৮100000 700001861090) 
বলে। দেশের প্রকৃত জননংখা। যদি কাম্য জনসংখ্যা হইতে বেশি হয় তাহ! 


ভ্বোনল্নত বা কাম্য 
জনলগ্থযা 
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হুইলে মাথাপিছু আসল আর কমিয়া যাইবে । এই অবস্থাকে জনাধিক্যত! 
€ ০%৪:-)005186107) ) বল! চলে । যদ্দি দেশের প্ররূত জনসংখ্য। কাম্য সংখ্য। 
হইতে কম হয়, তাহা হইলেই মাথাপিছু আসল আয় কমিয়া যাইবে । এই 
অবস্থাকে জন-অপুর্ণত] (8:2963-1)01)5196102) বল। হয়। 
সবোন্ধত ফার্ম যেমন সকল উপাদানের সুষ্ঠ, সম্মিলন ও প্রয়োগের দ্বার! 
সর্বনিম্ন ইউনিট ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে, কাম্য জনসংখ্যাও সেইরূপ দেশের 
সকল প্রকার সম্পদকে সবাপেক্ষা সুষ্টভাবে ব্যবহার করিতে 
তে পারে, যাহাতে মাথাপিছু আম সবাধিক হয়। মনে রাখিতে 
হইবে যে, শ্রন-বিভাগ, যন্ত্র উৎপাদদন-কৌশল, প্রাকৃতিক 
সম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান, ধারণা এ" শিক্ষা-দীক্ষার পরিবর্তন হইলেই কাম্য 
জনসংখ্যা আর পুবের ন্ায় থাঁকিবে না, পরিবতিত হইয়া ষাইবে। কাম্য বিন্দু 
তাই কোন স্থির বিন্দু নহে, পরিবর্তনশীল বিন্দু 
ছুইটি শক্তির পারম্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই কাম্য জনসংখ্যা 
নির্ধারিত হইয়| থাকে £ (ক) প্রারুতিক সম্পদ (খ) অর্থ নৈতিক সহযোগিতার 
স্থবিধা। প্ররুত জনসংখ্যা যখন প্রথমে বাড়িতে থাকে তখন প্রাকৃতিক 
সম্পদ্দের তুলনায় অর্থনৈতিক সহষোগিতার স্থবিধা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। 
এইবপে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি হয় এবং দেশ ক্রমে কাম্য জনসংখ্যার স্তরে 
_. পৌছে। কাম্য শ্তবে পৌছিবার পরেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
বিভাবেসধোম: ব্য পাইলে সহযোগিতার স্তবিধার তুলনায় প্রারুতিক সম্পদ 
দ্রুত হাবে কমে, মাথাপিছু আয় কমিয়৷ যাইতে থাকে । 
অর্থ নৈতিক উন্নতির সময়ে সহযোগিতার স্তবিধা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ প্রভৃতি 
গপ্তগোলের সময়ে সেই স্থবিধ। দ্রুত হাস পায়। কাম্য জনসংখ্য। তাই বাড়িতে 
পারে, আবার অর্থ নৈতিক পরিবেশ পরিবত্তনের ফলে কমিতেও পারে । 
ডাঃ ডাল্টন একটি স্ত্রের সাহায্যে কাম্য সংখ্যা হইতে প্রকৃত জনসংখ্যার 
বিচ্যুতি অর্থাৎ অনাম্জস্য (8181-801986:0936) পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
প্রত সংখ্যা- কাম্য সংখ্যা 


কতটি এইরূপ £ অসামদন্ত- --- কামখ্যা । স'ক্ষেপে, এই স্থত্র- 
+৯-00 


টিকে লেখা যায়; 31-09 | খু যদি পৃন্ত হয় তবে দেশে কাম্য 
__ জনসংখ্যা রহিয়াছে । এ যদি শৃন্তের অধিক (ধনাত্মক বা 
সবোন্নত বিন্দু হইতে রে 
বিচাাতির পরিমাপ 595161%9 ) হয়, তবে দেশে জনাধিক্যতা আছে, এব্‌ং 1 
যদি শূন্যের কম হয় (খণাম্মক বা 98৪৮%৪ ) তাহা হইলে 
দেশে জন অপুর্ণত। রহিয়াছে । 
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জ্যালথুলীয় তত্ব ও কাম্য সংখ্য।তন্ত্বের পার্থক2 (01961096100 0৪৩9 
8891111088870 800 01061200000 62060: 0? 2000196202) 

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ নৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়া, 
দেওয়াই হইল কাম্য জনসংখ্যা তত্বের প্রধান দান। ম্যালথুসীক়্ তত্বাহ্যায়ী 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বদাই অনিষ্টকর , কিন্তু কাম্য সংখ্যাতত্ব অনুযায়ী ইহা সর্বদাই 
শভ ব। সর্বদাই অশ্তভ নহে। (খ) ম্যালখুসীয্ব তত্ব অন্্যায়ী যখন 'প্রত্াক্ষ” 
পদ্ধতিগুলি ( দুভিক্ষ, মহামাবী প্রভৃতি ) দেশে চলিতেছে তখনই জনসংখ্যাধিক্য 
রহিয়াছে বুঝিতে হুইবে। কিন্তু কাম্য সণখ্যাতত্ব শঙ্গ্ষায়ী, দেশের জনন"খ্া! 
কিছুটা! কমাইলে ধর্দি মাথাপিছু আয় বাড়ে তবে দেশে জনসংখ্যাধিক্য 
রহিয়াছে বোঝ! যায়। কোটিপতির্দের দেশেও যদি কয়েকজন কোটিপতিকে 
কমাইলে অবশিষ্ট কোটিপতিদের মাথাপিছু আয় বাড়িয়৷ যায়, তাহা হইলে সে, 
দেশে জনাধিক্য রহিয়াছে বলিয়! ধবিতে হইবে। ম্যালথাসের ন্যায় মৃত্যু 
ছুভিক্ষ ও মহামারীকেই জনাধিক্যের লক্ষণ বলিয়া! ইহার! মনে করেন না। 
(গ) শ্রধুমাত্র খাগ্যোত্পাদনের সহিত ভনস*খ্যার তুলনা ন| কবিয়! ইহাকে দেশেব 
সমগ্র সম্পদেব সহিত তুলনা দ্বাব। কাম্য স'খ্যাতত্বেব সমর্থকগণ দেখাইয়াছেন 
যে, দেশে উপযুক্ত খাগ্যোৎপাদন না! হইলেও অধিবাসীদেেব জীবনযাত্রার মান 
কমিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই । (ঘ) ম্যালথুলীয় নৈরাশ্টবাদ এবং 
মানব-জাতির অন্ধকারময় ভবিষাতের ভয় দৃবীভূত করিয়। কাম্য জনলংখ্যাতত্ব 
পৃথিবীতে মানুষকে আশাব বাণী শুনাইয়াছে ৷ মান্থষের ভ্রীবনযাত্রার মান উন্নয়ন 
সম্ভবপর, শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রসাবের ফলে সাধারণ মানুষেব ছু:খ-দারিদ্রাময় 
জীবনের অবসান ঘটানো যাইতে পারে, এই তত্ব হুইতে ইহাই প্রচাবিত 
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কাম্য জন সংখ্যাতত্তে রর সমালো চন] (0711101870) 
(ক) এই তত্বেব বিরুদ্ধে সবাপেক্ষা গুরুতর সমালোচনা হইল যে, ইহা ঠিক 


জনপংখ্যা 'সন্বন্ধীয় নিদিষ্ট কোন তত্ব নয়। এই তত্বের 
জীব-বৃদ্ধির মূল কারে 

ওধরনেযে কব দ্বার! জানা যায় না কেন এবং কোন্‌ কোন্‌ শক্তিব ফলে 
গালোকপাত কবে না জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অথবা] কমিয়া যায়। বহুল প্রচারিত 

তাহা প্রকৃত জনসথা। ॥ র্ ঃ 
সম্পকীয় তত্ব নহে কাম্য বা 'সর্ধোন্ধত ন্তবের ধাবণা জনসংখ্যার ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করিলেই জনসংখ্যার পরিমাণের গতিশীলতা ও 
উহার কারণ সম্বন্ধে কোন প্ররুত ত্য উদ্ঘাটিত হয় না। (খ) কাম্য জনমংখ্যা- 
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সম্বন্ধে ধারণা একটি নিশ্চল ও স্থির জগতের ধারণা মাত্র । যদি অর্থনৈতিক 
পরিবেশে কোন পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলেই কাম্য জননংখ্যা নিধারণ করিতে 
পার! ষায়। কিন্তু সদ্দা পরিবর্তনশীল অর্থ নৈতিক পরিবেশে মরুভূমির 
আলেধার ন্যায় কাম্য জনস"খ্যাকে খুঁজিয়া বাহির কর! সম্ভব নহে। গে) এই 
তত্ব জনসংখ্যাধিক্য পরিমাপ করার উপযোগী কোন বাস্তব মানদণ্ডের নির্দেশ 
দেয় না। জনসংখ্যা কঘাইফা মাথাপিছু আত বাডিল কি বাডিল না তাহা 
পরীক্ষা করিয়া জনাধিক্য হইয়াছে স্থির কব কোন সম্ভবপব কার্যকরী পন্থা 
নহে। এই তত্ব এমনই যে, কোন প্রয়োগগত সার্থকত। ইহার নাই। 
'জনলংখয। বৃদ্ধির স্বরূপ (৭06 09685 ০0? 20901856100 210079886 ) 
কি-ভাবে কোন একটি দেশের জনসংখ্যার পবিবতন হয় তাহার সম্বন্ধে বহু 
আলোচন! হইয়াছে । বর্তমানে লজিন্টিক বেখ। নাঘে একটি ধাবণা স্থপ্রচলিত 
আছে । এই রেখা অনেকট। ইংরাজী ৪ অক্ষবের মতন । ইহাতে বুঝা যায়, একটি 
দেশে প্রথমে জনসংখ্যা ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে, পরে বৃদ্ধির গতি দ্রুত 
হইয়! উঠে, অবশেষে আবার ধীর গতি আসিয়া পড়ে, একেবারে শেষের দিকে 
নি রকারে হাস পাইবাব ঝোকও দেখা যাঁয়। সভ্যতার শুরুতে 
টিনের জীবনযাত্রার উপকরণেব ও শাস্তি শৃঙ্খলার অভাবের দরুন 
দেশে জনসংখ্যা বুদ্ধির গতি দ্রুত হইতে পারে না। 
সভ্যতাঁব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রাব উপকরণের যোগান বাড়িতে 
থাকে । কিন্তু জীবনযাত্রা মান যথেষ্ট উন্নত হইবার পব জনস"খ্য! আর বাড়িতে 
চাঁছে না, অনেক সময় জনসংখ্য। হ্রাস পাইবার দিকে ঝোঁক আসিয়। পডে । 
জনসংখ্য। পরিবর্তনের পরিমাণ (119880:620906 0? 60000196107 
0789066 ) 
রেমগ্ড পার্ল নামে এক লেখক জনসংখ্যার পবিবর্তন পরিমাপ করার জন্ত 
একটি নিক্নম বাহির কবিয়াছিলেন। একটি নিদিই্ই সময়েব মধ্যে যদি শতকবা 
মৃত্যুর সংখ্যা শতকর জন্মের সংখ্যা হইতে বেশি হয় তাহা হইলে জনসংখ্যা 
ক্রমহাসমান বলা চলে; যদি মৃত্যুব সংখ্যা অপেক্ষা জন্মের 
সিনাই সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে জনসংখ্যা 
ক্রমপ্রসারমান, যদি মৃত্যুর সংখ্যা ও জন্মের সংখ্যা সমান 
হয়, তবে বল। চলে যে, জনসংখ্যা স্থিতিশীল । শতকরা জন্মের হার ও শতকর! 


মৃত্যুর হারের অন্ুপাতেব সাহায্যে জনসংখ্যা পবিবর্তনের ধার! বোবা যাইতে 
পারে । ইহাকে প্রাণ-সথচী (1691-1009স) বল। হয়। 
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কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পার্লেব এই নিয়ম ভুল বলিয়া! গ্রমাণিত হইয়াছে | 
দেশে সন্তান প্রজননেব গভ ক্ষমতা মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের 
অন্গপাত, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, বীতিনীতি, গড়-আষ প্রভৃতি বাদ দিয়। 
কেবলমাত্র জন্মহাৰ ও মৃত্যু হারেব অন্কপাত হিসাব কবিয়া! সঠিকভাবে 
জনসংখ্যাঁৰ পবিবর্তন পরিমাপ কবিতে পাবা ষাঁয় না। 
যেমন, বর্তমানে মৃত্বাহা বেশি হইলেও যদি অধিকাংশ 
মৃত্যু বৃদ্ধ ব্যক্তিদেব মধ্যে ঘটে ( যাহাদের সঙ্ঃন প্রজননেব বয়স পাব হইয়া 
গিয়াছে, তবে ভবিষ্যতে জনস'খা কমিবে কি না তাহা বল! চলে না। যদি 
জন্মহার বেশি থাকে কিন্তু অধিকা'শ মৃত্যু গ্রাক-যৌবন স্তবেই ঘটিয়৷ থাকে 
তবে ভবিষ্যতে জনস*খ্যা কমিবাব সম্ভাবন! দেখা দিবে । অধিক সংখ্যাক্স 
পুরুষ শিশু জন্ম-গ্রহণ করিল ভবিষ্তে জনসংখ্যা কমিতে পাবে , অধিক 
সংখ্যায় স্ত্রী শিশু জন্মগ্রহণ কবিলে ভবিধাতে জনসংখ্যা বাড়িতে পারে । 
কৃস্জিন্ক্কি এই কাবণে একটি নতুন পদ্ধতিব সাহাষো দেশেব জনসংখ্যাব 
ভবিষ্যৎ পবিবর্তন পবিমাপেব চেষ্টা কবিধাছেন। তীাহাব পরিমাপ পদ্ধতির 
মূল কথা হইল যে, স্ত্রীলোকই সন্থান উতপাদনক্ষম, স্ৃতবাঁ' জনসণখ্যাব মধ্যে 
প্রজননক্ষম স্ত্রীলোকের অন্তপাত পূর্নাপেক্ষা বর্তমানে কিরপ বদলাইয়াছে তাহার 
গণনাই গুরুত্বপুর্ণ । যেমন জনদ'খ্যাব বিভিন্ন স্তব হুইতে নমুনা খু'জিয়। 
1000টি নূতন স্ত্রী-শিশু লইয়' হিসাব শুরু হঈল এবং দেখা গেল উহার্দেব মধ্যে 
কত শ্রী-শিশু সন্তান প্রজ্রনেব বয়স (15-80) পর্যন্ত পৌছায় এবং ইছার্দের 
মধ্য হইতে মোট কতজন'স্ত্রী-শিশুব জন্ম হয়। যদি 1090 নবজাঁত স্ত্রী-শিশু 
সন্তান প্রজননেব বযস পাব হইয়া আপিবার মধ্যে ঠিক 
৮5 1000টি স্বী-িশু বাহ্যা আসে, তবে জনসখখ্য 
অপবিবতিত থাঁকাব সম্ভাবনা! । যদি কম স্ত্রী-শিশ বাখিয়! 
আসে (যেমন 009) তাহা হইলে জনসংখ্যা ক্রমহাসমান ( নীট প্রজনন হার 
হইল '?)। যদ্দি 1000-এব অধিক স্ত্রা-শিশু বাখিয়া আসে (যেমন 1500 ), 
তাহা হইলে জনসংঘ]| ক্রমবর্গান (নাট প্রজনন হাব হইল (15) এইরূপে 
দেশেব প্রজনন হাব (96 চ897707006105 7389) হিসাব কবিতে পাবা 
যায়।* 


সমালোচন। 
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মূলধন কাহছাকে বলে (7092016600 0৫ 02101681 ) 
মানুষের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য পুনরায় উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত হইলে তাহাকে 
মূলধন বলে। উইকৃসেলের ভাষায় বলিতে গেলে “মূলধন হইল সঞ্চিত আম 
এবং সঞ্চিত ভূমির মিলিত ও একভ্রীহূত ফল, বহু বৎসর 
এ ও ₹মিব ধরিয়া তিলে তিলে ক্রমশ জ্ঞমাট বাধা রূপ ধারণ 
০৮ করিয়াছে ।” অতীত কালের শ্রম ও প্ররুতির সম্পদ 
মিলিয়] প্রথমে যে মূলধন স্থষ্টি হইয়াছিল তাহাই উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশ 
অধিক আয় ও অধিক সঞ্চয়ের হ্ষ্টি করিয়াছে, পরব কালে আরও বেশি 
মূলধন গঠনে সহায়তা করিয়াছে । আজ্িকার যূলধন তাই অতীত কালেব 

বহু স্তরের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ফলম্বরূপ | 

যূলধন কথাটির অর্থ বুঝিতে হইছুল মনে রাখা দরকার ঘে. ইহার প্ররুতি 
হইল আয় লস্ট করা (7000209-0:686105 ) বা আর প্রদান করা ( [00209 
8810108 )1। যে-সকল সম্প্দ ইহার মালিককে আয় 
যে-সম্পদ হইতে প্রদান করে, অথবা যাহ! সরাসরি উত্পাদনে নিযুক্ত হইয়। 
৪ আয় ক্ষ্টি করে তাহাকেই মূনধন বলে। অধ্যাপক মার্শাল 
বলিয়'ছেন ষে মূলবন হইল “ড93162) 10101) 51819 ৪0 1000709 07 8108 





10 61709 17:00006101) 0? 81] 11000910078 07 1৪ 10661799060 0০ ৪০" 
কেয়া্নক্রসের অভিমতে মূলধন শব্দটি তিন ধরনেব পৃথক দ্ুব্য বুঝাইতে 
বাব্ৃত হয়; জরব্যরূপ মূলধন (0০9০৫:৪৮9  050151); অর্থরূপ মূলধন 
(7101765 08%11881) 7; ও খণরূপ মলধন (1096 08]01651) | 

দ্রব্যরূপ মূলধন হইল সেই মকল দ্রব্যসামগ্রী যাহা প্রত্যক্ষভাবে অথবা 
পরোক্ষ-ভাবে উৎপাদন কার্ধে নিযুক্ত থাকে । সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, 
কারখানা এবং অর্ধ-প্রজ্বত দ্রব্যাদি হইল মূলধন এবং তাহার সরাসরি আয় 
স্থষ্টি করে, নৃতন দ্রব্যার্দি তৈফারী করে। অর্থবপ যূলধন হইল, কোন বাব্সায়ীর 
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বা ফার্মের হাতে মঙ্গুত অর্থের পরিমাপ, যাহা দিয়া তাহারা উপাদদানসমূহের 
কার্থশক্তি ক্রয় কবিতে পারে। অর্থেব সাহায্যে মূলধনের উপর ব্যক্তির বা 
ফার্ষের মালিকান! প্রতিষ্ঠ। হইতে পারে কিন্তু অর্থ নিজেই 
ও চি যুলধন নহে, দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই মূলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। অর্থরূপ মূলধন মালিকের আয় 
প্রদান করে, নিজেই উতপাদন-ধারায় সশরীরে ব্যবহৃত হইয়া আয় স্যটি করে 
না। খণন্বরূপ মূলধন হইল যে-অর্থের সাহাণ্ে ব্যক্তি বা ফার্ষ, নিজে উৎপাদন 
না করিয়া অন্যকে খপ দেয় এবং উহার দক নিয়মিত সদ পায়। কোন 
খণপত্র বা ওই প্রকার দলিলের মালিক নিয়মিত আয় পাইতে থাকে, তাই 
বল! যায় ইহা আয়-প্রদানকারী | ইহা আয়-স্স্টকারী হইতেও পারে. 
অথবা না-ও হইতে পারে । সরকারী ঝ্ণপত্র উহার মালিকের নিকট আয়- 
প্রদানকারী, কিন্তু যদি উৎপাদনের কার্ষে সেই অর্থ নিয়োজিত হয়, তবেই 
তাহা আয্-স্থষ্টিকারী, যদি উৎপাদনের কার্ধে সরকার তাহাকে নিয়োগ না 
করেন তবে ব্যক্তির নিকট আয় প্রদ্দানকাবী হইলেও ইহ1 নিজে কখনই আয় 
স্ষ্টিকারী নহে । শেয়ারের ও ভিবেঞ্চারের মালিক ইহ]! হইতে আয় পায়, 
তাহাদের নিকট এই দলিল খণবপ যূলখন | 
মুলধন ও লম্পদ (0951691 ৪06 ভা ৩৪19) 
সম্পদের যে অংশ মান্তষের ছ্বাবা উৎপন্ন এবং যাহা অপর দ্রব্য উৎপাদনের 
কার্ষে নিয়োজিত হয় স্তাহাকে মূলধন বলে। মানুষের ছ্বাবা উৎপন্ন দ্রব্যাদি 
ভোগকার্ষে নিয়োজিত হুইলে উহাকে সম্পদ বলে এবং 
উৎপাদন কার্ষে নিয়োজিত হইলে উহাকে মূলধন বলে। 
সম্পর্দের .যে-অংশ হইতে আয় দেখা দেয় উহাকে মূলধন 
বলা হয়। কি উদ্দেশ্যে উহা! ব্যবহৃত হইতেছে , তাহার দ্বারা উহাদের মধ্যে 
পার্থক্য নিরূপণ কবা চলে। 


মূলধন ও জায় (097:691 ৪70৫ 11000206) 
যূলধনেব উপর মালিকানার দরুন তাহা হইতেই নিয়মিত যে-প্রতিদান 
মলধন হইতে ভণ্য হধ পাওয়া যায় তাহাকে আয় বলে। যূলধন হইল সঞ্চিত ও 
এব" আয হইতেই একত্রীভূত বপ, আয় হইল উহা! হইতে উদ্দুত ভ্রব্যসামগ্রীর 


নান মূলধনের নট হয আোতধারা । আত্ম হইতে সঞ্চয় হইয়া মূলধন গঠিত হয়, 
উহ] হইতে পুনরায় আয় হইতে থাকে । অবশ্য মূলধনের মালিকান। ছাড়াও 
শ্রম ও কাজের ছার1ও ব্যক্তির আয় হইতে পারে। 


চাষ প্রদানকানী 
সম্পদ হইল জুূলধন 


মূলধন ও ভূমি ও 


ছুলধন ও ভুমি (09016651 50৫ 1,900 ) 

মূলধন হইল মানুষের শ্রমের ফল, কিন্তু ভূমি প্ররুতির দান। স্থতরাং 
উৎপাদন কার্ষে ব্যবহৃত হইলেও ভূমি কখনই মূলধন নহে । ভূমির যোগান 
নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কিন্ মূলধনের যোগান অপরিবনীয় নয়, ইহাকে বাড়ানো 
বা কমানে। যায়। 


স্ছির মৃঙগধন ও লঞ্চয়ণশীল মূলধন (159৫ 80৫ 01:0519510£ 0508681) 
যে-সকল মূলধন একবার উত্পাদন কার্ষে নিয়োজিত হইলে তাহাদের 
আকুতি 'একপভাবে পরিবতিত হইয়া যায় যে, পুনরায় একই উৎপাদন-ধারায় 
তাহাদের আর নিয়েগ করা সম্ভব হয় না, তাহাদের সঞ্চরণশীল মুলধন বলে। 
আব যে-সকল যূলধনকে 'অনেকবার একই ধরনেব উতৎপাদন-কার্ষে নিয়োগ কর! 
চলে এবং আকৃতিতে পরিবর্তন হয় না, তাহাদের স্থিব যূলধন বলে । প্রত্যেকবার 
উৎপার্দন-কার্ষের পর উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় কবিয়া, বাঙ্গাবে স্বাভাবিক অবস্থায়, 
._ সঞ্চরণশীল যুলধনের দাম সম্পূর্ণ উঠিয়া আসে? কিন্ত 
নেট রঃ প্রতিবাবে স্থির মূলদনের দামের অ'শমাত্র দ্রব্যের দামের 
মূলধনের কিছুটা মুক্ত মধ্যে যুক্ত হইয়া বিক্রেতার নিকট ফেবত আসে । অবস্ঠ 
রং মনে রাখা দরকার, এই পার্থক্য কিন্তু কোন মৌলিক 
পার্থক্য নহে । উদাহরণম্বদূপ একটি গাডিতে যদি 10 মাইল চডা যায় তাহ। 
মোটরের চাকা স্থির মূলধন এবং পেট্রল স+রণশীল মূলধন । কিন্তু যদি 1000 
মাইল চা হয় 'তাহা হইলে উভয়ই সঞ্চবণশীল মূলধনের প্রেণীতে পডে। কারণ 
উভয় ভ্রব/ই সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও উভয়েব আকৃতিতেই পরিবতন ঘটে। 


ধনের কার্য ( £0:0050205 0? 09236%1) 

আধুনিক উতৎপাদনকে পু'জিবাঁদী উৎপাদন বলা হয়, কারণ উত্পাদ্দন- 
প্রক্রিয়ায় পুঁজি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মূলধন ব1 পুঁজি অতীতের 
সঞ্চয়ের ফল, আর সঞ্চয় হইল ভোগকার্য হইতে কিছুটা সময় বিরত থাক।। 
সেইজন্য উৎপাদনে পুক্জির নিয়েগকে বম্‌ বোয়ার্ক সময়ের নিয়োগ বলিয়াছেন, 
যেন অতীতকালের জমাউবীধা সময়কে বতমানে নিঘুক্ত করা হইতেছে । 


মনে করা যাউক, এক শিকারী শিকার করিয়া! জীবন ধারণ করে । রোজই 
তাহাব প্রয়োজনীয় খাছ সে শিকার করিয়া আনে । ভাল অন্ব বা উন্নত 
ধরনের মুলধন তৈয়ারী করিতে হইলে তাহাকে ছুই সপ্টাহকাল শিকার হইতে 


[০ আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


বিরত থাকিয়া পাথর ব| লো] দ্বার নৃতন অস্ত্র তৈয়ারী করিতে হইবে । এই 
ছই সপ্তাহ হয় সে কিছুই ভোগ করিবে না, অথবা পূর্বের শিকারের সঞ্চয় দ্বারা 
চালাইয়! লইবে। মূলধন তৈয়ারীর পরে সেই অস্ত্রের সাহায্যে সে পূর্বাপেক্ষা 
বেশি শিকার (উত্পাদন ) করিতে পারিবে । যদি ছুই সপ্তাহের স্থলে চার 
উৎপাদন- প্রক্রিয়াকে সপ্তাহ যাবং সেযূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে 
অধিক উৎপাদনক্ষম €স আরও পুঁজি উৎপাদন করিয়া ভবিষ্যতে খাটাইভে 

করিয়া তোলে পারিবে, উৎপাদনের পরি.1ণ বাড়িয়া যাইবে । কিছুটা 
ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন--সঞ্চয়__যূলধনী দ্রব্য উৎপাদন - অধিকতর ভোগ্য দ্রব্য 
উৎপাদন-__অধিকতর সঞ্চয়__আরও যুূলধন গঠন-__আরও অধিক ভভোগ্যদ্রব্য 
উৎপাদন, এই ভাবেই উৎপার্দন-প্রক্রিয়ায় অন্য উপাদানের তুলনায় 
পুঁজি-নিয়োগের অন্রপাত বাঁড়িতে থাকে। ফলে উতৎপাদন-পদ্ধতি ক্রমে 
অধিকতর যুলধন প্রধান বাঁ পুঁউপ্রধাঁন (08101811560) হইয়া! উঠে । ইহাকে 
চক্রাকৃতি উৎপাদন-পদ্ধতি (:০99-81)006 100961)005 91 [7০0061020) বসে। 
যত অধিক মূলধন বা জমাট বাঁধা শ্রম সে নিয়োগ করিতে পারে, তত সেই 
উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে অধিক উতপারদ্দনক্ষম করিয়া তোলে । সুতরাং ঘত বেশি 
মূলধন নিয়োগ সম্ভব হইবে, জ্ঞাতীয় আয় ও ব্যক্তিগত আয় তত দ্রুত রদ্ধি 
পাইবে, লোকের জীবনযাত্রান মান উন্নত হইয়া উঠিবে। 


কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়, সেই সময়েব 
পরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়! অর্থের হিসাবে শ্রমিকদের প্রমের মূল্য ফেরৎ 
পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে যতদিন পর্যস্ত দ্ব্য-উতপাদনের ধার! শেষ না' 
হইয়া চলিতে থাকে, ততদিন শ্রমিকের! ষে মজরি পাইয়া! তাহাদের জীবনধারণ 
করে,_ঘে সকল খাগ্য, বস্্ ব! ভোগ্য 'ব্যাদি ব্যবহারের 
(5558, ফলেই উৎপাদন কার্য চালাইয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে 
রাখা সম্ভব হয়_-তাহাদের মূলধন বলা হক্ব, কারণ উত্পাদ্ন- 
কার্ধে তাহার! পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। শ্রম 9 
ভোগের এইরূপ সংঘোগ-সাধন একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই । 
আধুনিক কালে কীচ। মাঁল ঘোগাড করিয়! উৎপাদন শুরু করা! ও উৎপন্ন দ্রণয 
বিক্রয় করার মধ্যে প্রচুর সময়ের ব্যবধান থাকে, সেই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদেব 
মজুরি ফার্মের সঞ্চরণশীল পু'নি হইতেই দেওয়। হয়। 


ফার্মের উৎপাদনেব ধার। অব্যাহত রাখা মূলধনের একটি বিশেষ কাজ বলিয়া 


যূলধন-গঠন 5 


ধরা হয়। উৎপন্ন দ্রব্য নিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত উৎপাঁদককে যদ্দি বিয়া! থাকিতে 
হয়, তাহ! হইলে উৎপাদনে ধার। ব্যাহত ও বিচ্জিন্ন হইয়া 
পড়ে; ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের বায় বৃদ্ধি পায়। মুলরধন 
থাকিলে পূর্বের উৎপন্ন ব্য সম্পর্ণ বিক্রয় না হইলেও 
উৎপার্দন চলিতে পারে, একই সঙ্গে বিক্রয় ও উত্পাদন সচল রাখা সম্ভবপর হয়। 


উৎপাদন-ধারা 
অবাহত রাখ 


মুলধন-গঠন (089169%1 0:100865010 ) 
দেশের মোট আয়ের সবটাই যাদ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হইতে থাকে, 
অধিবাসীর। যদি মোটেই সঞ্চয় না করে, তাহা হইলে দেশের যূলধন-গঠন 
সম্ভবপর হয় না। মূলধন গঠন করিতে পারিলে উহার নিয়োগের দ্বারা 
উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দেশের লোক যদি 
রে বক্ষ বর্তমানে ভোগ হইতে বিরত থাকে, আয়ের একটি অশ 
সঞ্চয় করিয়া তাহ! মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিয়োগ 
করে, তবেই দেশে যন্থপাি প্রভৃতি মূলধনী দ্রব্য তৈয়ার করা সম্ভবপর । 
ভবিষ্যতে অর্ধিক আয় ও অধিক ভোগ্যদ্রব্য পাইবার আশায় তাঁহারা বর্তমান্ে 
সঞ্চয় করিলে এব: সেই সঞ্চয় সঠিকভাবে বিনিয়োগ করা হইলে (অর্থাৎ নৃতন 
যূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে খাটানে। হইলে ) তবেই দেশে যূলধন-গঠন হইয়া থাকে । 
এই সঞ্চয় কিতসর উপর নিভর করে? নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের 
মতে সঞ্চয় করিতে হইলে লোককে বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকিতে 
হয়। কিন্তু মায়ের মনই এখন ষে, তাহার] বর্তমানের অভাবকে বড করিয়া 
দেখে, ভবিয়াতের অভাব মোচনের চিন্তা অপেক্ষণ 
নঞ্চয় কিপের উপৰ ত্তাহাদদের বর্তমানের অভাব মিটাইবার চিন্তা প্রবলতর । 
নির্ভর করে / 
১। সুদের ভার. বর্তমানে ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করা বেদনাদায়ক সুতরাং 
সঞ্চয়কার'কে বেদনা উপশমের জন্য কিছুটা সদ দিতে 
হইবে । এই সুদের হারের উপর দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করিবে । 
স্থদের হার বাড়িলে দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এব" মূলধনের পরিমাণ বাড়ে । 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে স্থদের হাবের সহিত সঞ্চয়ের সম্পক 
ভিন্ন দপ। দেশে অনেক লোক আছৈন ধাহার! স্থদের হার সম্পকে উদ্দাসীন 
হইয়া সঞ্চয় করিয়। থাকেন; বাবসায়ী ফার্মগুলিব সঞ্চয় ও স্থুদের হারের 
অপেক্ষা রাখে ন!। কেইন্স বলিয়াছেন যে, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে দেশ 
শিল্প ও ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ কম হয়, ফলে লোকেব মোট আয় কমিয়া যায়, 


6 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


'তাহাদ্দের সঞ্চয় করিবার শক্তি কমে, দেশে মোট সঞ্যয়ও কমে। সুদের 
হারের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক তাই বিপরীত বলিলেও চলে; স্থদের হার 
কম থাকিলেই মোট আয়, মোট সঞ্চয় এবং যূলধন-গঠন বৃদ্ধি পাইবার 
সম্ভাবন। থাকে । 
ছিতীয়ত, দেশের বেশির ভাগ সঞ্যয় আমে যৌথব্যবপীয়ী ফার্ম গুলির 
'অবর্টিত মুনাফা হইতে। তাহার! প্রতিবংসর নৃত্ন মুলধন-গঠনের জন্য 
মুনাফার বৃহৎ অংশ সঞ্চয় রে; বিভিন্ন কারণে, যেমন, 
৯। মুনাফ। (ক) যন্ত্রপাতি বা ৃলধনী দ্রংব্যর ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য, 
রা সা (খ) ব্যবলায়-সংকট ভালভাবে কাটাইয়া উঠিবার জন্য, 
(গ) ব্যবসায় বা ফার্ষের আয়তন ও সম্পদ আরও 
বাভাইবার জন্য, (ঘ) প্রতিযোগী ব্যবণায়ীদের হুটাইবার উদ্দেশ্যে অথবা 
আক্রমণ শুর করিবার জন্য, এই সকল ফার্ম তাহাদেব বাৎসরিক মুনাঁফ। 
হইতে প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় কবিয়া থকে । এই সঞ্চয় দেশের মুলধন-গঠনে 
সহায়ত করে। 
তুতীয়ত, সঞ্চয় নির্ভর কবে, দেশে আয়ন্তরের উপব। যদি সাধারণভাবে 
দেশেব আয়ম্তর বৃদ্ধি পায়. তাহা হইলে মোট সঞ্চয়ও বাড়িবে, আয়স্তর কমিয়! 
গেলে মোট সঞ্চয় ও কম হইবে । 
চতুর্থত, সঞ্চয় নিভর কবে দেশের লোকের গড় সঞ্চয়-প্রবণতার উপর। 
'আয় হইতে যে পরিমাণ সঞ্চয় হয তাহাকে অর্থাৎ আয় ও সঞ্চয়ের অন্ুপাতকে, 
সঞ্চয়-প্রবণ ত1 (07017975816 6০ ৪৪৪) বলা হয়। ব্যক্তিব সঞ্চয়-প্রবণতাব 
বহুবিধ কারণ থাকে । যদি লোকটি বিশেষ হিসাবী প্ররুতির ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 
তয়, তাহা হইলে সে সঞ্চয়ী হইবে । যদি সে ভবিষ্বতে উন্নত্তির কথা! ভাবে, 
অথব| নিজের অবর্তমানে স্ত্রীপুত্রেব নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, তাহ! হইলে 
সে সঞ্চয়ী হইবে। প্রচুর সঞ্চয় করিতে পারিলে ভবিধাতে ধনী বলিয়। পরিচয় 
দেওয়া যাইবে, এই আশায় বা অহ“বোধ চবিতার্থের যোগ লাভেব জন্য সে 
সঞ্চয় করিতে পারে, কুপণ স্বভাবের লোকের কোন কাবণ বিনাই সঞ্চন 
হইতে পারে । লোকের মনে এই মকল বিভিন্ন কারণে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কতটা 
শক্তিশালী হইবে তাহা নির্ভর করে দেশে (ক) জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, 
€খ) বিনিময়ের স্থযোগ-মুবিধা, গে) অভ্যাস ও বাজনীতি প্রভৃতির উপর । 
দেশের মধ্যে আইন-শৃঙ্খল। ও বাক্তিগত সম্পত্তির পবিভ্রত। বজায় থাকিলে, 
বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মারফত বিনিয্কোগের সুযোগ-স্থবিধ। থাকিলে এবং 


মূলধন-গঠন নু 


সঞ্চযয়ৌপযোগী অভ্যান ও রীতিনীতি থাকিলে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ' 
বুদ্ধি হয়। 

কিন্তু সঞ্চয় হইলেই মূলধন গঠন হয় না । যদি এই সঞ্চয় সোন! রূপা বা 
অলঙ্কার-ক্রয়ে আবদ্ধ হইয়। থাকে অথবা বিদেশে রপ্তানি হইয়। যায় (বা ঝণ' 
পরিশোধের জন্ত বিদেশে পাঠাইতে হয় ), তাহা হইলে সেই সঞ্চয়ের দ্বারা দেশে 
মূলধন-গঠন হইতে পারে না। ইহার জন্য চাই বিনিয়োগ 
অর্থাৎ সেই সঞ্চয়কে নৃতন মুলধনী দ্রব্য উৎপাদনে 
থাটানৌ। কেবলমাত্র সঞ্চর হওয়ার ফর হইল ভোগ্যদ্রব্যের বিক্রয় ও চাহিদা 
কম হওয়া । বিনিয়োগ হইলেই সেই সঞ্চিত অর্থ উপাদানসমূহ্ের চাহিদ। কপি 
করিবে এবং যূলধনী ড্ব্য উৎপন্ন করিতে পারিবে |* 

বিনিয়োগ নির্ভর করে দুইটি শক্তির উপর £ (ক) নৃতন মূলধনী-দ্রবোর 
উৎপাদন হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হার, এবং (খ) হ্দের হার। যদি নৃতন 
মৃধনী-দ্রব্য হইতে সম্ভাবা মুনাফার হার বাজারে প্রচলিত স্বদের হার হইতে 
বেশি হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীগণ অবগ্তই সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তিদের 
নিকট হইতে ঞ্ধণ করিয়া! লাভের আশায় শৃতন মুলধনী ড্ব্য উৎপাদনে নিয়োগ 
করিবে। কেইন্সের ভাষায় বল! যায়, যদ্দি মূলধনের প্রান্তিক কার্ধকারিতা 
(0151810811791016005 091 0871881) সৃদের হার হইতে বেশি থাকে তবেই 
সঞ্চয়ের বিনিয়োগ হইবে এবং দেশে মূলধন-গঠন স্ব হইবে । 


সঞ্চয় ও বিনিযোগ 


সংগঠন কাছাকে বলে (ডা, 18 01680188610) ? 

শিল্পবিপ্লবের ফুলে বৃহদাঘ্নত্তন উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
প্রসারের ফলে সমগ্র উৎপাদনের ধরন আজকাল বিশেষায়িত (97001811869) 
এবং ঝুঁকিবহুল হইয়া উঠিয়াছে। সমাজে ধাহার! উৎপাদনের উদ্যোগ ও 
পরিচালনা করেন, ঝুকি ও অনিশ্চয়তার ভার বহন করেন তাহাদের বলা হয় 
উদ্যোক্তা (07085090595) | বিরাট আয়তনের জটিল ও বহুমূল্য যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের দ্বারা বহুসংখ্যক শ্রমিকের সাহায্যে অনির্দিষ্ট চাহিদার উদ্দেশ্তে 
প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়! আধুনিক কালের ফার্মগুলি উৎপাদন করে। সমগ্র 
উৎপাদন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষিত ব্ক্তি ছাড়া এই কাধ সম্পাদন 
কর ছুবুহ ব্যাপার । 


এ স্প্পাাীশপ শশী 


রদ শুধু সঞ্চয় করিলে সেই অর্থ অন্যের আয় শৃষ্টি করিতে পারে না, ভাহাবা সঞ্চয কাবতে 
পারেন না_হুতরাং বিনিয়োগহীন আজিকার সঞ্চয়, ভবির়তের সঞ্চয়কে কমাইয়| দেয় । তাই 
রবার্টসন বলিয়াছেন, সঞ্চঘকে “সঞ্চিত করিযা বাখা চলে না।”' 
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লংগঠনকে পৃথক উপাদ্দান বলা উচিত কি ন| (18 078801586105 & 

891)81869 10960] 1) 

নয়া ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ সংগঠনকে উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট উপাদান 
বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছেন। ট্াহাদের মতে, সংগঠনের ক'জ হুইল শ্রম, মূলধন 
ও ভূমির সংযোগ সাধন এবং উৎপাদনের উপযোগী করিয়া ইহার্দের আয্মত্তাধীনে 
রাখা । উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করাও সংগঠনের কাজ। 
বিপদেেব মুখে ধৈর্য সহক'ল্ব কার্য পরিচালনা করা, 
সময়নিষ্ঠা, এই সকল প্রয়োজনীয় সদগণ অপর উ*দানের কম থাকিলে চলে, 
কিন্তু এই সকল গুণই সংগঠন-পরিচালকের বৈশিষ্ট্য | স্থদক্ষ বিবেচনা, নৈপুণ্য 
ও স্থানকাল পাত্র অন্যায়ী দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, সংগঠন 
পরিচালনাকে অপর সকল উপাদান হইতে পৃথক করিয়। ইহাকে এক বিশিষ্টতা 
দান করিয়াছে । স্ততরাং তাহাদের মতে ইহাকে পৃথক উপাদান বলাই উচিত। 

কিন্ধ সকল আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ সংগঠনকে পৃথক উপাদান বলিয়। 
হ্ীকার করেন না । তাহাদের মতে, ইহা শ্রমের একটি বিশেষ রূপ মাত্র, শ্রম 
হইতে এই উপার্দান পৃথক নহে । শ্রমিকই মান্তষ ও দ্রব্যাদি লইয়। কাজ 
চালাইবার উপযোগী জ্ঞান রাখে , কেয়ানক্রস বলিতেছেন, “শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য 
হইল বুদ্ধি ও বিবেচনা ।” সকলেব মধ্যেই কম বেশি 
সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে, পাহাদের কম, তাহার! ইহাদের 
অধীনে আছেন এবং হয়তে। কিছুটা কন আয় করেন। একই যোগ্যতার 
পরিমাণগত পার্থক্য তাহাদেব মধ্যে দেখা যায, এই পার্থক্য গুণগত নয়। 
ঝুকি বহন কব! কেবলমাত্র সংগঠনের গুণ নয় ; সকল শ্রমিকই শরীর, স্বাস্থ্য ও 
বেকারির ঝুঁকি মাথায় করিয়। কাজ করে । অর্থেব ঝুঁকি ও জীবনের ঝুঁকির 
পার্থক্য এরূপ নহে ঘে, ইহাদের পৃথক উপাদান বলিয়া! নিধারি ত করিতে হইবে। 
অপর যে-সকল গুণেব জন্য সংগঠনকে একটি পূথক উপাদানের স্থান দেওয়! 
হইয়াছে তাহ শ্রমিকদের মধ্যেও যথেষ্ট আছে, তাহ ন। থাকিলে বর্তমান 
যুগের জটিল ও যান্থিক উৎপাদন তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইত না। সুতরাং 
সংগঠনকে একটি পুথক উপাদান হিসাবে গ্রহণ কর চলে না। 

কিন্ত ননে রাখা দরকার, সকল শ্রমিককে দাম ও উৎপাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 

তার গ্রহণ করিতে হয় না (177199-0961)06 0601910738 )3 

১ উদ্যোক্তার কার্যই হইল এই সকল বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ কবা। তাহা ছাড়। পৃথক ভাবে বিভিন্ন উপাদানের আয় হয় । মজুরি 


কোন পৃথক বল' চলে 


বগা 


কেন উচিত ন্‌ 


উদ্যোক্তার কার্য ও গ্ররুতত পু9 


ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশি, ইহাদের নির্ধারণের নিয়মও পৃথক। 
স্থতরাঁং এমতাবস্থায় বিশ্লেষণ ও আলোচনার স্বিধার জন্য ইহাকে পৃথক 
উপাদান হিসাবে গণ্য করা হইতেছে । 


উচ্যেক্তার কার্য ও গুরুত্ব ( ৪0001008 800. 100)07:8006 ০0£ 
1810679101610607 ) 


প্রথমত, ভূমি, শ্রম ও মূলধন ই'তশুত বিক্ষিপ্ত অবস্থার থাকিলে উত্পাদন 
সভভব হব না, ইহাদের একত্র সমাবেশ করিলেও আপনা-আপনি ভ্রব্যোত্পাদন 
শুরু হইতে পারে না। চিন্তা ও পরিকল্পন! করিয়া! এমন ভাবে ইহাদের 
সন্মিলনের ও সংযোগ সাধনের ব্যবস্থ। করিতে হয় যাহাতে 
উপাদানসমূহেব ইহার] উৎপাদন-পারায় কাজকর্ম শুরু করিতে পারে। 
সযোগ সাধন. উদ্যোক্তা তাহাই করে। সে অপর সকল উপাদানের 
নিয়োগকতা, তাহাদের উতপাদন-কার্ধের উপযোগী ইউনিটে বিভক্ত করিয়া 
উৎপাদন-পদ্ধতি এবং উপাদান-সন্মিলন স্থির করিয়া উৎপাদন শুরু হয়। 


দ্বিতীয়ত. উদ্যোক্তাকে স্থির করিতে হয়, সে কি-উৎপাদন করিবে, কোথায় 
করিবে, দ্রব্যের উৎকর্ষ কিবপ হইবে, কত পরিমাণে এবং কোন পদ্ধতি গ্রহণ 
কর! হুইবে। অর্থাৎ তাহাকে বাজারের চাহিদ। বুঝিয়! দ্রব্য স্থির করিতে 
হইবে, বাজারে বিত্রয়ের সম্ভাবন! এবং ব্যয়-রেখার (০০৪6-০০:৮৪ ) গতি লক্ষ্য 
করিয়া উত্পাদনের পরিমাণ ঠিক করিবে। বিভিন্ন উপাদান-সন্সিলনের 
ফলাফল হিসাব করিয়। নিজের উতপারন-পদ্ধতি ও উপারদ্দান-সম্মিলন পছন্দ 
করিবে । 


তৃতীয়ত, ব্যবসায়কে নিয়ন্তরণ কর। উদ্যোত্তার কার্ধের অঙ্গ । পুর্বে ধারণা 
ছিল যে, ব্যবসায়ের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও পরিদর্শন তাহার 
কাজের অংশ, কিন্ত বতমানে যৌথ ব্যবসাক্ী ফ্ার্মসমূহে 
ব্যবসায নিমন্ত্রণ ও দৈনন্দিন পরিচালনা সংক্রান্ত কাজগুলির ভার মাহিনা- 
বি ভোগী কর্মচারীদের উপর দেওয়া হুইয়াছে। দাম, 
উত্পাদন ও বিভিন্ন বিষয়ে সবশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব 
উদ্যোক্তীগণ নিজেদের হাতে রাঁখিয়াছে । শেয়ারক্রেতাগণ বাৎসরিক সভায় 
সকল কিছু সিদ্ধান্ত করার মধ্য দিয়! উদ্যোক্তার কার্য চালাইয়া! থাকে । 
চতুর্থত, অন্তান্থ উপাদানকে "শুধু নিয়োগ করাই উদ্যোক্তীর কার্য নহে, 
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প্রত্যেককে পুর্বচুক্কি অন্্যা!য়ী তাহাদের প্রাপ্য বেতন বা অর্থ দেওয়াই তাহার 
কাজ। ভূমির মালিককে খাজনা, শ্রমিককে মজুরি, 
অন্যান্থ উপাদানের মূলধনের মালিককে স্্দ দেওয়ার পরে যদি কিছুটা 
নিত শান. অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা লে নিজে মুনাফা হিসাবে গ্রহণ 
করিবে । কিছু অবশিষ্ট না থাকিলে সে কিছু পাইবে না! , কম পভিলে তাহারই 
লোকসান হইবে। 
পঞ্চমত, উদ্ভোক্তীর অন্যতম প্রধান কাঙ্গ হইল ঝুকি ও অনিশ্চয়তা বহন 
করা। এই ঝুঁকি বহু বিষয়ের । ফ্যাশান ও রুচি ব্দলাইলে ড্রব্যেব চাহিদা 
কমিয়া যাইতে পারে , প্রতিষোগী বা পরিবর্ত সামগ্রীর 
উৎপাদন শুরু হইতে পারে ; অচিস্ত্যপুর্ব কারণে ব্য়বৃদ্ি, 
হইতে পারে। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বাভাবিক গতিশীলতা 
(70558516115 ) হইতে উদ্ভুত একপ বহু ঝুকি তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। 
আগুণ লাগা বা অপর কোনরূপ ছুর্ঘটনার ঝাঁকি মে সবদা পুর্বেই সীমাবদ্ধ 
করিয়া রাখে। কিন্ত ব্যবসায়ের যে সকল ঝাঁকি বীমাবদ্ধ কর! যায় না, সেই 
প্রকার ঝাঁকি সবদাই তাহাকে বহন করিতে হয়। ঝাঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন 
করিয়! তাহ। সর্বদা কমাইবার চেষ্টা করা উদ্যোক্তার একটি গুকত্বপূর্ণ দায়িত্ব । 
সর্বশেষে, জে, বি, ক্লার্ক বলেন ষে, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হুইল নৃতনত্ব 
আনয়ন করা ([020059600)1। কোন উদ্যোক্ত1 নৃতন পদ্ধতি বা নৃতন যন্ 
এইরূপ কিছু প্রবর্তন করিতে পারিলে অন্যান্ত ফার্ষের 
তুলনায় তাহার অধিক মুনাফা হয়, এবং যতদিন পর্যন্ত 
অন্যান্য উদ্যোক্ত। তাহাকে অনুকরণ না করে, ততদিন সে এই অধিক মূনাফা 
লাভ করিতে থাকে । কিন্তু পরে ক্রমে সকলেই ইহা গ্রহণ করিলে সকলের 
মুনাফার হার স্বাভাবিক স্তরে নামিয়া আসে, ফলে আবার তাহাকে কোন 
বিষয়ে নৃতনত্ব আনয়নের চেষ্টা কবিতে হয়। এইরূপে উৎপাদন-প্রক্রিয়াব 
বিভিন্ন দিকে আবিষ্কার ও নৃতনত্ব প্রচলন কর] উদ্যোক্তার প্রধান কার্য । 
উদ্যোক্তার এই সকল কাজ হইতে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহার 
স্থান কত গুরুত্বপুর্ণ ইহ] বোঝা যায়। আধুনিককালে, চাহিদার স্থান হইতে 
বন্ছদূরে, দীর্ঘকালব]াপী উৎপাদন-পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত হইয়াছে । স্থান 
ও কালের ব্যাপারে বাজার হইতে বহুদূরে অবস্থিত উৎপাদন কেন্দ্র হইতে 
উদ্যোক্তাকে উত্পাদন চালাইতে হইতেছে । নৃতন প্রতিযোগী কার্য ইতিমধ্যে 
কম ব্যয়ে উৎপাদন করিয়া ফেলিতে পারে, নৃতন ফ্যাশনের দ্রব্য উৎপন্ন হইতে 


ঝুকি ও অনিশ্চযত' 


নুতন প্রচলন 
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পারে, ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পাবে, বিদেশী প্রতিযোগিতা 
তীত্রতর হইয়া উঠিতে পারে-__এইব্ূপ অজানা ও অনিশ্চিত 
৮ পথ, ভবিত্যাতের ব্যবসায়-সমৃত্রে উদ্যোক্তাকে ঝাণপাউয়া পড়িতে 
হয়। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ষারকে মন্ত্রবিজ্ঞানে 
রূপান্তরিত করিয়া বায় না কমাইলে কোন ফার্ম প্রতিযোগিতায় টি'কিবে না, 
বাজার ও ক্রেতাদের মনস্তত্ব স্ঘন্ধে গভীর গবেষণা না করিলে ঘনিষ্ঠ প্রত্তি- 
যোগীদের হঠাইর। নিজের দ্রব্য বিক্রয় করিতে পাঁবিবে না। দেশে যে জটিল 
ধরনের ব্যাঙ্ক, বীম। ব্যবস্থা, শেয়ার-বাজার ও মূলধনের বাঙ্তার স্ষ্টি হইয়াছে, 
সেখানে কফার্ষের স্থনাম রক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত মুনাফা তুলিতে না পারিলে 
চলিবে না। এই যুগে, তাই বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনা- 
শক্তিসম্পন্ধ উদ্যোক্তাতরেণী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্রমশ নেতৃস্থানীন্্ 
ও গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার কবিতেছে | 


যৌথমুলধনী কারবারে জংগঠক কে? (0০158 80 17061519060 10 
৪ ০9106 3600 00100290 ? ) 


উনবিংশ এতাব্দীর পৃথিবীতে প্রধানত একক মালিকানায় ব্যক্তি উদ্যোগী 
উৎপাদন সংগঠিত হইত । উদ্যোক্তাগণ ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন উপাদান ভাভ। 
করিয়! উৎপাদন চালাইবার ব্যবস্থা করিতেন, দৈনন্দিন পরিচালনার কাজ 
- চালাইতেন, ঝঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিতেন। কিন্ত 
০০৮4 বিংশ শতাক্ীর যৌথ-যূলপ্ননী কারবার পরিচালিত হয় 
অংশীর্দারদের সাধারণ সভা, ডিরেক্টর সভা এবং ম্যানেজিং 
ডিরেইর দাবা । এই ধনের কারবাবের বৈশিষ্ট্যই হইল কারবারের মালিকান। 
ও পরিচালনাব্র মধ্যে পার্থক্য । সাধারণভাবে কাঁরবারের দৈনন্দিন পরিচালন 
করেন বেতনভূক কর্মচারীর] | শুধু তাহাই নহে। 
বদি শেষাব ক্রেতাগণ অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার দ্বিতীয় কার্য সিদ্ধান্ত-গ্রহণও 
১০ রি শেয়াব ক্রেতারা করেন না। উচ্যোক্তার কাজে ভূল হইলে 
শেয়ারক্রেতাদের ক্ষতি হয়, তাহার কাজ ঠিক হইলে 
শেয়ারক্রেতাদের লাভ হয়। কিন্তু শেয়্াবক্রেতাগণ নিজেরা দায-নির্ধারণ, 
উপাদ্দান সংগ্রহ ও পরিচালন! সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করেন না, সিদ্ধান্ত ও 
গ্রহণ করেন না। ক্ষতি হইলে শেক়্ারক্রেতাদের সাধারণ সভায় তাহার! 
চীৎকার করেন; ডিরেক্টর সভায় সভ্যদের উপর চাপ দেন। অনেক ক্ষেত্র 
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৪ আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


বহু ঘুমস্ত শেয়ার-ক্রেতা আছেন তাহারা সেই চেষ্বাও করেন না। ডিরেক্টর 
সভার বহু সদ্ন্যও অনেক সময় বিশেষ চিন্তা করেন নাঃ কোম্পানির 
ম্যানেজার ও দায়িত্বশীল কর্মচারিগণ যাহা বলেন, তাহাতেই সম্মতি প্রদান 
করিয়া থাকেন । আধুনিককালে সাধারণত এইরূপই ঘটিতেছে। দাম 
নিধারণ, উৎপাদন ও পরিচালনাসম্পক্ণয় সকল ঝুঁকিবহুল কার্য বেতনতুক্‌ 
ম্যানেজার ও প্রধান কর্মচ'রীরাই চালাইতেছেন, তাহারাই 
কিন্ত আধুনিক কালে প্ররুতপক্ষে উদ্যোক্তা হইয়] তঠিয়াছেন। ইহার] সাধারণত 
তাবানত উচ্চপদস্থ এ 
কমচাবিরুন্দ কোম্পানির শেয়ারক্রেতা নন, অর্থাৎ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিলে ইহাদের আথিক লাভ হয় না; ভূল সিদ্ধান্তে 
নিজস্ব আথিক ক্ষতি হয় না। আধুনিক কালে তাই কোন ফার্মে নিদিষ্টভাবে 
উদ্যোক্তা কে, তাহা স্পষ্ট করিয়া! বলা যায় না, যদিও ফার্ম নিয়মিত ভাবে 
পরিচালিত হয়, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের কাজও চলে এবৎ ফার্ষের 
ব্যবসায়িক উদ্যোগ ( 13981098৪ 9700911)7150 0: 11)161801৮০ ) দেখা যায়। 


ভনুও তত্ের দিক হইতে বিচার করিয়া আমাদের এই সিদ্ধান্তেই 
পৌছাইতে হয় যে যৌথ মূলধনী কারবারে শেষপর্যন্ত শেয়ার ক্রেতারাই 
উদ্যোক্তা । যদি তাহারা খোঁজখবর নেন, সক্রিয় থাকেন তবে তো তাহার! 
অনেকটাই উদ্যোক্তার কাঙ্জ করিতেছেন । আর যদি তাহার! ঘুমস্ত হন 
তবুও সবশেষ শুরের দায়িত্ব তাহারাই বহন করিতেছেন । বধতমানে ঘুমাইলে ও 
াহারা একবার সঠিক কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ লাভ 
লোকসানের দাঁযিত্ব বহন করিতিছেন । সুতরাং শেয়ার ক্রেতার উদ্যোক্তার 
কার্য ও দায়িত্ব অনেকাংশে বেতনভূক কর্মচারীদের হাতে ছাড়িয়। দিতেছেন, 
হয়ত বেশির ভাগ কাজই নিজেরা করেন না। তবুও শেয়ার-ক্রেতারাই 
সম্মিলিত উদ্যোক্তা | 


আধুনিক কালে রাদ্্ীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সব ক্ষেত্রে 
ভাশীয়কবণেব কলে উদ্যোক্তাকে সরকারী কর্মচারীরও উদ্যোক্তায় পরিণত 


ঠা €। 
রী কাবগারননুহ হইতেছে, আর উনবিংশ শতাব্দীর ব্যবসায়ীর স্যাকস মনে 
হত 5 হইতেছে, 
স্বকাৰী কর্চাবিগ। কর! চলে না। যে-কোন উপায়ে দুনাফা বৃদ্ধি করিয়া 
ইদ্োন্ত' প্রেণাতে ও কারবার বাড়াইয়] তুলিয়া, প্রতিযোগীদের ছলে-বলে- 
পরিণত হইতেছেন ৫ 
কৌশলে পরাস্ত করিয়া, অক্লান্ত উদ্মের সহিত নিত্যনৃতন 


দ্রব্যসাম গ্রী, উপাদান, যন্ত্রপাতি ও বাজার স্গ্রি করিয়। ব্যবসা-জগতে ফার্ষকে 


অনুশীলনী ৪ 


€ লোকজগতে নিজেকে গ্রতিষ্ঠ। করা__ইছাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর 
"উদ্যোক্তার রূপ। ঘযৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠানের পর রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্িত 
কারবারের সংখ্য। ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় দায়িত্বশীল পদস্থ সরকারী কর্ষচারীশ্েণী 
বর্তমানে প্রধানত উদ্যোক্তার কাজ চালাইতেছে। 
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এক"মালিকান! ব্যবসায় (810£109 চ006:90025075101]) ) 

একজন মালিক কোন ফার্মের ব্যবস্থাপনা, পরিচাঙ্জন! সব যদি নিজে করেন 
তাহ হইলে সেই ব্যবপ্গায়কে এক মালিকানা বলে। বহু প্রাচীনকাল হইতে 
এই এক-মালিকানা ব্যবহারের প্রচলন আছে । মুনাফ! করিতে পারিলে সেই 
মাপিকই মুনাফা সম্পূর্ণরূপে একা ভোগ করেন। লোকসানের ঝুঁকিও তিনি 
একা বহন করেন । এইরূপ ব্যবসায়ের কয়েকটি স্থবিধা আছে । 

(ক) ইহাতে অপব্যয় কম হয়। যে ব্যবসায় মালিক নিজে সবদা পরিদর্শন 
ও পরিচালনা করেন সেই ব্যবসায়ে অপব্যয় হওয়া শন্ত, 
বেতনস্ুুক কর্মচারীর চক্ষে যে-ব্যক়বাহুল্যের কারণ ধরা পড়ে 
না, মালিকের চক্ষে মে অপব্যয় নিশ্চয় ধরা পড়িবে । 

(খ) মাত্র একজন মালিক থাকায় ব্যবসায়-সংক্রান্ত ঘে-কোন গুরুতরপুণ 
সিদ্ধান্ত তিনি দ্রুত গ্রহণ করিতে পারেন , কাহারও সহিত আলেচন! বা কাহারও 
মৃত লইবার প্রয়োজন হয় না। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থবিধা থাকায় যৌথ- 
মূলধনী বা অংশীদারী সংগঠনের তুলনায় ইহা সহজে টি'কিয়া যাইতে পারে । 

(গ) মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সৌহার্্যপূর্ণ থাকে । শ্রমিকদের অবস্থা মালিক 
স্বচক্ষে সর্বদা দেখিতে পান, শ্রমিকরা প্রয়োজন হইলে সরাসরি মালিকের 
শরণাপন্ন হয়, মালিকের নিক্রন্ধ উপস্থিতি শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত কবে। 
দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্য দিয়া উভয়ের সম্পর্ক সাধারণত সম্প্রীতিপুর্ণ 
থাকে । 

(ঘ) একক মালিক দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সর্বদ1! সজাগ থাকেন এবং জন- 
সাধারণের রুচি ও চাহিদ| অন্রধায়ী দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারেন । বন্ু- 
মালিকান। থাকিলে ইহাতে অস্থবিধা হইতে পারে । 

কিন্ত এইরূপ সংগঠনের অনেক ক্রটি আছে। (ক) মূলধনের স্বল্পতা এইরূপ 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান অস্থবিধা। আধুনিক কালের বৃহত মাত্রায় উৎপাদন কখনই- 


এক মালিকানার 
স্ছবিধা 


অংশীদ্দারী ব্যবসাস্স ৪5 


"অল্প মূলধনের দ্বারা সম্ভব নহে। (খ) তাহা ছাড়া, এইরূপ ব্যবসায়ে ঝু'কিও 
অত্যধিক কারণ একজন মালিকই সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা 
এক-মালিকানাব 
ন্সবিধা বহন করিয়া থাকেন। আজকাল কৃষি, হোটেল, খুচরা 
বিক্রয়ের দোকান প্রভৃতি ক্ষুদ্র-মাত্রা় উৎপাদন-ক্ষেজে 
এইক্প ব্যবদায়ের প্রচলন থাকিলে রুহত্মাত্রায় উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে ইহারা 
দ্রুত অপস্যয়মান । 


অংশীদ্বারী ব্যবসায় (98769182017) 

অল্প কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া কোন ব্যবসায়ের মালিক হইলে এবং সকলে 
মিলিতভাবে তাহা পরিচালনা করিলে উহাকে অংশীদারী ব্যবসায় বল! হয়। 
ইহার ছুইটি বৈশিষ্ট্য আছে । প্রথমত, অংশীদারদের 
মিলিতভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হুইবে, এবং 
দ্বিতীয়ত, কোন অংশীদারের আথিক লেনদেনের দায়িত্ব অপর অংশীদারদেরও 
গ্রহণ করিতে হইবে । সাধারণত অংশীদাবী ব্যবসায় অসীম-দায়সম্পন্ন 
(501100160 11811165)1। অংশীদাঁরের মধ্যে দ্বিধাহীন পারস্পরিক বিশ্বাসের 
উপর ভিত্তি করিয়৷ এই ব্যবসায় চলে । 

অণশীদারী ব্যবসায়ের সুবিধা অনেক | (১) ইহ1 একক মালিকান! ব্যবসায়ের 
তুলনায় অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ কবিতে পারে । একা যে-পরিমাণ 
ঝুকি গ্রহণ করা সম্ভব তাহার তুলনায় কয়েকজন ব্যক্তি মিলিরা অধিকতর 
নুঁকি গ্রহণ করিতে পারেন । (২) পরিচালনার মোট কাজ বিভক্ত করিয়। 
বিভিন্ন অংশীদার পরিচালনার এক এক দিকে দক্ষত। লাভ 
করেন_ফলে মোট দক্ষতা বৃদ্ধি পাঁয়। (৩) ইহার 
সাংগঠনিক কাঠামো খুবই নমনীয় (53119 )। প্রয়োজন হইলে নৃতন 
অংশীদার গ্রহণ করিয়া মূলধন বা পরিচালন-যোগাতা বাড়ানো সম্ভবপর । 
(৪) যেহেতু মিলিতভাবে সকলের নিকট হইতে বা যে-কোন অণ্শীদারের 
নিকট হইতেই কোম্পানীর ণ আদায় করা সম্ভব, সেইজন্য অংশীদ্দারী ফার্মের 
পক্ষে বাজারে খণ পাইবার স্থবিধ। থাকে । €৫) ব্যবসায়ের খণের জন্য প্রতিটি 
অংশীদারের দায় অসীম বলিয়া অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যায় ঝুঁকি কেহ লন না, 
ইহাতে ব্যবসায়িক স্থায়িত্ব ও রীতিনীতি রক্ষিত হয়। 

কিন্তু ইহার বহু ক্রুটি ও অন্ুবিধাও আছে । (১) অংশীদারদের মধ্যে মতের 
'্মমিল হুইলে পরিচালনযোগ্যতা হাঁস পায়। (২) কোন অংশীদারের মৃত্যু 


বৈশিষ্টা 


সুবিধা 
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হইলে বা! ব্যবসায় হইতে কোন অংশীদার সরিয়া আসিতে চাহিলে অংশীদারী 
সংগঠন ভাঙ্গিয় যায়। (৩) সাধারণত ধনী ব্যক্তিরা সম্পত্তি ও সম্পদ 
হারাইবার ভয়ে অংশীদারী ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে 
চাহেন না, কারণ ব্যবসায়ের দায় অসীম। ইংলগ্ে' 
অবশ্ত কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন অংশীদশ্বরী ব্যবসায়ও দেখিতে 
পাওয়া যায় । (৪) আধুনিক যুগে উৎপাদনের পক্ষে যে-পরিমাণ মূলধন দরকার 
তাহ! কয়েকজন বাক্তি মিলিয়। সংগ্রহ করিতে "শারেন না, বা যে পরিমাণ" 
ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়, তাহা কয়েকভনেৰ পক্ষে সম্ভব নয়। 


অন্থবিধা 


যৌথ-মুলথনী ব্যবসায় গ্রতিষ্ঠাল (00106 5600৮. 000070875 ) 
বু ব্যক্তি একত্রে যূলধন সংগ্রহ করিয়া এবং সংঘবদ্ধ পরিচালনার দ্বারা ষে- 
ব্যবসায় গভিয়া তোলে, তাহাকে যৌথ যূলধনী ব্যবসায় বলে। অর্থ নৈতিক 
কাজকর্মে এই প্রতিষ্ঠানের একটি পথত সত্তা থাকে । কোম্পানি নিজের 
নামেই ব্যবসায় চালায়, ক্রয়, বিক্রয়, খণ গ্রহণ ও খণ দান, চুক্তি সম্পাদন 
ইত্যাদি সকল কিছু এই প্রতিষ্ঠান নিজেব নামে করিতে পারে। প্রথম দিকে 
কোম্পানির উদ্যোক্তীগণ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া, কি কি 
ব্যবসায় করিবে এবং কোম্পানির নিয়মাবলী সংক্রান্ত ম্মারক-লিপি (81০19 
০£ 16770787080) জনসাধাবণের নিকট প্রচার করিয়া! শেয়ার বা অংশ-পত্র 
বিক্রয়ের দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিবে । সেই শেয়ারক্রেতাগণ সভায় মিলিত 
_.. হুইরা ভোটাধিকার প্রয়োগের দ্বারা তাহাদের প্রতিনিধি 
টি নির্বাচন করিয়া একটি পবিচাঁলকমণ্ডলী (3০%:৭ ০£ 
10175069:8) গঠন করিবে । প্রতি বৎসর নৃতন পরিচালক- 
মণ্ডলী গঠনের অধিকার কে।ম্পানির শেয়ার-ক্রেতার্দের থাকে । এই 
“পরিচালকমণ্ডলী' কোম্পানি চালাইবার উপযোগী উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ 
করিবে এবং বাৎসরিক সভায় গৃহীত নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের কার্য 
করিবে । এইভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুধায়ী ব্যবসায় পরিচাঁলনাই যৌথ 
যূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, যদি ও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকজন, 

উদ্যোক্ত! ব৷ শেয়ার-ক্রেতার হাতেই আসল পরিচালন ক্ষমত। চলিয়! যায়। 

কি তাবে মূলন সংগৃহীত হয় (ল০ঘ 0871651 9 51850.) 
সাধারণত, যৌথ-মূলধন প্রতিষ্ঠান ছুইটি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে £ 
শেয়ার বা স্টক বিক্রয়, এবং ভিবেঞ্চার বা বগু বিক্রয়। শেয়ার বা স্টক হইল 


কি ভাবে মূলধন সংগৃহীত হয় ৪৭ 


কোম্পানির অংশপত্র, ইহার ক্রেতারা কোম্পানির শ্বত্বাধিকারী, ভিবেঞ্চার 
হইল কোম্পানির খণ-পত্র, ইহার ক্রেতার কোম্পানিকে ঝণদানকারী। 
শেয়ারক্রেতাদের আয় হইল লভ্যাংশ (101510909), তাহা মোট মুনাক1 এবং 
উহার বণ্টননীতির উপর নির্ভরশীল; ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের আয় হইল সদ, 
তাহা ভিবেঞার-ক্রয়ের সময়েই নিদিষ্ট হইয়া থাকে । অন্যান্য সকলকে 
মিটাইয়া দেওয়ার পরেই শেক্সার-ক্রেতাদের লভ্যাংশ পাইবার সম্ভাবনা । 
ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ সর্বাগ্রে তাহাদের পাণ্ুনা পাইয়া 
থাকেন। কোম্পানি যদি উঠিয়া যায় তাহা হইলে 
ভিবেঞ্চার-ত্রেভাঁদের পাওনা প্রথমে মিটিবে; শেয়ার-ক্রেতাদের পাগন। 
সর্বশেষে । সংক্ষেপে, শেয়ার-ক্রেতাদের ঝুকি সর্বাধিক; ডিবেঞ্চার- 
ক্রেতাদের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। 
বগ্ড বা ভিবেঞ্চার বহু প্রকারের থাকিতে পারে । কোন কোন ভিবেঞ্চারে 
নিদি্ কোন সম্পত্তি (যেমন বাডি, যন্ধু ইত্যাদি ) বন্ধক দেওয়! থাকে । 
ইহা ব্যতীত, প্রথম-বন্ধকী বগু, দ্বিতীয়-বন্ধকী বু প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বগ্ু 
থাকে । কোম্পানি উঠিয়া গেলে প্রথম-বন্ধকী বপ্ 
ক্রেতাগণ প্রথমে তাহার্দের পাওন] পাইবে, তাহার পরে 
দ্বিতীয়-বন্ধকী বণ ক্রেতাগণের পাওনা মিটিবে। এইরূপে ভিবেঞ্চারে ঝুঁকির 
তারতম্য করা হয়। ঝুঁকি বেশি হইলে সেই বণ হইতে আয় বেশি, ঝুঁকি 
কম হইলে উহাতে তদ কম। বগু ক্রেতার! নিজেদের নু'কি বহনের ইচ্ছা ও 
ক্ষমতা অন্রসারে বিভিন্ন প্রকার বণ ক্রয় করিতে পারেন । 
শেয়ারের ক্ষেত্রেও বহুপ্রকারের শেয়াব বা স্টক (অংশপত্র) থাকে । বহু 
শ্রেণীতে বিভক্ত এই শেয়ারগুলি বিভিন্ন পরিমাণের ঝু'কিবহনেচ্ছু ব্যক্তিদের 
নিকট উপস্থাপিত করিলে শেয়ার ক্রেত। ও কোম্পানির উভয়েরই শেয়ার ক্রয় 
* বিক্রয়ের স্থবিধা হয়। সাধারণ শেয়ার (07010875 918:95 ) সবাপেক্ষা 
ঝাঁকিবভল । নিদিষ্ট জভ্যাংশ-দেয় শেয়ারের (251575099  908:58 ) 
ক্রেতাদের লভ্যাংশের হার নিদিষ্ট গাঁকে, কোম্পানির মুনাফা হইলে শেক্বার- 
ক্রেতা সেই নিদিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায়, মুনাফা না হইলে লভ]াংশ পায় না। 
নিদিষ্ট লভ্যাংশ-দেয় শেয়ার হইতেও কম ঝুঁকিসম্পন্ন হইল ইহারই আর এক 
ধরন। এইরূপ শেয়ারে যে কয় বৎসর মুনাফা ন। হওয়াও 
দরুন শেয়ার-ক্রেতা নিদিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইল না, 
পরবর্তাকালে মুনাফার বৎসরে সেই হারে সেই পুরাতন কয় বৎসরের লভ্যাংশ ও 


শেষাব 9 বণ 


বিভিন্ন প্রকাবেব বণ 


বিভিন্ন প্রকার শেযাব 
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পাইবে (05035156159 72616291706 9178765 )। এইরূপ সর্বাগ্রে লভ্যাংশ- 
দেয় শেয়ারগুলি 'সংলগ্র (8:6101086106 ) অথবা “অনংলগ্র* (ব০- 
18010108606 ) হইতে পারে । সংলগ্র শেয়ারগুলি নিদিষ্ট হারে লভ্যাংশ 
পাইবার পরেও আবার সাধারণ শেয়ারের ন্যায় লভ্যাংশ পাইয়! থাকে৷ 
অপরপক্ষে, অসংলগ্র শেয়ারগুলি শুধু নিদিষ্ট হারেই লভ্যাংশ পায়। 


বৈশিষ্ট্য (010218,0051156163 ) 

যৌথ-মুলধনী ব্যবসায়ের দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে. মাহার ফলে ইহা অন্ঠান্ত 
ধরনের প্রতিষ্ঠান হইতে পথক। প্রথমত, শেয়ার-ক্রেতাদের অর্থাৎ 
মালিকদের দায় সীমাবদ্ধ ([1001657. [১1911165) | অন্ঠান্ত ব্যবসায় গ্রতিষ্ঠানে 
কোম্পানির খণের দায় অসীম ; মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেও খঝণ 
শোধ করিতে হুইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোম্পানি খণ করিয়! উঠি 
গেলেও কোন ব্যক্তি ষে-মূল্যের শেয়।র ক্রয় করিয়াছে উহার বেশি দায়িত্ব সেই 
শেয়ার-ক্রেতার নাই । 


ফেমন, 100 টাকার একটি শেয়ার ক্রয় করিয়া ষদি কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ 
টাঁকাটাই কোম্পানিকে মিটাইয়। দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাৰ আর কোন 
দায় নাই। যদি 100 টাকার শেয়ারে (ধবা যাউক ) ৭0 
সীমাব্গ দায এব*. টাকা দেওয়া হইয়া থাকে (6514-27) 3 তবে বাকী ৪০ 
মালিকানা ও পবি- ৯ _ 
ডানার পিক, টার আর তাহার নিকট হইতে আদায় হইতে পারে, 
ইহার বেশি নহে । অর্থাৎ কোম্পানির খণের জন্য কোন 
শেয়ার-ক্রেতারা দায়িত্ব নিজের নামে কেনা শেয়ারের মূল্য পর্যন্ত নিণিষ্ট 
ও সীমানদ্ধ। 
দ্বিতীয়ত, যৌথ মুলধনী ন্যবসাতে ব্যবসায়ের মালিকানা ও দৈনন্দিন 
পরিচালনার মধ্যে পার্থকা থাকে । খাঁচার ঘালিক তাহার! বেতনভুক্ত কর্ম- 
চাবীদের ছার! ব্যবসায়-পরিচালনার সাধারণ কাঁজগুলি সর।ইয়া থাকেন। 


সুবিধা (80৮8008989) 

(১) বলাই বাহুল্য যে, আধুনিক যুগের বৃহত মাত্রায় উতপাদনী ফার্মসযূহ 
গঠন করিতে হইলে যৌগ মৃলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ছাড়া গত্যন্তর নাই ঃ 
প্রচুর সংখ্যক বাক্তির নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়া প্রভ্তত যূলধন সংগ্রহ কর! 
ইহার পক্ষে সম্ভব । শুধু তাহাই নহে। অসংখ্য ব্যক্কি প্রত্যেকে স্বল্পমূল্যের 
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শেয়ার ক্রয় করার দরুন ঝঁকি-বহুল উৎপাদন ও ব্যবসায় শুর কর! সম্ভব হয়, 
কারণ প্রত্যেকটি শেয়ার-ক্রেতার নিজন্ব বাঁকিব পরিমাণ কম থাকে । (২) দায় 
সীমাবদ্ধ থাকায় এবং শেরারের দাম কন হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগ- 
কারীদের ঝুকি কমিয়া যাঁয়। (৩) কোম্পানিকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না 
করিয়া, যে-কোন শেয়ার-ক্রেতা, নিজের প্রয়োজনে বা অপছন্দ হইলে. যখন 
খুশি শেয়।র বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ ফিরিয়া! পাইতে পারে । (৪) শেয়ারগুলি 
হন্তান্তরযোগ্য অর্থাৎ ইহাদের যখন খুশি বিক্রয় করা সম্ভব। শেয়ার ক্রেতার 
মুতার পর তাহার উন্তবাঁধিকারীর! অন্তান্য সম্পত্তির হ্যায় শ্য়োরের মালিকান। 
পাইয়। থাকে | স্থতরাং শেয়ার-ক্রেতাদের মৃত্যুতে ফার্মের উৎপাদন-ধারার 
কোন ক্ষতি হয় না, তাহা অব্যাহত থাকে । (৫) আধুনিক সমাজে সাধারণ 
লোকদের ব্যবসায়ে যোগদান করিবার স্রষোগ এই ধরনের বাবসায়-প্রতিষ্টানেই 
পাওয়া সম্ভব। ইহার মাধ্যমে তাহারা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাহায্যে অল্প দামের 
শেয়ার ক্রয় করিয়া বিনিয়োগের স্থযোগ পাইতেছে । ৬) পরিচালনার 
যোগ্যতাবিহীন অর্থবান ব্যক্তি অর্থের বিনিয়োগ করিবার স্থযোগ পায়ও 
যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজের অর্থ না থাকিলেও ( বেতনকুক্‌ কর্মচারী 
ঠিসাবে ) ব্যবসায় পরিচালনার স্যোগ পায়। ৫) শেয়ার ক্রেতাদের 
মোট ঝ্কি কম বলিয়া এই ধরনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বহু অর্থ গবেষণ। ও 
বিজ্ঞানের উন্নতিব জন্য ব্যয় করে। সভ্যতার অগ্রগতিতে ইহাদের দাম 
কম নহে। 


অন্থবিধা স্ ব্রুটি (010001165 ৪00. 106160%3) 


(১) পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমত] সাধারণত সকল শেরার-ক্রেতাদের নিকট 
থাকে না। কয়েকজন বুদ্ধিমান চালক-চতুর ব্যক্তি একটি উপদল গঠন করিয়] 
শেয়ারের অল্লা'শেব মালিক হইয়া সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়হুণ করার প্রয়াস 
গায় । ফলে গণতান্ধিক পদ্ধতিব বদলে পবিচালনাব ক্ষেত্রে উপদলীয় চক্রান্তের 
আবহাওয়া দেখা যায়। 

(২) মুষ্টিমেয় ব্ক্তিব নিকউ ক্ষমতা থাকিলে যত প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি 
হওয়া! সম্ভব, যৌথ-মুলধনী প্রতিষ্ঠানে তাহার সবই ঘটিতে পারে । কোম্পানির 
বাৎসরিক বিবরণীতে মিথ্যা প্রচার করা, আত্ত্রীয়তোষণ ও স্বজনপোঁষণ, 
নিজদলের লোকদের লইয| হুয়া! ব্যবসায়ের নামে দ্রব্য বা শেয়াব ক্রয়বিক্রয়ের 
দালালি করিয়। অর্থোপা্জন, শেয়ারের দামের উঠানামা! এরূপভাবে নিষবস্ত্র 


আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


কর! যাহাতে উপদলতূক্ত ব্যক্তির! অন্তায়ভাবে আয় ও স্থবিধা পাইতে পারে-__ 
এইরূপ বহু দোষ যৌথ-যূলধনী ব্যবসায়েব সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জডিত। 

(৩) বেতনভুক্‌ কর্মচারীদের সাহাষ্যে পরিচালনার দরুন সাংগঠনিক 
দুর্বলতা দেখা দেওয়া সম্ভব নহে। 


(৪) শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সাধারণত শান্তিপূর্ণ থাকে না। শ্রমিকগণ 
জানেনই না তাহাদের মালিক কাহারা, মালিকদের সম্থদ্ধে কোন সহানুভূতি 
তাহাদের মনে স্থ্টি হয় না, 'কোন এক অশরীরী «দৃশ্ঠট যন্ত্রের হুকুমে চাকুরি 
করা'__এরূপ ধারণার স্ষ্টি হয়। মালিকেরাও শ্রমিকদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অচেতন থাঁকিয় কেবল মুনাফার তাঁডনায় এরূপ অবস্থা সি করেন যে সংঘষ 
অনিবার্য হইয় উঠে । কোন বিবোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে মুখোমুখি অবস্থায় ছুই 
পক্ষের মিলিত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ মালিকবুন্দ সাবা পথিবীময় অগণিত 
শেয়ার-ক্রেতাঁকপে ছভাইয়া থাকে | 


(৫) ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক একচেটিয়া ধনতন্ত্বাদ এই 
যৌথ মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই স্ষ্টি হইয়াছে । অল্পসংখ্যক 
শেয়ার ক্রয় করিয়া! অধিক ক্ষমতা! করায়ত্ত করার এবং একই শিল্পের অধিকা*শ 
ফার্মের কিছু কিছু শেয়ার কিনিয়া ইহাদের সকলকে নিদের হাতে আনার 
স্থবিধা হইয়াছে । যেহেতু ফার্মের দৈনন্দিন পরিচালনার ভার নিজের হাতে 
লইবাঁর প্রয়োজন হয় না, সেই হেতু এক ব্যক্তি সকল প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় 
করিয়া দেশের সকল শিল্প ব্যাঙ্ক ও পুঁজির কারবারে মাঁলিকান! লাভ করিতে 
পারেন। কয়েকজন ব্যক্তি সকল শিল্লেরই প্রধানতম ব্যক্তি হইয্া উঠেন, 
দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের পরিচালক হিসাবে গণ্য হইতে থাকেন । ইহারা 
বিভিন্ন শিল্পের ও ফার্মের প্রধান পরিচালক হিসাবে গণ্য হন এবং ক্রমে দেশের 
রাজনীতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করেন.। একট ব্যক্তি একটি 
শিল্পের সঠিত সংশ্লিষ্ট সকল ফার্ম বা শিল্পের পরিচালক হইতে পারে, ইহাঁকে 
পারস্পরিক'ভাবে সংযুক্ত ভিরেক্টারী (15651190512 1017506078108)) বলে । 


যৌথ-মুলধনী প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগের বূপকি (3০80৮ 85০০৮ 
000070805 800 18109 0£ 17588600926 ) 
(১) বুছতৎমাত্রায় উৎপাদন চালাইতে গেলে প্রচুর পরিমাণে মুলধনের 
দ্বরকার হয়। শুধু তাহাই নহে, সেই মূলধন স্দীর্ঘকাল ব্যবসা্মে আবদ্ধ 
থাকে । ঝাঁকিবহল উৎপাদনে সেই যুলধন নিযুক হয়। প্রধানত, সেই 
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মূলধন যন্ত্রপাতি. ঘরবাড়ি প্রভৃতির আকারে কোম্পানির স্থির পুঁজিরূপে আবদ্ধ 
থাকে । স্থির পু'জির স্থায়িত্ব যত দীর্ঘ হইবে, মূলধন 
অর্থ আযত্তের বাহিরে বিনিয়োগকারী ব্যক্তিকে তত বেশি দিনের জন্য মূলধন 
5 নিজের আয়ত্তের বাহিরে রাখিতে হইবে । এই ধরনের 
দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ও বিশেষরূপে যন্ত্রে অর্থ বিনিয়োগের ত্রুটি এই যে. 
প্রয়োজন হুইলে তখনই এই স্থির পু'জিকে অর্থে রূপাস্তরিত করা চলে নাঃ 
প্রয়োৌজনমত নগদ অর্থে রূপান্তরিত করিতে পারিলে সেই বিনিয়োগ স্থবিধা- 
জনক | কিন্তু বৃহৎ ও বিশেষ ধরনের বন্ধে বা স্থির পু:ভিতে মূলধন আবদ্ধ 
থাকিলে বিনিয়োগের এই তারল্য (110519165) বজায় থাকে না। 
যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের স্থবিধা হইল যে, যদিও কোম্পানির সকল সম্পত্তি 
এইরূপ স্থির পুজি এবং প্রয়োজনমত নগদ অর্থে রূপান্তরের অযোগ্য (11110516) 
অবস্থায় থাকে, ব্যক্তির বিনিয়োগের রূপ কিন্ত এই তারল্য বঙ্গায় রাখে । ষে- 
ব্ক্তি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে, ০ ইচ্ছা করিলেই তাহার শেয়ারখানা 
প্রয়োজনমত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়! নগদ অর্থে রূপান্তরিত করিতে 
পারে। ব্যক্তি বিনিয়োগ করে শেয়ার ক্রয় করিয়া, সেই শেয়ার সে তাহার 
স্থবিধামত সময়ে ও দামে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে অর্থ 
আয়ন্তের বাহিরে থাকার ঝ,.কি অনেক কমিয়া যায়। 


(২) বিনিয়োগের আর একটি ঝ.কি হইল যুলধন লোকসান যাইবার ভয় । 
বহুকাল পরে দ্রব্য বাজারে আসিবে, বহুদূরের বাজারে নাইবে, যে-বাজারের 
চাছিদা অনিশ্চিত সেইরূপ বাজারে গিয়া পড়িবে। 

অর্থ লোকসান বাইবাব ভবিষ্বাতে অনিশ্চয়তাব ঝ,কি বহন করিয়া উৎপাদন 
তি করিতে হইবে, ভূল ভাস্তি, ছুর্ঘটন| সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে 

নই হইতে পারে । এই সকল ভয় দূর করার ব্যাপারে যৌথ-মূলধনী প্রতিষ্ঠান 
বিভিন্নভাবে যথেষ্ট সহায়তা করে । (ক) প্রচুর মূলধন ও স্থ্দক্ষ পরিচালন- 
যোগ্যতার সন্মিলন সাধনের ফলে সাধারণ বিনিয়েগকারীদের বিনিয়োগের 
ব,কি ও অনিচ্ছা কমিয়! যায়। (খ) যে-বিনিয়োগকারী যতখানি ঝঁকি 
গ্রহণ করিতে চায় সে সেইরূপ বগু বা শেয়ার ক্রম করে। সমাজে ঝাঁক 
গ্রহণের ইচ্ছ| কাহারও বেশি কাহারও বা কম, সেই অস্থায়ী যৌথ-মূলধনী 
প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ঝ.কিসম্পন্ন বণ্ড ও শেয়ারের ব্যবস্থা আছে। (গ) পৃথক- 
ভাবে প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য খুব কম এবং শেয়ার ক্রেতাঁদের দায় সীমাবদ্ধ 
থাকায় শেয়ার ক্রেতার ব্যক্তিগত এবং নিক্তস্ব ঝ.কির পরিমাণ খুবই কম 


99 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


থাকে । (ঘ) বর্তমানে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগকারী সংস্থাসমূহ 
প্রতিষ্ঠা হওরাতে ব্যক্তির ঝ',কি নাই বলিলেই চলে, কারণ কোন ব্যক্তি এই 
সকল সংস্কার মাধ্যমে অর্থ-বিনিয়োগ করিলে ইহারা সেই ঝ',কি নিজেরাই বহন 
করে। তাহ] ছাড়া, এই সকল প্রতিষ্ঠানের অর্থ সামর্থ্য এবং এই বিষয়ে 
দক্ষতা অনেক বেশি, ফলে ব্যক্তির ঝ,কি অনেক কমিয়া যাক্স। ছুই একটি 
ক্ষেত্রে লোকসান হইলেও মোটের উপর সামগ্রিকভাবে ইহাদের ক্ষতি হয় না। 


সমবায় (0০0-00678%100 ) 

পুছ্িবাদী সমাজের অন্ঠতন প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পুঁজির মালিরু শ্রেণী ও 
শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ। শ্রমিকদের মতে, পুঁজির মালিকের! শ্রমিকদের 
শোষণ করেন ; শ্রমিকেরা ধনোৎপাদন করেন বটে, কিন্ত সেই ধনের মালিক হন 
পুজির মালিক। পুঁজিপতি ও মালিক ছাড়া শ্রমিকগণ নিজেরাই ব্যবসায়ের 
উদ্দেশ্যে উৎপাদনীফার্ম সংগঠন করিতে পারিলে এই শোষণ দূর কর! যায়। 
পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে সকলে মিলিয়। মূলধন ও 
উদ্যোগশক্তি সরবরাহ করিয় শ্রমিকেরা নিজেরাই একটি 
বাবসায়-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করিলে তাহাকে "সমবায় বলা হয়। কোন 
একদল শ্রমিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে । 
অথবা সমিতির সভ্য কম স্দে প্রয়োজনমত ঝণ পাইবার উদ্দেশ্যে মমবায় খণ 
সমিতি স্থাপন করিতে পারেন। কম বা ন্যাধ্য দামে খাটি দ্রব্য বিক্রয়ের 
উদ্দেশে সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইতে পারে। পাইকানী দরে ক্রয় 
করিয়া সকলে স্তবিধার জন্য সমবায়-ক্রয় সমিতি ও গঠিত হইতে পারে। 

এইবপ সমবাফী ব্যবসায়ের স্তববিধা হইল, ইহার ফুলে সমিতির সভ্যদের 
মায় কিছুটা বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে (যেমন, সমবায় 
বিক্ুয় সমিতির দরুণ) ব্যয় হ।স পায়। সমবায় উত্পাদন 
সমিতির ফলে উৎপাদন ৪ আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে । শ্রমিক-মালিক সংঘধ 
দূব হয়। শ্রেণী সংগ্রাম বিলুপ্ত হয় । 


বৈশিষ্ট 


স্াবব। ও অএবিধ। 


ইহার অন্রুবিধা হউল এই যে, উৎপাদনে উৎসাহ ও প্রেরণ! কমিয়া যাইতে 
পারে । সকলের মিলিত দায়িত্ববোধের স্থলে সকলের মিলিত দায়িত্বহীনতা 
আসিয়। পড়িতে পারে। শৃঙ্খলা বজায় রাখা শক্ত হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ে 
বা উত্পাদনে নেতত্ব ও পরিচালনার অভাব ঘটিতে পারে। এখন পর্যস্ত এইরূপ 
সমবায় সমিতি গুলির কার্য খুবই সীমাবদ্ধ। 
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রাষ্ট্র-পরিচ।লনা (6010110 10190910159 ) 

উনবিংশ শতাব্দীতে খন অবাধ বাণিজ্য নীতি (1,818965-সা879 ) 
প্রচলিত ছিল, তখন রাষ্ট্র কর্তক কোন শিল্প বা ব্যবসায়ের মালিকানা গ্রহণ ও. 
পরিচালন অঙ্থচিত বলিয়া বিবেচিত হইত । কিন্তু বর্তমানে ধনবিজ্ঞানীগণ 
আর সেই নীতি স্বীকার করেন না। বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রের মালিকানায় এবং 
পরিচালনায় সকল দেশেই আজকাল কম বা বেখিসংখ্যক 
শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্টান গুলি পরিচালিত হইতেছে । 
এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা সামগ্রিক ভাবে দেশের 
জনসাধারণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় এবং একচেটিয়া একটি বুহৎ প্রতিষ্ঠান 
ছারা পরিচালিত হইলে দেশের পক্ষে ব্যয়সংকোচশীল ( ৪০০০০:01081 ) 
যেমন রেলপথ, যানবাহন, বিছ্যৎ সরবরাহ প্রভৃতি । ইহাদের রাষ্ছের 
মালিকানাভুক্ত হওয়া উচিত, পৃথিবীর সকল দেশেই আজকাল এইরূপ ধারণ' 
দেখা দিয়াছে । সরকারী ও আধা-সরকারীভাবে বিরাট আথিক বা 
শিল্পসংস্থাসমৃূহ পরিচালিত হইলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর, ইহ! আজকাল প্রায় 
সকলেই স্বীক1র করিয়।! থাকেন। 

সাধারণত, চারিটি পদ্ধতিতে সরকারী মালিকানাভৃক্ত প্রতিষ্টানসমূহ 
পরিচালিত হয়। প্রথমত, উহা সবকারের দণ্ধর হিসাবে পরিচালিত হইতে 
পারে, যেমন পোস্ট অফিপ। দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের লইয়ু! গঠিত 
স্বাধীন করপৌরেশন দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে, যেমন 
দামোদর ভ্যালি করর্পোকেশন। তৃতীয়ত, আধা-সরকারী 
বোডের ব। কমিটিব দ্বার রাষ্ের নিয়ন্থণে পরিচালিত 
হইতে পারে, যেমন, রেলওয়ে বো । চতুর্থত, যৌথ ব্যবনায় প্রতিষ্ঠা করিয়! 
অধিকাংশ শেয়ার সরকার ক্রয় করিয়া! সাধারণ যৌথ কোম্পানীর পদ্ধতিতে 
ইছা পরিচালিত হইতে পারে, যেমন হিন্দস্থান হ্রীন লিমিটেড । 

আধুনিককালে রাই্-পরিচালনায় স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণ! 
কর! হইয়াছে । যেমন, বাষ্্নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শিল্পসংস্থাসমৃহ সাধারণত 
মুষ্টিমেয় মালিকদের মুনাফালাভের উদ্দেশ্তে পরিচালিত হয় না, জনকল্যাণই 
ইহার প্রকৃত লক্ষ্য থাকে। স্বতরাং সবনিয় ব্যয়ে 
সংবোচ্চ মুনাফা করার জগ্ত ইহ অন্ঠান্ত ববসায়িক ফার্মের 
হ্যায় শিজের দাম ব উত্পাদন নীতি নিধারিত করে না। 
তাই ভোগকারীরা কম দামে ভাল জিনিস পাইতে পারে। সরকার কম 


কেন ইহার উৎপত্তি 
ও প্রনার হইতেছে 


পবিচালনার 
সাংগঠনিক কপ 


স্বপক্ষে ও বিপক্ষে 
যুক্তি 


94 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


সথদে টাক! ধার পায়, স্থতরাং উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে। ব্যক্তিগত 
ব্যবসাদারেরা সমাজে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক অসাধুতা৷ প্রচলন 
ও সমর্থন করে, সরকারী ব্যবসাঁতে তাহার্দের সেইরূপ হ্যোগ থাকে না। 
কিন্তু সরকারী পরিচালনার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখানো হইয়া থাকে । যেমন 
অনুন্নত দেশের রাষ্ট্রগুলিতে পুরানে প্রতিঠিত শিল্পগুলি কিনিয়! লইবার মত 
মূলধন সরকারের নাই। অল্পন্বল্প যাহা আছে তাহা দিয়] নৃতন শিল্প স্থাপন 
করা ভাল। তাহা ছাড়া কর আদায়ের পরিম'প কমিয়। যাইবে, সে ক্ষতিও 
বিচার কর! প্রয়োজন। সর্বোপরি, সরকারী কর্মব্যবস্থা, বিশেষত, অনুন্নত 
দেশগুলিতে, শিল্প পরিচালনার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়; রুটিন মাফিক 
কাজ, দীর্ঘনৃত্রতা, উদ্যমহীনতা প্রভৃতি দোষগুলি ইহাতে দেখা দিবেই। 
চীকুরিজীবি সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা ইহারা পরিচালিত হয়, উপযুক্ত উদ্ভম 
ও প্রেরণা তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। 
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বিশেবায়ণ (8706991511886102 ) 
বর্তমান সমাজে মানুষ বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে; কিন্তু লক্ষ্য 
করিলে দেখা যাইবে, সে নিজে সেই সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে না। 
হয়তো ইচ্ছা করিলে কাহারও পক্ষে অনেক প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করা 
সম্ভব; কিন্তু তাহ] না করিয়া মাত্র এক প্রকার বা একটি 
দ্রব্র উৎপাদন সে নিজে করে, এবং অপরের উৎপাদিত 
অন্য দ্রব্যাদি নিজের দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া লয়। নিজের ন্বয়ংসম্পূর্ণত] 
বা বিঙিন্নমুখী উত্পাদন ক্ষমতা বিসর্জন দিয় একটি নিদিষ্ট দিকে ব্যক্তির 
সামর্থণকে সীমাবদ্ধ রাখা এবং উতপাদন-ধাব্রায় নিয়মিতভাতে একটি বিশেষ 
ধরনের কার্য করাকে বিশেষায়ণ (91919118819) বলে । 
আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিশেষায়ণ। আযাভাম্‌ শ্মিথ 1716 
সালে তাহার গ্রন্থের প্রারভ্ে শুম-বিভাগ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে শ্রমিকের 
উৎপাদনীশক্তির সবাধিক উন্নতি, তাহার দক্ষতা, নিপুণতা ও উৎপাদন ক্ষমতার 
বুদ্ধি-এই সব কিছুর মুলে রহিয়াছে আম বিভাগ । 
প্রত্যেক ব্যক্তির মদো এন কোন এক বিশেষ গুণ আছে, 
সেই অনুযাক্গী উহাকে কোন এক দিকে সবতে।ভাবে নিয়োগ করিলে সে সবা- 
পেক্ষা অধিক সম্পদ উৎপাদন করিতে পারে । কিন্তব্যক্তি যদি সেই দ্রব্য 
উত্পাদদনেই নিযুক্ত হয় তাহ! হইলে সমাজের মোট উত্পাদন বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তির 
শক্তিসমূহের পুণ ও উপযুক্ত ব্যবহার হয়। 
আদ্দিম সমাজেও শ্রম-বিভাগ প্রচলিত ছিল। স্বীলোক গৃহের কার্যাদি 
করিত, পুকষেরা শিকার এবং কৃষিকার্ধয করিত। বর্তমানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 
পুরাতন শ্রম-বিভাগ ক্রঘে বিলুপ্ধ হইতেছে । উহার পরবতা স্তরে, একদল 
লোক সমাজে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিত, 
ও অপর কিছু লোক অন্থান্ত ডব্যাদি উৎপাদনে নিষুক্ত হইত ; 
কেহ ধান, কেহ কাপড়, কেহ বা নৌকা । কোন কোন 
দ্রব্য উৎপাদনের মোট ধারার সম্পূর্ণ টাই তাহারা উৎপন্ন করিত। এইবূপে 


কাহাকে বলে 
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সমাজে বৃতিবৈশি্ট্য ব1 বৃত্তিনিদিষ্টতা দেখ! দিয়াছিল। প্রাচীন ভারতেব এক 
একটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়! গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্য উত্পাদনকারী ব1 কাধ- 
সম্পদকারী শ্রেণী রাখিয়। দেওয়! হইত । গ্রামের প্রয়োজনীয় সকল দ্রবা 
গ্রামেই বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা উৎপন্ন হইত ।* 

কিন্তু আধুদনক জগতে শ্রমবিভাগ আরও প্রসার লাঁভ করিয়াছে । একটি 
ভ্রব্য উৎপাদনের মোট পদ্ধতি বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশে পরিণত হইয়াছে. 
এবং ক্রমশই বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্তম অংশে পরিণত হইতেছে । এক একদল 
মানুষ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদু অংশের উতপাদন-কার্ষে নিষুক্ত আছে । 

শ্রমবিভাগের ফলই সহযোগিতা । যেহেতু মান্য সকল দ্রব্য নিজে উত্পাদন 
করে না, এমন কি একটি দ্রব্যের সম্পূর্ণ ধারা উত্পাদন করে না, সেই হেতু 
তাহার অভাব মিটাইতে হইলে অন্যের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। 
এইভাবে সকলেই অন্যের উপব নির্ভরশীল বলিয়া! পাঁরস্পরিক 
সহযোগিতা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাৰ ভিত্তি বল! 
চলে। যতদ্দিন সমাজে বিশেষায়ণ ছিল না, ততদিন 
সহযোগিতা ন| করিলেও চলিতে পারিত । কিন্তু বিশেষায়ণের ক্রমপ্রসারেব 
ফুলে সহযোগিতা ব্যতীত সকল অভাব যোচনের কোন উপায় আর বতমান 
সমাজের ব্যক্তিদের নাই । 

এই বিশেষায়ণের একটি ফল হইল বিনিময়, কাবণ নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের 
বিনিময়ে অপরের উৎপন্ন দ্রব্য না পাইলে শ্রমবিভাগ সচল থাক অসম্ভব। 


বিশেষাষণ সহযোগিতা 
ও বিনিময 


শ্রষবিভাগের জুবিখা-অন্ুবিধ। (80520098898 ৪00. 01890591628 

0? 10151585010 01 2590008 ) 

শ্রমবিভাগের অনেক স্থবিধা আছে । (ক) সমাজে জনসাধারণের মধো 
ষে-কাজে যাহার যোগ্যতা (৪011165) সর্বাধিক সে সেই কাজে তাহার শক্তি 
নিয়োগ করে। তাহার ফলে দক্ষতা ও নিপুণতা! বৃদ্ধি পার । বহুবার অভ্যাসের 
ফলে অল্প পরিমাণ সমান ধরনের কাজ খুব সহুজসাধ্য হইয়া! উঠে, শ্রমিকের 
উত্পাদনী-শক্তি বৃদ্ধি পায় । (খ) শ্রমবি'ভাগের ফলে সমক়্ের ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে । 
কম সময়ের মধ্যে শ্রমিক তাহার কাঁজ শিখিতেত পারে, কারণ উৎপাদনের সম্পূর্ণ 
ধার! তাহাকে শিক্ষা করিতে হইতেছে নাঃ অল্প একট অংশ শিখিলেই তাহার 
কাজ চলিবে । (গ) শ্রঘবিভাগ না থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তির শিকট সকল 


*₹ এইবপ হ্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ হর্থশীতি সামন্ত যুগের ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির প্রধান বেশ 
এবং পৃথিবীতে সামস্তুতস্থের একটি বিশেষ ভাবতীয় বপ বলিষা পরিগণিত হইগ1 থাকে । 


শ্রমবিভাগের স্বিধা-অন্থবিধা 9৭ 


প্রকার যন্ত্র থাক দরকার হয়; সে যখন একটিতে উৎপাদন করে, তখন অপর 
স্তরের যন্ত্রগুলি অলস হইয়া বসিয়া থাকে । এইভাবে যন্ত্রের অপচয় ঘটে। 
কিন্তু শ্রমবিভাগ থাকার দরুণ একটি যন্ত্রের দ্বারাই একব্যক্তি সারাদিন উৎপাদন 
করে, কোন যন্ত্র অলস থাকে ন', অপচন্স হয়না। তাহা! 
ছাঁভা, কোন একটি যন্ত্রের কাজ শেষ হইলে শ্রমিককে 
উঠিয়! গিয়া নূতন স্তরের যন্ত্রের সাহায্যে তাহা দ্বারা উৎপাদন শুরু করিতে 
প্রচুর সময়ের অপচয় হয়, শ্রমবিভাগ চালু থাকিলে সেক্গপ সময় অপচয়ের 
সম্ভাবনা থাকে না। (ঘ) উৎপাদন ধারাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত কর! হইলে 
প্রত্যেক অংশের কাজ্ত মোটামুটি ছকে-বীধা ধরনের হইয়! যায়, ইহাব ফলে সেই 
কাজটুকুর জন্য যন্ত্রের ব্যবহার ও আবিষ্কার সম্ভবপর হয় । 


ওগুণসমূহ 


অন্থবিধার কথা বলিহত গেলে প্রথমেই বলিতে হয় যে, (ক) ইহার ফলে 
ব্যক্তির কাজের পরিধি সণকুচিত হয়, ফলে তাহার দৃষ্টিভষ্তিও সংকুচিত হইয়া 
ষায়। (খ) একই ধরনের কাজ সদ্াসর্বদ1 কবার ফলে একঘেয়েমি ও বিরক্তি- 
কর মনোভাবের ষ্টি হয়। (গ) ব্যক্তি তাহার মনের উৎসাহ, উদ্দীপন এবং 
স্থজনীশক্তি হারাইয়! ফেলে এবং যন্ত্রেরে একটি অংশ মাত্রে পরিণত হয়। 
(ঘ) মনের সংকীর্ণতার ফলে উপদলীয় ক্ষুদ মনোভাবেব হ্ছষ্টি হয়, সমাজের 
সাধারণ স্বার্থের কথা চিন্তা করে না। (ও) উৎপাদনধার1 বিভিন্ন ধরনের 
শ্রমিকদের দ্বারা পর্রিচালিত হওয়ায়, কোন ক্ষুদ্র অংশ 
উৎপাদনকারী অশমিকদের দল কাজ বন্ধ করিলে অন্যান্ত 
সকল ধারার কাজ বন্ধ হইয়! এক অচল অবস্থার হষ্টি হয়। (চ) সর্বোপরি, 
শ্রমবিভাগের ফলে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে ষে ফ্যাক্টরী-প্রথার স্থট্টি হইয়াছে 
তাহার নানাবিধ দোষ দেখা যায়। শহুরে আবহাওয়া, গ্রাম্য জীবনের সহিত 
সম্পর্কচ্যত শহরের ক্রেপধান্ত এবং বন্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্ষ্টির আনন্দ হইতে 
বঞ্চিত মাহ্গযের দল, সুস্থ মনের অভাব, সকল কিছু ইহার ফলে দেখা দিয়াছে। 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে বেকারির সম্ভাবনা বাড়িয়াছে, কারখানায় 
অধিকোত্পাদনের ক্ষমতা-সষ্টির ফলে পূৃবের তুলনায় ব্যবমায় ও শিল্পে বাণিজ্য- 
সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে । 


দোষনমুত 


গুষবিভাগ প্রসারের সীমা (158001686০0 205515100. 0৫1 1,900.) 
উৎপাদন ধার!:ক ক্রমাগত ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করিয়া যতদূর খুশি শ্রম- 
বিভাগের প্রসার ঘটানো বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিভিন্ন কারণের দ্বারা শ্রম- 


গে 
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বিভাগের প্রসার সীমাবদ্ধ। (ক) প্রত্যেক উতপাদন-পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদান- 
সম্মিলনে গঠিত হয় । কোনে শিল্পে নিদিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে 
কোন্‌ উৎপাদন-সম্মিলন গ্রহণ করা হইবে তাহা আজকাল মোটামুটিভাবে স্থির 
থাকে এবং সঠিক উৎপাদন-পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট থাকে। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তার 
পক্ষে সেহ পদ্ধতি ও উতপার্দন সুত্র অনুযায়ী কাজ করা ছাড়া কোন গত্যস্তর 
থাকে না। নৃতন ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগ করার স্থযোগ 
থাকে না, উৎপাদন-স্তত্র অন্ুযারী স্থনিদিষ্ট ও গুজ্ঘলিত শ্বমবিভাগ মানিয়। কাজ 
চালাইতে হয়। সকল শিল্পে সমান শ্রমবিভাগ সম্ভব নয়, 
যাণ্তঠ্িক পদ্ধতিব 
নি্দি্টতা. বাজারের শিল্প ও উতপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী ইহার প্রসার সীমাবদ্ধ 
বিস্তৃতি, মুলধনেব থাকে । (খ) আযাডাম্-ম্মিখং বলিয়াছেন শ্রমবিভাগ 
এ রা বাজারের বিস্তৃতি দ্বাবা সীমাবদ্ধ । বাজার ছোট হইলে 
ক্ুপ্র মাত্রায় উত্পাদন হয়, শ্রষবিভাগের প্রসার সম্ভব হয়, 
বাজার বড় হইলে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের ধাঁবাকে বিভক্ত করা 
গুয়োজন হয়, শ্রমবিভাগ প্রসারিত হইতে পারে । (গ) শুমবিভাগের প্রসার 
নিভর করে মূলধনের পরিমাণের উপর। অধিক যুলধন থাকিলে যন্ত্রপাতির 
বাবহার সম্ভব, উৎপাদনের ধারা বিভক্ত করিয়া যন্থপাধ্র গ্রয়োগ করা চলে। 
(ঘ) যন্থ-সম্বদ্ধে জানের উপর শ্রমাবভাগের গুসার নিতরশীল। অনুন্নত 
দেশসমুহে মূলধন ও যন্ত্র জানের অভাবের দরুন এতদিন শ্রঘব্ভাগ বিশেষ 
প্রসার লাভ করিতে পারে নাই । 


যন্ত্র (88501311767) 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম'ভাগে ইংলণ্র 
এবং ইউরোপের ছুই একটি দেশে নৃতন কয়েকটি যস্থেব আবিঞ্ষার হয় এবং 
শিল্প ক্ষেত্রে তাহাদের গ্রস্মোগ শুক হয়। ইহার ফলে সমগ্র উতপাদ্দন-পদ্বতিতে 
ক্রমশ বিপুল পরিবতন সথচিত হয়ঃ মান্য ঘারা পরিচালিত যন্ত্রমৃহ উৎপাদন- 
কার্ধে ব্যবহৃত হইতে শুরু হয়। বিজ্ঞানের উন্নতি ও য্ছের প্রসার পরম্পরের 
উপর প্রভাব বিস্থার করিয়৷ অগ্রসর হইতে থাকে, মানব সভ্যতা যন্থযুগে উত্তরণ 
করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে এই মৌলিক পরিণর্তন ইতিহাসে শিল্পবিপ্রব নামে 
পরিচিত । ইহার ফলে ক্রমশ কল-কারথান! বাঁড়িতে থাকে, 
বৃহৎ আকারের ও অধিক উৎপাদনশীল যন্তু উৎপন্ন হইতে 
থাকে, উৎপাদনের মাত্রা বাড়ে, বিক্রয় বৃদ্ধি পায় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি 


বন্থ ৪ এনবিভ!গ 
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হয়। শ্রমবিভাগের প্রসার ও যন্তব প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ধারাকে ক্ষুদ্রতর 
অংশে বিভক্ত করার স্থবিধা হয়। এই ঘন্ত্-প্রচলনের অর্থ নৈতিক ফলাফল 
পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার ফলে মান্ঠষের জীবনে উপকার ও 
অপকার উভয়ই সাধিত হইয়াছে। 

(ক) যন্ত্র প্রচলনের সর্বাধিক স্থবিধা হইল যে, প্রক্রুতির অন্ধ শক্তিসমৃহকে 
মান্গষ নিজের অভাব মিটাইবার উপযোগী দ্রব্য-উৎপাদদনের কার্ষে নিয়োগ 
করিয়াছে , কৃপণা প্রক্রুতির অনিচ্ছ,ক হাত হইতে শক্তি 
সংগ্রহ করিয়! মানুষ প্রয়োজনীয় ত্রব্যসামপ্রীর উৎপাদন 
বাভাইয়া তুলিয়াছে । (খ) মনে রাখিতে হইবে, যে উচ্চ জীবনযাত্রার মান লইয়া 
আজিকার মান্রধ সভ্যতার গব, তাহার ভোগ্য দ্রব্যসম্তারের যে-অফুবস্ত ভাগার, 
তাহ! যন্ত্রেরই দ্ান। ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়মের প্রভাব খব করিয়া 
যন্ত্র কৃষিব উত্পাদন বিপুল পরিমাণে বৃন্গি করিয়াছে । (গ) মানুষের শক্তির 
তুলনায় যন্ত্রের সাহায্যে অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াতে 
নিয়োগ করিতে পারা যায়, পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলির হাত হইতে মানুষ 
অব্যাহতি পায়; অনেক বেশি শক্তিশালী কাঞ্জ করিতে সক্ষম হয় । (ঘ) যন্ত্রের 
সাহায্যে কম সময়ে এবং অনেক বেশি পরিমাণে সমান আরুতির ও সমগ্ডণ- 
সম্পন্ন দ্রব্য একই উত্পাদন ধারার ঘাধ্যমে প্রস্তুত হইতে পারে। স্থক্সম ও 
চুলচেরা সঠিক কাজকর্ম একমাত্র যঙ্ছেব দ্বাবাই সম্ভব । (৬) কম শ্রমিকের 
দ্বারা ও কম সময়ে অধিক পধিমাণ ড্ব্যোংপাদন হওয়ার দকন ইউনিট-প্রতি 
বয় কমিয়া ধায়, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্ধকবী হয়। 

কিন্ত ইহাও মনে রাখা দবকাব, (ক) বর্তমান যন্থ ও ফ্যাটরী-সভ্যতা মাহুষের 
জীবনেক স্থ-শান্থি কাভিয়া লইয়াছে ইহাকে কোলাহলময় ও অশাস্তিপুর্ণ 
করিয়া তুলিয়াছে। সবধদা কোন্‌ অতৃপ্তি লইয়া মানুষ 
কিসেব আশায় বাস কবিতেছে, তাহা সে নিজেও জানে 
না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কারখানার চারিপাশে শ্রমিক বস্তি স্বাপন করিয়াছে, 
আকাশ-বাতাঁস কলুষিত করিয়াছে, মুনাফার লোভে শোষণের মাত্রা তীব্রতম 
করিয়াছে । যঞ্ত্রকে ব্যবহার করিতে গিয়া! অনেক ক্ষেত্রে মানুষই যন্ত্রের দাঁসে 
পরিণত হুইয়াছে।, (খ) যক্ত্রোংপাদন প্রধানত একসঙ্গে অধিকোৎপাদন, ইহাতে 
দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষের তুলনায় পরিমাণগত আধিক্যের উপরই অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়া থাকে । (গ) কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ হইল 
ধনতাস্ত্রিক কাঠামোতে নূৃতন-ন্ত্প্রচলনের ফলে মালিকেরা শ্রমিকের পরিবর্তে 


স্থবিধ। 


অন্থবিধা 


100 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


যন্ত্র-নিয়োগের স্থযোগ পাইয়াছে, শ্রমিক-শ্রেণীর সম্মুখে বেকারির আশঙ্কা যন্ত্র 
প্রচলনের ফলে গভীরতর হইয়া উণিয়াছে। যব্ত্রের উন্নতি সমগ্র উৎপাদন 
পদ্ধতিকে যূলধন-প্রগাঢ় € 0851651-12609159 ) করিয়া তুলিয়াছে, প্রত্যেকটি 
নৃতন যন্ত্রের প্রচলন বহুসংখ্যক শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিতেছে । 

ধনবিজ্ঞানীগণ বলিয়। থাকেন ষে, যন্ত্র জনিত বেকারি বহুদিন স্থায়ী হয় না, 
উহ! অল্পকালীন ঘটনামাত্র। যন্ত্র-প্রচলনজনিত উদ্ধত্ব-শ্রমিকদের মধ্যে এক 
অংশ পুরানো! ফার্মেই থাকিয়া যাইবে, কারণ নূন যন্ত্র চালাইতেও কিছু লোক 
দরকার হয়। কিছু শ্রমিক ওই যন্ত্র উৎপাদনের 
কারখানাতে নিযুক্ত হইবে, সেই যন্ত্র মেরামতের কাজেও 
কিছু শ্রমিক প্রষ্মোজন হইবে | যন্ত্রের প্রচলনের ফলে সেই দ্রব্যসামগ্রীর ব্যয় ও 
দাম কমিয়া যাইবে, সমাজের ভোগকারীগণ অন্ঠান্থ দ্রবা ক্রয় করার স্থুযোগ 
পাইবে । এইরূপে বিভিন্ন জ্ব্যের উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে দেশে মোট 
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে । মানুষের স্বার্থবুদ্ধি ও অবৈজ্ঞানিক সামাজিক 
কাঠামোর জন্য যন্ত্রকে দায়ী করা চলে না। 


যস্্নিত বেকারি 


যন্ত্রের প্রচলন বন্ধ করিলে সর্বশেষে বিশ্লেষণে শ্রমিক শ্রেণীরই ক্ষতি হয়, 
কারণ তাহা হইলে দেশের মোট উৎপাদন 'ও সঙ্গে সঙ্গে মোট আয়ও কমিবে। 
মোট আয় কমিলে বিভিন্ন দ্ব্যসামগ্রীর জন্য দেশের মোট কার্যকরী চাহিদাও 
কম হইবে. ফলে দ্রব্যের উত্পাদন ও শ্রমিকের কর্মসংস্থান উভয়ই হাস পাইবে । 


শিল্পে স্থানিক ত! (1,0091189 6100. ০0 [100 05668 ) 

দেশের, কোন নিপিষ্ট অঞ্চলে কোন একটি বিশেষ শিল্পের অস্তর্গত- 
অধিকাংশ ফার্ম স্থাপিত হইলে তাহাকে শিল্পের স্থানিকত1 বলে। যে দ্রব্য 
উৎপাদনে সেই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী, ষে- 
দ্রব্য সবাধিক সুবিধার সহিত সেই অঞ্চলটিতে উৎপস্গ 
হইতে পারে, ওই অঞ্চল নেই দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করে; আঞ্চলিক 
বিশেষায়ণের বা শ্রমবিভাগের ফলই হইল শিল্পের স্থানিকতা । একটি অঞ্চলে 
কোন্‌ শিল্ন গড়িপ্না উঠ্ভিবে তাহা তিন প্রকার কারণের উপর নিতর করে : 

(এক) অঞ্চলটিতে সেই শিল্পের উপহ্ষাগী প্রাকৃতিক স্ববিধা ( বৈ&৮০] 
89৪10862698 ) কি পরিমাণ আছে তাহার উপর । 


কাহাকে বল 


(ছুই) কালক্রমে অঞ্চলটি মেউ শিল্পের উপযোগী যে স্থধিধাগুলি লাভ, 
করিয়াছে সেই লব্ধ ক্থবিধাগুলির (4৫010 ৪0৮80686089 ) উপর। 
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(তিন )একাধিক শিল্পের পক্ষে সেই অঞ্চলটি স্ববিধাজনক হইলে উহাদের 
অধ্যে তুলনামূলক বিচারে কোন্‌ শিল্প সেই স্রবিধাকে সর্বাধিক স্থযোগের সহিত 


ব্যবহার করিতে পারে, সেই তৃলনামূলক সুবিধার (00208786159 
৪০%8068895 ) উপর। 


€১) প্রাকৃতিক ন্থুবিধানমূহ : (ক) এমন অনেক শিল্প আছে যাহারা 
কোন বিশেষ স্থান ব্যতীত কখনই স্থাপিত হইতে পারে না, 
স্থান, আবহাওযা, শক্তি অন্যত্র স্থাপিত হওয়! সম্ভব নহে । যেমন, যে-অঞ্চলে 
টা 5 মাটির নীচে খনিজ দ্রব্য আছে সেইখানেই খনি-শিল্প 
নিশ্নতম উৎপাদন বায স্তাঁপিত হুইতে পারে, অন্যত্র নয়। কিন্তু সকল শিল্প 
এঈরূপ নহে । তাহার! বিভিন্ন স্থযোগ সুবিধা পর্যালোচন। 

করিয়াই নিজের স্থান নির্বাচন করিয়! থাকে । 

(খ) জমি, আবহাওয়। ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়! শিল্পের স্থান নির্বাচন হয়। 
যে-জমিতে যে-দ্রব্য বাধে আবহাওয়াতে যে-দ্রব্য উৎপাদনের সুবিধা বেশি 
তাহার! যেখানে স্থাপিত হয় ( যেমন, পাহাড অঞ্চলে চা উৎপাদন হয় )। 
€গ) যন্ত্র চালাইবার উপযোগী শক্তির উৎস যেখানে আছে, সেখানে সম্তায় 
শক্তি ব্যবহারের সুবিধা পাইবাঁব জন্য শিল্প স্থাপিত হয়। পূর্বে জলশক্তি ছিল 
প্রধান, তাহার পরে বাম্প প্রস্তরতের উপযোগী কয়ল! ব1! পেট্রল, বর্তমানে বিছ্যুৎ- 
শক্তির উৎসের নিকটেই ফার্মগুলি স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করে। (ঘ) সম্তা 
মজুরিতে শ্রমিক পাইবার স্থবিধা নে-অঞ্চলে আছে, অধিক পরিমাণে শ্রমিক, 
নিয়োগকারী ফার্সগুলি যেই অঞ্চলেই স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করিবে। 
€ড) যেখানে কাচামালেণ পরিবহণ-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম, শিল্পটি সেই অঞ্চলে 
স্থাপিত হইবে । যদি শিল্লটির একাধিক কাচামালেব প্রয়োজন থাকে এবং 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাব] ছড়াইয়| থাকে, তাহ হইলে সে অন্যান্ত সুবিধা 
অনুযায়ী বিশেষ করিয়া বাঁজাবের নিকটবর্তাঁ স্থানে স্থাপিত হওয়ার চেষ্ট। 
করিবে । (চ) মালেব অাব পাইবার শ্বিধা থাকিলে এবং বাজারে মাল 
পাঠাইবার ব্যয়-হ্বাসের উদ্দেশ্যে বাজারের নিকটবর্তা স্থানে শিল্প স্থাপনের 
চেষ্টা করিবে । 

মনে রাখা! দরকার যে, কাচামাল ও বাজাবের সান্নিধ্য, এই উভয় শক্তি 
শিন্নটিকে বিপরীত দিকে আকধণ করিতে পারে। আবার, দ্রব্টির বিভিন্ন 
বাজার বা কাঁচামালের বিভিন্ন উৎস থাকিতে পারে । সকল কিছু বিচার 
করিয়া যে-স্থানে তাহার উৎপাদন-ব্যয় সবাপেক্ষা কম, ফ্কার্মটি সেই স্থানেই 
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প্রতিষিত হইবে । কীঁচামাল ও দ্রব্যের প্রকৃতির উপরেও শিল্পের স্থানিকতাঁ 
নির্ভর করে। এইরূপে বিভিন্নপ্রকার বিরোধী শরক্তিসমূহের টানা-পোড়েনের 
চাঁপে তাহার স্থান নিধারিত হইবে। 

(২) লব্ধ সুবিধানমুহ : কোন অঞ্চলে একটি শিল্পের অন্তর্গত কয়েকটি 
ফার্ম স্থাপিত হইলে সেই অঞ্চলটি ওই শিল্পের পক্ষে আরও উপযোগী হইয়া গড়িয়। 
ওঠে, এ দ্রব্য উত্পাদনের উপযোগী আরও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে । যেমন, 
উহার অনুপুরক শিল্প গড়িয়া উঠে, উপব্রব্য ( 73 * 7১:০০০৫০ ) প্রস্থতের কারখানা 
স্বাপিত হয়, স্থদক্ষ শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া যায়, শিল্পের 
পক্ষে উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিঠিত হয়। উৎপাদক 
সংঘ স্কাপিত হয়, সেই স্থানের ব্যবসায়িক শুনাম 
(৪০০৭..1]]) হ্যষ্টি হয়। এই দমকল লদ্দ শ্রবিধার ( 8০001793 80৮81768668 ) 
আকর্ষণে নৃতন ফার্ম গুলি আসিয়া জড়ো হয়, ফলে লব্ধ সুবিধার পরিমাণ আরও 
বাড়িয়া যায়। 

(৩) তুলনামুগক শুবিধ। ব আপেক্ষিক স্ুবিধাসমুহু : একটি স্থানে 
অনেক গ্রকার শিল্প গঠনেব উপযোগী উপকরণ থাকিতে পারে । এইরূপ অবস্থায় 
সেই উপকরণ পাইবার জন্ত এক প্রকার শিল্পের সহিত অন্ত 
প্রকার *্ম্লের দরাদরি চলে। উহাদের মধ্ো যে-শিলের 
এ অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক সুবিধা, সে এ 
উপকরণ-সমূহকে চভা| দাম দির! ক্রয় করিয়া লইতে পারে। এইরূপ তুলনাযূলক 
স্থবিধা অনুযায়ী কোন একটি শিল্প স্কান নিবাচন করে এবং এই সকল কারণের 
ফলেই শিল্পের স্থানিকতা! নির্ণরিত হইয়া যায় । 

এই সকল নুযোগ-স্থুবিধা যে অঞ্চলে যত বেশি পরিমাণে পাওয়া যাইবে, 
ততই সেই অঞ্চলেব স্বানিকতার মাত্রা ( 1996199 01 1,00811986100 ) অধিক 
হইবে। যে অঞ্চলে উপকরণ স্বল্প ও বিশেষ ধরনের, মেখানে শিল্পের বিশেষতা 
(৪79০100160) অধিক । মে অঞ্চলে উপকরণের যত প্রাচুর্য ও বৈচিত্র, সেখানে 
শিল্পের বিভিন্নতা (01৮975165) তত বেশি । 


বাহ বায়নঙ্কোতচর 
হৃবিধাগুলি 


হান লইয়া! শিলপলহতের 
সুবিধা গুলি 


্থানিকতার স্থৃবিধ। ও অসুবিধা (8058065£68 00 101880810- 
88£698 0£ 1,008,118201010 ) 

স্ববিধা : (ক) শিল্পে স্থানিকতার প্রধান সুবিধা হইল, ইহার ফলে দ্রবোর 
উৎপাদন ব্যয় কমিয়া যায়। উপাদান, শক্তি, বাজার প্রভৃতি নিকটে থাকা 
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পরিবহণ-ব্যয় কম পডে ; সৃতরাঁং ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম হয়। (খ) যে অঞ্চলে 
ফার্গুলি ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে, সেই অঞ্চলে প্রধান শিল্পের পরিপূরক অন্যান্য বহু 
শিল্প গভিম়ন! উঠে, আঞ্চলিক শ্রীনৃদ্দি ঘটে । (গ) সেই শিল্পে কাজ করিতে ইচ্ছুক 
্রমিকগণ সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলেই কাজ পায় এবং সেখানেই তাহাদের শিক্ষা ও 
চাকুরির সম্ভাবনা বুদ্ধি পাকস। (ঘ) উৎপাদকগণ কাছাকাছি থাকেন 
বলিয়! তাহাদের মধ্যে পাবম্পবিক আলাপ আলোচনার সুবিধা বেশি থাকে । 
তাহারা নকলের হ্যার্থ সংগ্সিষ্ট সাধাবণ বিষয়গুলি লইয়া আলোচনার অধিক 
স্যৌগ পান এবং সাধাবণ মীতি নিধণরণ বা সংঘুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠনে তৎপব 
হইয়া উঠেন । (উ) সবোপরি, সেই অঞ্চলেব ব্যবসায়িক স্রনাম (£০০এআ1]1) 
স্্টি হয়, ফছুল সেই "অঞ্চলে স্কাশিত সকল কার্ধের দ্রব্যের বাঙ্াঁবইঈ বিস্তৃতি 
লাভ করে ।* 

অন্বিধা 2 (ক) স্বানিকতাব প্রধান অহ্রবিধা হইল অঞ্চলটিব অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা সম্পূণ ভাবে একটি শিন্লেব অর্থ নৈতিক অবস্থাব উপর নিভবশীল 
হইয়া পডে। যর্দ নেই শ্ল্লের অবস্থ' খাবাপ হইয়া যায, তাহা হইলে সমগ্র 
অঞ্চলের অধিবান,।দেব ন্াস্র ও ব্যয় কমিয়া ষাত্স। অঞ্চজটির অর্থ নৈতিক 
জীবন বিপর্যস্ত হয, উহ! ছুর্দগা গ্রস্ত অঞ্চলে (997779৪85০4 865) পরিণত হয় । 
(খ) "অনেক সম সেই অঞ্চলের প্রধান শিল্পটি শুধু মাত্র পুরুষ-শ্রমিকদেব 
নিয়োগ করে, ফলে মেয়ে-অমিকগণ বেকাঁব থাকে , পবিবাহের আয় কম হয়। 
এইরূপ অবস্থায় বেশি মজুরি না দিলে কোন শ্রমিক সেই শিল্পে আমিতে চাহে 
না? শিল্পেব পক্ষে ইহা ক্ষতিকর হইয়া উঠে । (গ) স্থানিকতার-হার খুব বেশি 
হইলে অঞ্চসটিব স্বয়ংসম্পূর্ণত। এত কম থাকে যে, সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের 
প্রয়োজনীয় সকল ড্ব্যই বাহিব হউতে আনিতে হয় । যদি হঠাৎ কোন কাঁবণে 
বাছির হইতে দ্র্যসাম*ী যোগানেব ধাবা বন্ধ হইয়া যায়, তবে অঞ্চলটিব অর্থ- 
নৈতিক দুর্দশ! আসিয়। পডে। (ঘ) স্থানিকতাব হার বেশি হইলে শিল্পসমূহ 
ঘন সন্নিবিষ্ট হয়। শিলেব এই ঘন সন্গিবেশ ঘটিবাৰ ফলে অতিরিক্ত ভিড, 


+ এই সকল হযে গ-হবিবাকে একত্রে বা» ব।বনঙ্বেশচনমৃহ (০%:6০:০%] 9০০০ 2169 ) বলা 
চলে ( পরবতী পবিচ্ছেদে উহ বিশদভাবে আলোচিত হইউফাছে )1 আধুনিক বখপ্ুনম্ াঈ 
কোন অঞ্চলে শিলপোন্রঠ়ি ঘটাইবাব ভন্য পথমে সেহ অঞ্চলে নিজ এই নকল সুযোণ-সুবিবান বাবস্থা 
করিঘাদেন। বলবাব বে, সিএ অর্থনেতিক পবিকপ্রনাব কাজই হইল দেশ্বে অথ নোিক 
করমবৃদ্ধি ত্রাস্িত কবাব উদ্দেশ্যে এই বাণন্ত বাযদক্কোচগুলি বংকিগত উগ্যোকাদের হাহ তুচি যা 
দেওয়া। 
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গৃহসমস্যা ও অন্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার স্থষ্টি হয়। () ঘন-সন্গিবিষ্ট শিল্পাকল 
যুদ্ধের সময়ে অধিকতর বিপজ্জনক | 
এই সকল কারণের ফলে আজকাল শিল্পসমূহকে সমগ্র দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে ছড়াইয়! স্থাপন করাইবাঁর চেষ্টা চলিতেছে । দেশের সমস্ত 
অঞ্চলকে সমানভাবে শিল্পোন্নত করিয়। আঞ্চলিক দুর্দশা- 
আঞ্চলিক বিকেন্দীকবণ 
_ আধুনিক ঝেক গ্রস্ত অঞ্চলের (10910795890. ৪85) সমস্থা। দূর করা যাইতে 
পারে, সেইজন্য শিল্পের আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ (7919০৪- 
118851০9) প্রয়োজন । আঞ্চলিক ও জাতীয় ঘর্ষের মধ্যে সময়ের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়।, তাই বিভিন্ন রাষ্ট্র শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থান-নিবাচনের ক্ষমত] ভ্রমণ নিজের 
হাতে তুলিয়া! লইতেছে। 


অনুশীলনী 


1,99০ 007 10700810 17000501)98] 07901928010 19 02,980 0000 50601811896)028 
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4 
উৎপাদনের মাত্র 


715 56815 ০ 21০৩৫৪০61০1) 


বৃহ মাত্রায় উৎপাদন কাহছাকে বলে? (ভাট 5৪ 7591£9-59919 

27০00006802) 

দেশে ক্ষুত্র ও বৃহৎ ফার্ম পাশাপাশি থাকিলেও দেখা যায় ষে, আধুনিক 
কালে উত্পাদনী ফার্মসমূহের গড-আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে । অধিকসংখ্যক 
শুমিক, প্রভূত পরিমাণ যূলধন, স্থবৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গে অধিক পরিমাণে 
দ্রব্যোৎপাদন__আধুনিক কালের উৎপীদন-সংগঠনের এই প্রকার ধরণকে বৃহৎ- 
মাত্রায় উৎপাদন (],3765-8০819 7১:০৭0০$192) বলা হয় । 

মনে রাখিতে হইবে যে, বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন এবং বুহৎ পরিমাণে 
উৎপাদন এক নহে । ভারতে প্রত্যেক পরিবাবে অন্বত্র চরকার সাহাষ্যে বস্তু 
উৎপাদন করিলে দেশে বৃহৎ পরিমাণে উত্পাদন হইতে 
পারে, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্রমাত্রায় উতপাদন। অপর পক্ষে, 
কোন একটি ফার্মে প্রচুর যুলধন ও শ্রমের সাহাষ্যে, উন্নত 
ধবনের যন্ত্রপাতির দ্বার সর্বোত্তম উত্পাদন-স্জ্রের প্রস্বোগ করিয়া! সংগঠনের 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপক বিস্তারেব ফলে একই সঙ্গে অধিক পরিমাণে দ্রুতগতিতে 
উৎপাদনকে বৃহদায় তন ব বৃহৎ মাত্র! উৎপাদন বল! হয় । 


বৃহগু মাজ্ায় উৎপাদনের ন্ৃবিধা (80580608895 ০ [,8:8-80816 

200 0.9%1010) 

বুহৎ-মাত্রায় উংপাদনেব ক্রম-প্রসারের কারণ হইল, কোন ফার্য বা কোন 
শিল্পে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে কতকগুলি বিষস্ষে ব্যয়সঙ্কোচ হয় এবং 
দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি উৎপাদনেব ব্যয় কমিয়া যায়। অধ্যাপক মার্শাল এই 
বায়সঙ্কোচগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-__বাহ্য ব্যয়সন্কোচ ও আভ্যন্তরীণ 
ব্যয় সঙ্কোচ (175690081 800. 1066108] 60010003168) | 

সাধারণভাবে সমগ্র শিল্পেব অগ্রগতির ফলে যে-স্বিধাগুলি শিল্পের অন্তর্গত 
ফার্গুলির প্রত্যেকেই লাভ কবিতে পারে_যেমন কম মজুরিতে উপযুক্ত 
পরিমাণে শ্রমিকের যোগান, স্রবিধাজনক ধানবাহনেব ব্যবস্থা ইত্যাদি__ইহাদের 
বাহ ব্যয়সঙ্কোচ বলে। 


ধৃহৎ মাতজায উৎপাদন 
কাহাকে বলে 
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অপর দিকে, নিজেব কাবখানায় উত্পাদন মাত্র! বাডাইবাঁব ফলে ব্যবসায় 
পরিচালনা যোগ্য তা, সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রভৃতি বৃদ্দিব দকন কোন এক ফার্ম 
নিজে যে-সকল অধিকতব স্থষোগ সুবিধা পাইয়! থাকে, তাহাদেব আভ্যন্তরীণ 
ব্যয়সক্কোচ বল! যাইতে পাবে। আভ্যন্তবীণ ব্যয়-সঙ্কোচেব 
ও স্থবিধা শুধুমাত্র সেই ফার্টি তাহাব নিজস্ব উৎপাঁদন- 
বলে মাত্রা বৃ্িব দ্বকণ লাভ কবে, যাহাব ফলে অপরাপব 
ফার্ষেব তুলনায় তাহাব প্রত্থি যাগিতার ক্ষমতা নুদ্ধি পায় । 
অবশ্য মনে রাখা দবকাব, যে উন্নত ধবনেব উপকরণ ও পবিচাঁলনগণ্ 
যোগ্যতাসম্পন্ন ফার্ষগুলি বাহা বায়সক্কোচেব বিষয়গুলি হইতে অন্যান্য ফান্মেব 
তুলনায় অধিকতব স্রযোগ-স্তবিধা আদীয় কবিয়া লইতে পারে । 
কেয়ানক্রস্‌ বলেন যে, এই ধবনেব ব্যক়সঙ্গোচেব মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য 
নাই। একটি ফার্মেব উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি ফলে তাহাব আভ্তান্তবীণ 
ব্য়সক্কোচ ঘটিল , ইহার ফলে সেই শিল্পেব মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল | 
শিল্পেব মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায়, সেই শিল্পের অন্থর্গত 
রস কণা অন্ত ফার্ম গুলি ব্যয়সঙ্কোচেব স্ববিধা পাইত পাবে। 
তাহা ছাভা, যে সকল ফার্ম বাহ ব্যয়-সঙ্কোচেব স্বিধা 
ভোগ কবে, তাহাব। একত্র হইয়া একটি শিল্প সম্মিলন ( 0০0201)10%0100 ) 
গঠন করিলে শিরেব বাহ্ ব্যষসস্কোচগ্তলি সম্মিলিত কার্মটিব আভ্যন্তবী৭ 


ব্যযুসঙ্কোচে পবিণত হয় ।* 


(১) বাহা ব্যয়সক্কোচ (105650251650013010168 ) 

একটি শিল্পেব মধ্যে মোট ফার্সেব সংখ্যা বা যোট উৎপাদনের পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইলে শিল্পেব অন্তর্গত প্রত্যেকটি ফার্ম এইবপ প্রসারের দরুণ যে-ধরনেব 
সৃষোগ-ন্তরবিধা সমৃহ লাভ কবে তাহাদের বাহ্ ব্যয়সঙ্ষো5 বলা হয়। বহু 
কারণে এই বাহা ব্যযসঙ্ষোচ গুলির উদ্ভব হয়। 


*. সবার্টনন এই সম্বন্ধে আলোচন করিতে গিয়া 'বাহ-আত্)ন্করীণ খাযু-সঙ্কোচ' (7১৯৮০০৪] 
[1708970%] 9097501)19১ ) নাম নন ধরনের শ্রবিধার কথ বণিয়াছেন। কোন শ্প্ল্িব প্রনাবেষ 
ফলে উহাতে হযতো শ্রমধিভ প্রনাব লাভ কবিবার হযোগ হইল এব" অনুকূল পরিবেশেগ সষ্টি 
হইল । ফলে শিল্প তাত ত প্রতিক ফামর উৎপাদন মাত্র' বাড়িয়া গেল, অর্থাৎ আক্্যত্তবাণ 
ব্য়-সঙ্কোচ লাভ কবিব'ব হ্যোগ পাওযা গেল। পরবর্তী অনেক লেখক (কান প্রনৃতি এইবপ 
পার্থকা করাচলে না বলিয়৷ মন্তব্য কবিধাছেন এব" ইহাদের “ধাকা অর্থ নৈতিক ঝুলি' (1009৮5 


89001010 00%93 ) বলিয়া ণ৭ খর্ন্যােন 


পা 


স্থানিকতা ব্যয়সঙ্কো5 10৭ 


(ক) স্থানিকন্তাজনিত ব্যয়সঙ্কোচ (17109779120169 ০01 [909861010 0. 
00100917619 61010 ) 

যখন কোন একটি অঞ্চলে একটি শিল্পেব অন্তর্গত অনেকগুলি ফার্য 
পাশাপাশি স্থাপিত হয়, তখন সকল ফার্মই দক্ষ শ্রমিক, সন্তা যানবাহন 
এবং অন্যান্ত অন্তযঙ্গিক শিল্ের স্থবিধা পাইতে পারে । 


(খ) সঃবাপ-সন্বপ্ধীয় ব্যয়সক্কোচ (88000029165 0? 10002255019) 

বৃহৎ শিল্পগুলিতে নকল ফার্ম একত্রে মিলিস্। গবেষণার কাজ চালাম়, 
বৈজ্ঞানিক পহিিকা প্রকাশ করে, যন্ত্র ও বাজার মম্পকীয় তথ্যাদি সকলেই 
পাইয়া থাকে, ফলে প্রত্যেকেরই সুবিধা তয়। সাধারণত, সংবাদ-সহ্বন্ধীন্ণ 
ব্যয়লঙ্কোচের শ্রবিধা দেশের সকল শিল্পই সমানভাবে পাইয়! খাকে, কোন 
বিশেষ শিল্প একা পায় তাহা নহে । 


(গ) বিশেষায়পজ্ নিত বা বিযোজনক্নিত ব্যয়সক্কোচ (8০০০০- 
10865 06 8109029,113961020 0 101517069£786500 ) 

কোঁন শির যখন আকারে বড হইয়া উঠে, তখন উহার অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম 
বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অঞজন করিতে পাবে । কাপডের শিলে কেহ 
ধুতি, কেহ শাটের কাঁপড, অপর কহ কোটের কাপ্ড প্রভৃতি উৎপাদনে নৈপুণ্য 
অর্জন করে, ফলে মোট শিল্পের উপাদন-ক্ষমতা! বৃদ্ধি হয় এবং সেই শিলেক 
অন্তর্গত সকল ফার্মের ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া যায় । 


(২) আভ্ড/ন্তরীণ ব্যয়সক্কে(চ (1050205] 28০00020893 ) 

বৃহৎ আয়তন, বভ যন্ত্, অধিক মূলধন ও উন্নত ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থার 
দরুণ কোন একটি ফাত্রর উত্পাদন মাতা (99515 ০0£ [2:9909607) বৃদ্ধি 
হইলে সেই ফার্ষ যে সকল নতুন হৃযোগ-স্ববিধা পাউতে থাকে ও ফলে ইউনিট- 
পিছু উত্পাদনের ব্যয় হাপ পায় তাহাদের আভ্যন্তরীণ বাষসচক্কাচ বলা হয়। 
এইরূপ আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ বহু গ্রকাবের হইতে পাবে। 


(ক) যন্ত্রগত ব্যয়লক্কোচ (601301991 20013010198) 

বৃহ যন্ত্র বা উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা উত্পার্দন বাঁভাইলে 
দেখা যায় যে, তুলনামূলকভাবে বৃহৎ যন্্ অধিকতর উতপাদন-ক্ষম। বৃহত্মত্রায় 
উৎপাদনে ব্যাপকভাবে বাস্প বা বিছা বাধহার কর] চলে এবং সবাধুনিক 
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বৈজ্ঞানিক গবেষণা ৪ আবিষ্কারের স্থযোগ গ্রহণ কর! যায়। বৃছত্ যন্ত 
চালাইবার ব্যয় উহার উৎপাদন-ক্ষমতা৷ অস্থায়ী ক্ষুদ্র যন্ত্রের তুলনায় কম 
পড়ে। বৃহৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে তাহার সঙ্গেই আনুষঙ্গিক (95105101975) 
দ্রব্যের উৎপাদন হইতে পারে, ফলে ব্যয় হ্রাস পায় ও দ্রব্যের উতৎ্কধ বাড়ে। 
উদাহবণস্বরূপ বলা চলে ষে, কাপড তৈয়ারির কারখানা শার্ট বা কোর্ট 
তৈয়ারীর কেন্দ্র স্থাপন কবিতে পারে। বৃহৎ কারখানা নিজের পরিত্যক্ত 
উপকরণসমূহের ছার বিভিন্ন উপ-দ্রব্য (35 ৮:070৫% ) প্রস্তুত করিতে পারে। 
ক্ষুদ্র ফার্ষে পরিত্যক্ত উপকবণেব পরিমাণ কম বলিয়। তাহাদের ব্যবহার করিবার 
স্বযোগও কম। বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন-ধারাব সংযুক্তিব ([10260 7১:0০888 ) 
ফলে সময়, যানবাহনের ব্যয়, জালানি ও শক্তি প্রভৃতির ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে। 
এইরূপে উৎপাদনে অধিক শ্রমিক নিয়োগ কবিয়। উত্পাদনের ধাবা আরও 
ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া শ্রমবিভাগের প্রসার ঘটানে! যায়, ফুলে 
শ্রমিকদের দক্ষতা ও উত্পাদন ক্ষমতা বাতিক যায়। 


যন্ত্রগত ব্যয়সক্ষোচের কিন্তু সীমা আছে। ফার্মের মাত্রা কিছুদূর পর্যস্ত 
বৃদ্ধি হওয়াব পব উৎপাদন আরও বাড়িলে ব্যয়সক্কোচ না হইয়] ব্যয়বুদ্ধি ঘটিয়া 
থাকে । ফার্ষের এই মাত্রায় উৎ্পাদনকে যন্ত্রগত সবোন্নত ম্বর (1'5000708] 
01610000 ) বলা চলে । এই স্তরের উৎপাদনের পরিমাণ বাডাইতে হইলে 
আব একটি কারখান। স্থাপন কবিতে হয়, নতব! ইউনিট-প্রতি বায় বৃদ্ধি হয়, 
যন্ত্রগত ব্যয় (71601001081 0186001001727198) ঘটে । 


(খ) পরিচালনগত ব্যয়সক্কোচ (50070201980? 11879292390) 

ফার্ষের উৎপাঁদন-ঘাত্রা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিকে ফার্ষের 
পরিচালনযোগ্যতা বাডে, কারণ পরিচালকবর্গের মধ্যে শ্রমবিভাগের আরও 
প্রসাব করা চলে । ন্বদ্র ফার্মের মালিক এক! সকল কিছু পবিচালনা করে। 
বৃহৎ ফার্মে মাহিনাতোগী উপযুক্ত কর্মচাবীর্দের হাতে পরিচালনাব অনেক দিক 
ছ|ভিয়া দেওয়া যায়। দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক দপ্তরে সেই বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা সম্ভব হয়। 


পরিচালনগণ ব্যয়সক্কোচ বেশিদূব পর্যন্ত লাভ কবা যায় না। উৎপাদন- 
মাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সংযোগ সাধন অন্রবিধাজনক হইয়া পড়ে 
এবং সাংগঠনিক সমন্গ1 জটিল শাকার ধারণ করে। বৃহদাকাব শিল্প-সংগঠন 
প্রায় একটি ঘড়ির ন্যায়, ( একটি চাকার মধ্যে আবদ্ধ আর একটি চাঁক1) 
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প্রত্যেক দপ্ধর তীহাঁর কাজের মাধ্যমে অপর দপ্তরের সহিত সংশ্লি্। 
নিয়মবদ্ধতা এবং দীর্ঘস্ত্রতা কাজের উৎসাহ নষ্ট করিম্বা ফেলে, এবং একটি 
নির্দিষ্ট স্তরের পরে উৎপাদন আরও বাডাইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় বুদ্ধি হয়, 
ব্যয়সঙ্কোচ ব্যয়বাহুলো পরিণত হয়। সেই স্তরকে পরিচালনগত সর্বোন্নত স্তর 
(45778691181 01১৮1700010) বলে । 


(গর) ব্যবসায়গত বা বাণিজ্যগত ব্যয়সক্কোচ (250108 ০: 0010- 
10061018] ০0100770169 ) 

বৃহৎ ফার্ষ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে বু প্রকার স্থুষাগ-স্থবিধা লাভ করে। 
এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ কীাচামাল বা অন্যান্ত উপাদান পাইকারী দরে ক্রয় 
ক্রয় করিলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম পডে। বিক্রেতাগণ শীত্ব ষোগান দেয়, 
সতর্ক মনোযোগ দেয়। এক সঙ্গে অধিক ক্রয় করায় উত্পাদনের গতিধারা 
অব্যাহত (০০9179165) থাকে ৷ সংগঠন বুহৎ থাকায় নিপুণ বিক্রেতা নিয়োগ 
করিতে পারে । বিক্রয় ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়। নিপুণ বিক্রেতাগণ নৃতন 
নৃতন উপায়ে অনাবিষ্কৃত বাজার খুঁজিয়া বাহির করে। বিজ্ঞাপন বাবদ 
ইউনিট-প্রতি বায় হাস পায় । 


(ঘ) আঘধিক ব্যয়লক্কোচ ( চ15800181 70০072020195 ) 

বৃহৎ ফার্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুত্র ফার্মের তুলনায় অধিকতর সুবিধাজনক 
শতে ও কম স্ুদ্দে বেশি পরিমাপ ঝণ পাইতে পারে । ফলে ইউনিট-প্রতি 
উৎপাদনের বায় হ্রাস পায়। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আধখিক সংস্থার সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠ যোগন্ত্র থাকে । সহজে বিভিন্ন সথত্রে ও কমন্ুুদে ঝণ পাওয়া সম্ভব 
হয়। অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইলে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের স্থবিধা্ 
মে অধিক পনিমাণে পায় । 


(ও) ঝ'.কি বণ্টনগত ব্যয়সক্কোচ (18151 5:989106 10000070318 ) 

বৃহৎ ফার্ম আন্ুপাতিকভাবে অনেক কম ঝুঁকি বহন করে। তাহার 
উত্পাদন ও কাজকর্ষ এপ বলবিভক্ত যে কোন 1বশেষ দিক হইতে তাহার 
ঝুকি কম হইবে। উত্পাদন যতই বৃহত্-মাত্রায় হইবে, ততই মোট 
উৎপাদনের হিসাবে অন্গপাতিকভাবে ঝুঁকি বণ্টন শীতি নানাভাবে কার্যকরী 
হয়, যেমন, (১) উতপন্ন দ্রব্য, (২) কাচা মালের উৎস, (৩) শক্তি- 
যোগানের উত্ম, ($) উতপাদন-পদ্ধতি, এবং (৫) বাঙ্জার প্রভৃতি 
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বিভাগী-করণের (01597818088100) দ্বারা । বৃহৎ মাত্রার উতপার্দক কখনই 
একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে চায় না, সে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে? একটির 
চাহিদা কমিয়া গেলে বা বাজার খারাপ হইলে সে অন্য দ্রব্যের বিক্রয় দ্বার) 
লোকসান পৌধাইয়া লইতে পারে। কাচামাল বা শক্তি যোগানের বিভিন্ন 
উৎস সে রাখে, একটি বন্ধ হইলে অপর উৎস ব্যবহার করে; উৎপাদনের 
গতিধারা হঠাৎ ব্যাহত হয় না। উৎপাদন-পদ্ধতি এবং বাজারও সে এই 
উদ্দেশ্তটে বিভক্ত করিয়া রাখে । 

উৎপাঁদন-ব্যয় হাঁস করিবার এবং মুনাফা! বৃদ্ধির জন্য ঝু'কি-বন্টনের এই 
নীতি বেশিদূর অগ্রসর হইলে ফার্সটিতে সাংগঠনিক জটিলত। বুদ্ধির সম্ভাবন 
দেখা দ্বেয়। স্মৃতরাং যন্ত্রজনিত এবং পরিচালনগত হবিধা পাওয়া এবং 
উৎপাদনের ধারা সবদা চালু রাখা__এই সকল লক্ষ্য অধিক পরিমাণে 
বিভাগীকরণকে বাধা দেয়। দেখা যায় যে, দুই একটি শিল্পে উৎপাদনকারী 
ছোট ছোট ফার্ম তাহাদের সহজ সরল যন্ত্রপাতি ও সংগঠন লইয়] ব্যবসায়- 
সংকটে অনেক সহজে বাঁচিয়া যাইতে পারে । 


লর্বোনত কার্ধ (00৮0)00 চে ) ৯ 
কোন একটি ফার্মের উৎপাদন-মাত্রা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন সকল প্রকার 


বায় সঙ্কৌচ ঘষে একই সঙ্গে ব। একই পরিমাণে বাঁডে তাহা নহে। মাত্রা-বৃদ্ধির 
একটি বিশেষ স্তরে পৌছিবার পর আরও অধিক উৎপাদন হয়তো যন্ত্রগত 
বায়সঙ্কোচ আনিবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যয়বাহুল্য ঘটিতে পারে। 

যেমন, উৎপন্ন দ্রব্যের পৃথকীকরণ ঝুঁকির মাত্রা কমাইতে 
উৎপাদনের বোনত পারে । কিন্যু সঙ্গে সঙ্গে যস্থগত সুবিধাও কমাইয়া দিতে 
5 পাঁরে। ফার্মটিকে তাই একই সঙ্গে উদ্ধত সকল প্রকার 

ব্য়-সঙ্কোচ ও ব্যয়-বাহুল্য হিসাব করিয়া উৎপাদনের 
মাত্র। বাডাইবার কথ! চিন্তা করিতে হয়। ব্যয়সঙ্কোচ এবং ব্যয়বাছলয__ 
ইহাদের মোট ফলাকল হিসাব করিয়া কার্মটির মাতা ও আয়তন নিধারিত হয় । 
যতক্ষণ ইহাদের মোট কল অনুযায়ী ইউনিট-প্রতি ব্যয় (প্রান্তিক ও গড় 
ব্যয়) হ্রাস পাইতে থাকে, ফার্মটি ততক্ষণ উৎপাদন বাড়াইতে থাকিবে । 
এইরূপে উৎপাদন ব্যয়ের সবনিম্ স্তরে পৌছাইবার পরে উৎপাদনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইলে ব্যয়বাহুল্য ঘটে । এই সুরে যে ফার্ম পৌছির়াছে, সে ভ্রব্যপিছু 


সু, &, (১ 08002103090 5 47156 ১62০6৮76০07 09778172050 £15752971/, 


সবোনত ফার্ 0] 


সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উত্পাদন করিতেছে, তাহাকে সবোন্গত ফার্ম (01817000 
1727) বলা হয়। যোগ্য পরিচালক সর্বদ। এই সুরে উন্নীত হইয়া! উৎপাদন 
করিতে চাহে । সবোন্নত ফার্মে পৌছিবার পুর্বের অবস্থায়, যখন উৎপাদনমাত্র 
বৃদ্ধির ফলে ইউনিই- পিছু ব্যয় কমিতেছে, সেই অবস্থায় ক্রমবর্ধমান প্রতির্দানের 
নীতি কার্করী হইতেছে বলা চলে। সবোন্নত স্তরের পরেও উতৎপাদন-মাত্রা 
বৃদ্ধি করিলে ব্যয়বাহুল্যের ফলে যখন ইউনিট-পিছু ব্যয় বাড়িয়া যায়, সেই 
অবস্থায় ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে বল! হয়। 
অধ্যাপক হান্সন্‌ বলেন, “৮5 29162170819 01 8109 7870) 6106 0086৪ ০2 


[):901006101) [092 0016 01 ০06]006 আ1]1 1১9 20 % 00110110000, 48৮ 60786 
8178 61819 111 109 100 00061%0 10 [07610৩ 931)27381010 800 &6 810 
06105151789 81119) 18706) 07 57125911621 ০01০ 7১9 1988 967019706, 
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সবোন্নত ফার্মের আয়তন নিভিন্ন শিল্প, বিভিন্ন সয় বা বিভিন্ন দেশ অনুযাক্ী 
পথক হইয়া থাকে, একটি বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা 
ও বাজারের বিল্ততি অনুযায়া সবোন্নত ফার্মের আয়তন 
হান ধার ও ত২প নির্ধারিত হয়। আবার কালক্রমে ফার্ধের উন্নতি ও 
শাযননে পার্থকা" অগ্রগতির কলে সবোন্নত ফার্মের আয়তন পরিবতিত হইয়া 
খাকতত পর .. খাইতে পারে। বিভিন্ন দেশের প্রথক অর্থ নৈতিক 
পরিবেশেও (উপকরণের যোগান ও উৎকর্ষ, বৈজ্ঞানিক 

জ্ঞান, নৈপুণ্যের স্তর প্রভৃতি অশ্গযায়্ী ) সবোঙ্গত ফার্মের আয়তন পৃথক হয়। 
ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ফার্মগুলির মূল লক্ষ্য হইল সবাধিক মুনাফা! 
লাভ। সবনিম্ন উৎপাদন ব্যয়ের স্তরে উৎপাদন করিলেই 
মা: ও যে সবাপেক্ষা অধিক মুনাফা লাভ হয় তাহা নহে । স্থতরাং 
ফার্মগুলি নেই স্তরে থাকিবার চেষ্টা করে যেখানে উত্পাদন 

ও বিক্রয় করিয়। তাহাদের মুনাফা স্বাধিক হইতেছে । 


ফার্মের আয়তন (8126 01? 006 81710) 

সবোন্নত ফার্ষের আয়তন যে সকল বিষয়ের উপর নিভর করে তাহার্দের 
মিঃ রবিন্সনের মত অন্থ্যারী পাঁচগাগে ভাগ কবা যায় : যন্ত্রম্পকীয়, 
পরিচালনজনিত, অর্থসম্পকীয়, বাজারজনিত এবং ঝুঁকিবহনজনিত। 
00, চুজ১০০_4 165 8০০৮ ০ 8০০৮০৮৩, 1১0, 119, 
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(ক) কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বড় যন্ত্রের ব্যবহার ছাডা 
উৎপাদন সম্ভব নহে, সেই সকল ফার্ষের আত্মতন বৃহৎ হওয়া স্বাভাবিক । আবার 
কোন ক্ষেত্রে এপ আছে ষে, ছোট আকারের যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইউনিট-প্রতি 
বায় কমাইয়। দেয় এবং উত্পাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । সেই সকল ফার্মের 
আস্তন ছোট হওয়া সম্ভব । 

(খ) কখনে। কখনো! পরিচালনার কাজ খুবই সহজ, কয়েকজন পরিচালক 
রাখিলেই কাজ চলে । এই অবস্থায় ফার্মের আগ্তন ছোট হইতে পারে। 
কখনো! বা পরিচালনার কাজ খুবই জটিল, অধিক সংখ্যক পব্সিদর্শক না রাখিলে' 
কাঁজ ভাল হয় না। সে ক্ষেত্রে ফার্মের আয়তন বড হইবার সম্ভাবন!। 

(গ) ফার্মটির আথিক সঙ্গতির উপরও ইহার আয়তন নির্ভর করে । আরও 
শেয়ার বিক্রয় করিয্া! যুলধন বাডাইবার সুযোগ থাকিলে ফামের আয়তন 
বাড়িতে পারে । এইরূপ স্থ্যাগ না থাকিলে সেক্ষেত্রে আয়তন ছোট হইবে । 

(ঘ) বাজার ষদি স্থানীয় সীমাবদ্ধ ধরনের হয় অথবা তাহাতে দামের 
উঠানামা বেশি হয়, তাহা হইলে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করিয়! লাভ নাই, 
কারণ বিক্রয়ের সম্ভাবনা কম ও ঝুঁকি বেশি । এইরূপ অবস্থাক্ ফার্মের 
আয়তন ক্ষুদ্র থাকারই সম্ভাবনা । বাজার যদি বড় হয় এবং সেখানে দামের 
উঠানামা কম হয়, তাহ। হইলে বুহত্মাত্রাক্স উৎপাদন সম্ভব, ফার্মের আত্তনও 
বড় হুইয়। উঠিতে পারে । 

(ড) আয়তন বাভাইলে ঝঁকির পরিমাণও বাড়িয়া যায়, অধিক উপাদান 
ও অধিক উত্পাদন সঙ্গে লহয়া সংকটের সমক্ব বাঁচিয়! থাকার অস্থবিধা । 
কিন্ত আয়তন ক্ষুদ্র হইলে ফার্মের নমনীয়তা (09517011165) অর্থাৎ অবস্থার সহিত 
খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা বেশি থাকে । ফার্ষের আয়তন ছোট থাকিলে অবস্থার 
পরিবর্তনে উহ্হার কাঠামোতে পরিবতন (8৮:5০6৪:5] 01087369) আনা সম্ভবপর । 

সাধারণত, এই সকল বিষয় মনে রাখিয়া একটি ফার্ষ তাহার আয়তন 
নির্ধারণ করে । তবে মনে রাখা দরকার যে. তাহার প্রধান উদ্দেশ্য সর্বাধিক 
মুনাফা পাওয়া এবং এই লক্ষ অনুযায়ী সে স্ইভাবেই আয়তন স্থির করিবে । 

পুরণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উৎপাদনকারী “ফার্ম 

চা হইলে এমনভাবে সে তাহাব আয়তন স্থির করে যেখানে 

সুনাফা লাভ করে, প্তে ড্রব্যেব প্রান্চিক উতৎ্পাদনব্যয় বাজার-দবের সমান । 
আয্তনই স্থির করিব 

আবার একচেটিয়া বা একচেটীয় প্রতিযোগিতাশীল বাজারে 

ডৎপাদনকারী ফার্ম হইলে এমনভাবে সে আয়তন স্থির করে যখন দ্রব্যের 


এগার, পিতা | কিড৮ এজ পাঠে তল 
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প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউ সমান। এই সকল বিভিন্ন বিষক্বের 
উপর কোন একটি ফার্মের আয়তন নির্ভর করে। 


বৃদ্ধির বাধা এবং ক্ষুদ্রমান্তায় উতপাদনী কাষের অস্তিতেরর কারণ 
(91036809198 6০0 93:0905100 %00 আও 92291] 20819 0075 
৪611] 83186) £ 
প্রায় সকল শিল্পেই কোন ফার্ষয খন নৃতন উৎপাদন স্থরু করে তখন তাহার 
ডৎ্পাদন-মাত্র! কম থাকে । তবে সে সময়ের ও সুষোগের অপেক্ষান্ন থাকে, 
ভবিষ্যতে অবস্থ। বুঝিয়া! সে তাহার উত্পাদন মাত্র! বাঁড়াইয্না ফেলে । কিন্তু 
অনেক শিল্প আছে যাহাতে সবোন্নত ফার্মের আয়তন 
ও মাত্রা ক্ষুদ্র। ইহার অর্থ হইল ষে. উতপাদন-মাত্রায় 
বৃদ্ধির অনেক বাধ আছে । কোন শিল্পে এই বাধাগুলি প্রবল, কোথাও প্রবল 
নহে। আয়তন ও মাত্রা-বৃদ্ধির কোন এক স্তবে এই বাধাগুলি কার্যকরী হইয়া 
উৎপাদনের মাত্রা-বুদ্ধিব প্রতিবন্ধককপে দেখা দেয়। এই বাধাগুলি অনেক 
দিক হইতে আসিতে পারে। 


বৃদ্ধির বাধা-সমূহ 


(১) পরিচালন সংক্রান্ত বাধা : 

ফার্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালনগত সমন্তার জটিলতা ও ব্যাপকতা! 
বৃদ্ধি পায়। হে ধরনের শিল্পে সর্বদা পরিদর্শনের এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
প্রয়োজন থাকে, সেখানে পরিচালনগত অন্থবিধাগুলি বেশি ;$ ফলে ফার্মসমূহের 
আয়তন সাধারণত ছোট থাকে, তেমন দোকান, কৃষি ইত্যাদি । 

ষে ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজ সরলভাবে রুটিন মাফিক করিলেই চলে সেই 
সকল শিল্পে ফার্মের আক্নতন বাডান সহজ, ষেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলওয়ে, 
পোস্ট অফিস ইত্যার্দি। এই সকল শিল্পে নৃতন নীতি-নির্ধারণ বা দ্রুত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ খুব কম ক্ষেত্রেই কবিতে হয় । 


আধুনিক কালে পরিচালনার কার্ষের স্থবিধার জন্য নুতন ধরনের সংগঠন- 
পচ্ধতি ও বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনার (9019706160 21886907696 ) উত্তব 
হইয়াছে । কিন্তু বহু শিল্পে এই সকল পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্ভবপর হয় 
না। সেই সকল শিল্পে সাধারণত ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন চলিতে থাকে । 

সর্বশেষে, ফার্মের বৃদ্ধি কোন স্তরে পরিচালনগত বাধা আসিবেই, কারণ 


মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। খুটিনাটি সমন্তার বোঝ। বিরাট হুইয়৷ দীড়াস্র, 
৪ 
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দায়িত্বশীল অধ:স্তন কর্মচারীদের নিয়োগ করা ও নিয়ন্ত্রণে বাথাও সহজসাধ্য 
নহে । সুদক্ষ, দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাবান কর্মচারীদের আয়তে রাখাও শক্ত । 
স্তরাং পরিচালকদের যে|গ্যতার সীমাবদ্ধতা উৎপাদনের মাত্র! বৃদ্ধির 
বাধাস্বরূপ হইয়।? পড়ে । 

পরিচালনগত বাধা মনস্তাত্বিক স্তরেও টা পারে। মানুষের মনের 
বহু প্রকার খেয়াল-খুশির ফলে ক্ষুদ্র মান্ঞায় উত্পাদন পরিচাঁলন। চলিতে পারে। 
অন্য স্থানে বেশি মাহিনায় চাকুরি পাইলে সেখানে না যাইয়া! পরিচালক নিজেই 
ক্ষদ্র ফার্মের পরিচালন! চালাইয়! যাইতে পারে। স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি 
আকষণ, অনিশ্চয়তার রোমান্স, গব, অহমিকা', নিজের স্ঠির আকাজ্কা, সকল 
কিছু মিলিয়! ক্ষুদ্রমীত্রায় উৎপাদন চালানো সম্ভবপর। সুতরাং ষোগ্যত। 
থাকিলেই সে অন্য ফার্মে কাজ করিয়া উৎপাদনের মাঝ্া বুদ্ধি করিবে, এমন 
বলা যায় না। 


(২) বাজার জনিত বাধ ; 

আযাডাম্‌ স্মিথ বলিয়াছিলেন যে, শ্রঘ-ধিভাগের প্রসার বাজারের আয়তনের 
ছারা সা'মাবন্ধ। স্থানয় বাজারে ও অল্প পরিমাণে বিক্রয় হইবে, এইরূপ 
ডুব্যের বাজার খুবই ছোট এবং এমতাবস্থায় উৎপাদনের মাত্রাও ছোট হইবে, 
ফার্মের পক্ষে সবোন্নত স্তরে পৌছান সম্ভব না-ও হইতে পারে । বাজার- 
ক্নিত বাধ! তিন দিক হইতে আসিতে পারে £ ভোগোলিক, মানসিক ও 
উপাদদানগত । 

অনেক শিল্পে একটি ফার্মের কেন্দ্রীয়ভাবে উত্পাদন সম্ভব নয়, কারণ 
ক্রে'ত!রা ছডান থাকে এবং বিক্রয়ের ব্যয় অধিক, যেমন পাউরুটি উত্পাদন, 
আসবাব প্রস্তত ইত্যাদি । তাহা ছাড।, অনেক শিল্পে কাচামাল ছড়ান থাকে 
এবং "তাহাদের একটি উৎপাদন কেন্দ্রে একত্রে সণগ্রহ করা খুবই ব্যয়সাধ্য। 

এই সকল ক্ষেত্রে উৎপার্দন কোন একটি বাঙ্জারের বা কোন একটি কাচামালের 

নিকটবত স্থানে ক্ষুদ্রমাত্রায় হইতে থাকিবে | 

মানসিক বাধা আসে দ্রব্য পথকীকরণের (7:০899৮ 10179:5200159105 ) 
নধ্য দ্বিরা। অনেক সময় একই শিল্লের যব্যে প্রত্যেকটি ফার্ম নিজের দ্রব্যকে 
পথক দ্রব্য বলিম্মা প্রচার করে এবং হয়তো বা অল্প একটু আকুতিগত গুণের 
তারতম্য করিয়। ক্রেতাদের মনে পার্থক্য *্ি করিয়। তোলে। ক্রেতাদের 
মধ্যেও তাহাদের রুচি, আয় ও পছন্দ অন্গযায়ী বিভিন্ন দল ও উপদলে ভাগ 


টা সখা 
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'হুইয়া, কেহ একটি দ্রব্য, বা কেহ অপর দ্রব্টি ক্রম করিতে থাকে । এইরূপে 
প্রত্যেক দ্রব্যেরই এক একটি নিজস্ব বাজার তৈয়ারী হইয়া উঠে। ফলে, 
অনেক সময় ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন চলে; উত্পাদনের মাত্রা বাড়ান সম্ভব 
হয় না। 

ফার্মগুলি দুইটি উপায়ে এইরূপ বাজার জন'ত সীমাবদ্ধতা অপসারণের চেষ্টা 
করেঃ (ক) মালপত্র চলাচলের অন্তবিধ! দূর করার উন্দেশ্যে কোন ফার্ম 
বিভিন্ন শাখা ও উপশাখা স্থাপন করিতে পাবে । কিন্তু এইরূপ করিলে 
কিছুদূর পরে পরিচালনজনিত বাধা উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। 
(খ) ফার্মটি বহু প্রকার পথক কচিসম্পন্ন ক্রেতাদের লক্ষ্য করিয়া! অনেক 
ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে । কিন্ত তাহার ফলে সেই ফার্ষয প্রত্যেক 
ধরনের দ্রব্যই ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন করিতে থাকিবে, মাত্রাবুদ্ধিজনিত ব্যয়সঙ্কোচ 
লাভ করিতে পারিবে না। 

বাজারজনিত বাধার আর একটি দিক হইল উপাদানের ছৃষ্পরাপ্যতা | 
ধার্ষের চাহিদা থাকিলে বাজারে সই উপাদান না-থাকিতে পারে এবং 
উপাদান ছুশ্রাপ্য হইলে অনেক ক্ষেত্রে উত্পাদনের মাত্র! বৃদ্ধি করা চলে না। 
উৎপাদন-স্তত্রে স্থির উপাদান থাকা সত্বেও বৃদ্ধি চালাইয়! গেলে ক্রমহ্াসমান 
প্রতিদানের নিয়ম শুক হয়ু, ফলে ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় বাড়িক। যায় । 


(৩) মুলধনের দুম্প্র।প7স্তাজনিত বাধ। 
অনেক ক্ষেত্রে মূলধন না পাওয়াতে ক্ষুদ্ধ কার্ষের বুদ্ধি সম্ভব হয় না। 
অতিরিক্ত স্থদের হার থাকিলে বা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের ভাল প্রতিষ্ঠান না 
থাকিলে এরূপ ঘটে । তবে এক্ষেত্রে আদল বাধ] মূসধনী দ্রব্য বা প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা । অর্থের ছুপ্প্রাপ্যতাকে গুরুত্বপুণ বাধা বলা চলে না। 
ফার্মের বৃদ্ধির কারণ ও অভিপ্রায় (080393 20 07011569 0£? &:০জ] 
0? 2 টি ) 
আধুনিককালে বৃহতমাত্রায় উৎপাদনের প্রসার হইতেছে । যদিও বহুসংখ্যক 
ক্ুদ্রমান্জায় উৎপাদনকারী ফার্ম এখনও আছে, কিন্ত বিভিন্ন প্রকার সুবিধা লাভের 
জন্য উতপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির দিকেই আজকাল ফার্মগুলির 
নুদ্ধির উপায-_নিজেৰ 
চেষ্টা বা অপবের সাধারণ 'ঝোক দখা যায়। নিজের অর্থ, যন্ত্রপাতি এবং 
সহিত মিলিত হইযা .অন্যান্ত উপকরণ বাড়াইয়] ফার্মটি বাড়িতে পারে; আবার 
অন্ঠান্ত কয়েকটি ফার্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া! একটি সংযুক্ত ফার্ম (0০7)1- 
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190. 1110) গঠন করিয়া উহাব বৃদ্ধি হইতে পারে | কোন ফার্মের নিজের বৃদ্ধির 
লক্ষ্য হইল সর্বোহ্ধত স্তরে পৌছান। সকলে মিলিয়া সম্মিলিতভাবে বৃদ্ধির লক্ষা 
হুইল একচেটিয়া অবস্থায় পৌছান। 

কোন ফার্মের নিজের বৃদ্ধিব বহু অভিপ্রায় থাকিতে পারে £ 


(১) ব্যয়-লক্ষোচের অভিপ্রায় 

উৎপাদনের মাত্রা বাঁডাইলে বিভিন্ন কারণে ব্যয়নঙ্কোচ লাভ হয়, ইউনিট- 
প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়। যন্ত্রগত, পরিচালনগত, আথিক, বাণিজা-জনিত, ও 
ঝাঁকি-বন্টনজনিত বহুবিধ ব্যয সক্কোচের স্ৃবিধা ল.ভ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রধান* 
অভিপ্রায়। কিন্তু অভিপ্রায় থাকিলে কি হইবে, বাস্তবক্ষেত্রে বাজার জনিত 
অথবা অর্থ সম্পকীয় বাধা উৎপাদন বুদ্ধির পথকে রুদ্ধ করিয়া! রাখিতে পারে । 


(২) একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের অভিপ্রায় 

উৎপাদন-মাত্রা! বাভাইয়1 সমগ্র বাজারে একা বিক্রয় করিতে পারিলে মুনাফা 
বৃদ্ধি হয়, স্থৃতরাং একচেটিয়া! জনিত মুনাফা লাভের অভিপ্রায় ফার্মমমূহ বাঁডিতে- 
থাকে। বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া ও দাম বাঁভাইয়! মুনাফা! বাডান একচেটিয়া 
স্থাপনের উদ্দেশ্য । মনে রাখিতে হইবে ষে, ব্যয় সঙ্কোচের অভিপ্রায় বৃদ্ধি পাইয়! 
ফার্যটি একচেটিয়! অবস্থায় আসিয়! পৌছিতে পারে, আবার একচেটিয়া স্থাপনের 
অভিপ্রায়ে বাডিলেও ব্যয় সঙ্কোচের স্থবিধা পাইতে পারে । 
(৩) ক্ষমতালাভের অভিপ্রায় 

বড বাবসায়ের মালিক হইলে বেশি ক্ষমতা ও সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভের 
সম্ভাবনা! থাকে । তাই অনেক সময় নিজের অহংকার এবং ক্ষমতা-লিপ্না 
চরিতার্থ করার উদ্দেশ্তে উদ্যোক্ত| ফার্মের বৃদ্ধি ঘটাম্ব। নিজের শক্তির পুর্ণ তর 
ব্যবহার, স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার আকর্ষণ , অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্য, 
হইতে নিজেকে সমাজে স্প্রতিষ্িত করার সাধনা, সব কিছুই উদ্যোক্তাকে প্রেরণ 
দেয়। ক্ষ্টিশীল, দায়িত্বশীল এবং ক্ষমতাশীল কাজে ঝণাপাইক্বা পডার এই 
আবেগের ফলেও ফার্মটি বৃদ্ধি পাইতে পারে । 

স্বাধীন কাজের প্রতি উদ্যোক্ত।ব এই আকধণ অনেক সময় অন্তের সহিত 
মিলিত হইয়া একযোগে সংযুক্ত-ফার্ম গঠনে বাধা দেয়। 
(8) অর্থলাভের অভিপ্রায় 

অন্টের সহিত মিলিত হইয়! কোন ফার্মে যখন বৃদ্ধি হয়, তখন সেই ফার্ম- 
সম্মিলনের ও ফার্ম-সংযুক্তির উদ্যোক্তাগণ কমিশন ইত্যাদি হিসাবে প্রচুর অর্থ, 


বিবিধ অভিপ্রায় 1]? 


পাইয়! খাকেন। শেয়ার বাজারের দালালগণ বা ব্যাঙ্কগুলি কোন শিল্পে ফার্য- 
সম্মিলন ঘটাইয়া দিতে পারিলে শেয়ারের দাম বাডাইয়া এবং বিভিন্ন স্থত্রে প্রচুর 
অর্থ আয় করিবার স্তরযোগ পায়। এই সকল স্থযোগ লাভের অভিপ্রায়ে সংযুক্তির 
দ্বারা ফার্মের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে । 


€৫) বিবিধ অগ্ঠিপ্রায় 

অনেক সময় দেশে প্রচলিত আইনের পরিবতন হইলে ফার্মের উৎপাদন 
মাত্রা বাডাইতে হয়। নৃতন আইনের ফলে তাহাদের নৃতন শাখা স্থাপন বা 
নৃতন দ্রব্য উৎপাদন বা নৃতন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইতে পারে । ষেমন 
অবন্টিত মুনাফার উপর কর ধার্য করা হইবে না, এইরূপ আইন করা হইলে 
ফার্ম গুলি মোট মুনাফা হইতে কম লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া বেশির ভাগ মুনাফাকে 
পুনরায় উৎপাদনের কার্ষে নিয়োগ করিতে পারে। এইরূপ মুনাফার 
পুননিয়োগের (01০06-৪০৮ ) ফলে ফার্ষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে পারে। 


ফার্ম-বৃদ্ধির দিক নির্ণয় (015608008 01 1001) 0? & 110) 
নিজের যন্ত্রপাতি, কাচামাল, মূলধন, শ্রমিক সংখ্যা প্রভৃতির পরিমাণ 
বাড়াইয়৷ কোন ফার্মের বৃদ্ধি হইলে উহার নিজের কাঠামোতে পরিবর্তন হইতে 
পারে (8$:0৫608] ৫178298), অথবা তাহার কার্ধাবলীর পরিধিতে (9০০৪ ০৫ 
01091861908 ) রদবদল হয়। যদি নৃতন দ্রব্য, নৃতন পদ্ধতি, নৃতন বাজার 
ত্যা্দি তাহার পুরানো কার্ধাবলীর সহিত যুক্ত হয়, তবে এইবপ বৃদ্ধিকে 
সংযোজন (17696581০75) বলা হয় । যেমন, বাটা কোম্পানী পুর্বে কেবল জুতা! 
উৎপাদন করিত ; বর্তমানে উহার সহিত গেঞ্জি, ছাত] ইত্যাদি উৎপাদন সুরু 
করিয়াছে | যদি পুরানো কার্ধযাবলীর কিছু কিছু অংশ ছাভিয়! দেওয়! হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে বিযোজন (10151566878 6107 ) বলা হয়। এই সংযোজন 
বিভিন্নমূখী হইতে পারে । 


€১) লমমুখী সংযোজন €( 70:12070691 10662961920) 

যখন কোন ফার্ম তাহার দ্রব্য বা উৎপার্দন-পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন না 
করিয়। যন্ত্রপাতি, কারখানা, উৎপাদনের পরিমাণ ' ইত্যাদি বাভাইযা দেয় তখন 
ভাহাতে সমমুখী স'যৌজন বলে। এই সময়ে ফার্মের কার্ধাবলীর বিস্তৃতি 
(18069 ০1 010918610108) পরিবতিত হয় না। সাধারণত 
ফার্মের বৃদ্ধি এইভাবেই হইয়! থাকে । ইহাতে মাজাঁজনিত 
ব্যয়সঙ্কোচের স্থবিধা লাভ করা সম্ভব হয়। যদি নৃতন ত্রব্য বা পদ্ধতি গৃহীত 


উহার বিধ। 
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হয় অর্থাৎ ফার্মের কার্ধাবলীর পরিধি বাড়ে, ভাহা হইলে অনেক প্রকার দ্রব্য 
গ্রত্যেকটিই ক্ষুদ্রমীত্রায় উৎপন্ন হইবে । সেই অবস্থায় ফার্মের পক্ষে মাত্রাবৃদ্ধি 
জনিত ব্যয়সঙ্কোচ লাভ করা সম্ভব হইবে ন।। 


(২) লম্ঘমূা সংযোজন (ড97:67081 106£1510)0) 

একটি সম্পূর্ণ বোর উৎপাদন বহু স্তরের উত্পাদনের মধ্য দিয়া সম্ভব হয়। 
যেমন, ইম্পাত উৎপাদন করিত অনেক স্তরের মধ) দিয়! পর হইয়। আমিতে 
হয়; খনি হইতে উত্তোলন, লোহা! উৎপাদন এবং নোহাঁকে উম্পাতে পরিণত 
করা প্রভৃতি । যদি লোহ' উৎপাদনকারী কোন ফার্ম উহার পরবন্তা স্তর অর্থাৎ 
ইম্পাত উৎপার্দন শুরু কবে, অথব' লোহার পূর্ববর্তী স্তর অর্থাৎ খনির কাজ 
হাতে লয়, তাহা হইলে ফার্মের এইবপ বৃদ্ধিকে লঙ্বমূখী সংযোজন বলে । 

দ্রব্যোৎ্পাদনের স্থর-কমের কয়েকটি বা সবগুলি একটি ফার্মের হাতে 
থাকিলে প্রত্যেক স্তরের সহিত অন্ত শুরেব উৎপাদছনর সামঞ্তন্ত সাধন করা যায় 
এলং কল উপযোগী যন্ত্পাত্িরই প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। 
পরবতী স্থরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি 
অনুযায়ী পূর্ববততী শ্ুবে উৎপাদন করা চলে। প্রত্যেক গুরের উত্পাদন ঘদ্দি 
বিভিন্ন স্বাধীন ফার্মের হাতে থাকে তাহা হইলে পরস্পরবিরোধী স্বার্থে উত্পাদন 
ক্ষতিগ্রন্ত হইতে পাবে, সকল শ্ুবেব উতপাদ্নেই ঝঁকির পরিমাণ বেশি 
থাকে । লঙ্গমুখী স'যোভনেব ফলে সকল স্তর মিলাইয়! একত্রে সকল ফামে র 
উপযোগী ব্যাপক উংপাদন-প্রিকন্না গ্রহণ কৰা সম্ভব হয়, ইউনিট-প্রতি 
উৎপাদনের বায় কমিতে পারে । কেয়ারক্রুস লম্বমুখা সংখোজনকে তিন ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন £ 


ইহার তবেধ 


(ক) পশ্চাৎমুখী স"যযাজন (1801.80 1106901%61010 ): কাচামাল 
উৎপাদন সুরু করা, ঘেমন ইস্পাতের ফার্ম কর্ভক কাঁচা লোহার উত্পাদন স্থরু 
করা । (খ) অগ্রনুখাী সংযোজন (ঘা0:৮৪:0 [0660056100) : পরবতী শ্বরের 
উৎপাদন নিজে সক কর", যেমন লোহ! উৎপাদনকারী ফার্ম কতক ইস্পাত 
উৎপাদন শুক কর । (গ) কোৌণিক সংযোজন ()18£0108] [0690:86199) 2 
আন্ুষপ্গিক দ্রদ্য সামগ্রী উৎপাদন, যেমন মোটর কোম্পানী কর্তৃক মেরামতাী 
কারখানা স্থাপন ইত্যাদি । 

পশ্চাৎমুখী সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল প্রধানত কাচামালের যোগান সঙ্থন্ধে 
নিশ্চিত থাক1; অগ্রমুখী স'যোজনের উদ্দেশ্য হইল বাজার সম্বন্ধে নিশ্চিত 
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হুওয়] ; কৌণিক সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল যন্থজনিত বায় সঙ্কোচের বা উপদ্রব্য 
প্রস্ততের সুবিধা পাওয়া । 


(৩) পাশবিক সংযোজন (7506575] 1706681810800) 


যখন কোন ফার্ম বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন স্থরু করে তখন তাহাকে পাশ্িক 
যোজন বলে। যেমন, কোন রেল কোম্পানী ষদি হোটেল, বাপ ও ্টীমার 


চালাইনার কাজ হাতে লয় । 


(8) আঞ্চজিক সংযোজন (:671160729] [0662756102) 

যখন কোন ফা কোন নৃতন স্থানে শাখ! স্তাপন্ন করে তখন তাহাকে 
আঞ্চলিক বা স্থানিক সযোজন বল৷ হয় । মাল চলাচলের ব্যর অত্যধিক হইলে 
এইরূপ নৃতন শাখা স্থাপন করিয়। ফার্যটি বধিত হইতে পারে । 


একচেটিয়া! ব্যবসায় (0007002০015) 

কোন দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান একটি ফার্মের দ্বারাই নিয়ন্থিত হইলে 
ফার্ষটিকে দ্রব্য বিক্রয়েব জন্য কোন বিশেষ প্রতিযোগিতার সম্ম্ধীন হইতে হয 
ন1 (কারণ দ্রব্যটির কোন ঘনিষ্ঠ পরিবত সামগ্রী নাই )। সেই অবস্থাকে নিখুত 
একচেটিয়! বা! পুর্ণ একচেটিরা অবস্থ! বল! হয় । কোন ফার্ষের একচেটিরা শক্তির 
কতকগুলি ভিন্তি থাকে, যেমন প্রীরুতিক কারণ, যন্ধকৌশলগত কারণ ব1 বাজার 
গত কারণ । (ক) বাস্তব জগতে পুরণ একচেটিয়া অবস্থা (0১০0৫6৫৮ ১[০:5000]) 
বিশেষ দেখিতে পাওয়। যায় না। সকল দ্রব্যেরই দূরবতী বা ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত- 
সামগ্রা থাকে । দি সেই দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবঙ-সামগ্রী থাকে তাহা হইলে 
একচেটিয়। ব্যবসায় কোনমতে শক্তিশাশী হইতে পারে না, কারণ দাম অগ্ন একটু 
বাড়ালেই ক্রেতাগণ তাহার দ্রব্য ব্যবহার না করিয়! ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য ব্যবহার 
করিবে । তবে খর্দি পারবত-সামশ্রী দূরবতী ধরণের হয়, তাহ! হইলে 
একচেটিয়। ফার্স শক্তিশালী হইতে পারে। যেমন বিদ্বাংএব কোন ঘনিষ্ঠ 
পরিব্ত-সামগ্রী নাই, লাক্স সাবানের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী আছে !মার্গো, 
হামাম, পামলিভ ইত্যাদি ।) (খ)ট দ্বিতীয়ত, একচেটির়। শক্তির ভিত্তি নিভর 
করে নৃতন প্রতিযোগীদের এ ব্যবসায়ে প্রবেশ করার সম্ভাবনার উপর ৷ আইনের 
দ্বার কাচামালের উৎসের উপর মালিকানা বজায় রাখ্যি।, জোর করিয়া বা ঘষে 
কোন উপারে যদি একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে নতন প্রতিযোগী ফার্মের প্রবেশের 
পথ রুদ্ধ করির। রাখা না হয় তাহ! হইলে একচেটিয়! শক্তি টিকিতে পারে ন! । 
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একচেটিয়া অবস্থা উত্তবের উপায় দুইটি £ কোন ফার্মের উৎপাদন মাত 
ক্রমাগত বাভাইয়া বাজার দখল করা, অথবা অনেক ফার্ম একত্র হইয়া! একটি 
সংযুক্ত ফার্ম গঠন করা। 


একচেটিয়। শিল্প সংযুক্তির কারণ কি 2 (095865 01 71002011889 
০02 17100867181 09010010110 86108) 


প্রথমত, একচেটিয়। ফার্যটি মোট বাজারের "“যাগানকে নিয়ন্ত্রণ করে বলি! 
এমনভাবে দাম বাড়াইতে পারে, যেখানে তাহাঞ্র সবোচ্চ পরিমাণ একচেটিয়া 
মুনাফা হইবে । প্রতিযোগিতা থাকিলে কোন ফার্মের পক্ষে দ্রব্যের দাম বাড়ান 
সভভব নহে, যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে 
 একচেটিা. আপনা-আপনি দাম নির্ধারিত হইয়া যায়। একমাত্র 
একচেটিয়া! অধিকার থাঁকিলেই দাম বাড়ান যায় এবং 
স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, কাচামাল 
শ্রম, মূলধন, জ্ঞমি প্রভৃতি সকল উপাদানের মালিককে একচেটিয়া ফার্ম অনেক 
ক্ষেত্রে কম দামে উপাদান বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারে। এইব্পে 
একচেটিয়! ফা অধিক মুনাফা আদায় করিতে পারে । তাই দেখা যায় থে 
একচেটিয়া! মুনাফা লাভ করিবার জন্তই ফামণগুলি একত্র হইয়া! শিল্প-সম্মিলন 
গঠন করিবার দিকে ঝোঁক । 


ছিতীয়ত, ফার্সসমূহ অনেক সময়ে উত্পাদনের মাত্রা-বৃদ্ধিজনিত বায়- 
সক্কোচের সুবিধা লাভ করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয়। প্রতিযোগিতা 'থাকিলে 
প্রত্যেকেরই উৎপাদনমাত্রা কম থাকিবার সম্ভাবনা, সকলে মিলিত হইয়! 
একটি ফার্ম গঠন করিলে উৎপাদনের মাত্র৷ বাভিয়া যাইবে- আভ্যন্তরীণ ও 
বাহা ব্যয়সঙ্কোচের স্ববিধাগুলি পাওয়া সম্ভবপর হইবে। প্রতিযোগিত 
থাকিলে ফার্মসমূহের যে ধরণের অপচয় (যেমন বিজ্ঞাপনের বায় ইত্যাদি) 
হইতে থাকে, একচেটিয়া ফার্ম গঠিত হইলে সেইরূপ 

্ টে অপচয় রোধ হইবে, প্রতিযোগিতা-জনিত ব্যয় বাহুল্য 
সহ কমিয়া যাইবে, যানবাহন-সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস পাইবে। 
কোন অযোগ্য ও দক্ষতাহীন ফার্ম থাঁকিলে তাঁহ। বন্ধ 

করিয়া দেওয়। সম্ভব হইবে, অথবা সংযুক্ত হইবার পর ফার্মসযূহের মধ্যে 
দ্রব্যেৎপাদন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করিয়া দেওয়া চলিবে, ফলে, প্রত্যেক ফার্ম 
দ্রব্টটির বিশেষ স্তরে উৎপাদনে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিবে। প্রত্যেক 
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ফার্মের শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান, খু'টিনাটি উৎপাদন কৌশল ও শিল্প সম্পকীয় 
ধারণাবলী একত্রে মিলিয়া সংযুক্ত ফার্মটির ব্যয় সস্কোচে সাহাধ্য করিবে। 

তৃতীয়ত, আত্মরক্ষার উদ্দেস্টে অনেক সময় কোন শিল্পের অন্তত ফাম- 
সমূহ একত্র হইয়া শিল্প-সম্মিলন গঠন করিয়া তোলে । বিদেশী প্রতিযোগিতার 
ভয়ে, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্ত, অথবা যাহাতে আরও 
নতন ফার্ শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্ু 
ফামণসমৃহ সম্মিলিত হইতে পারে। জাভার চিনি শিল্পের 
প্রতিযোগিতার ভয়ে যেমন এক সময় ভারতীয় স্থগার সিপ্তিকেট গঠিত 
হইয়াছিল । 

চতুর্থত, অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার ঝুকি কমাইবার উদ্দেপ্টে 
4 প্রতিযোগিতা- ফামগুলি একচেটিয়া সংস্থা গড়িয়া তোলে । প্রুতি- 
কি ঝাঁকি যোগিতায় সদাই লোকসানের সম্ভাবনা, তাই ফাম“গুলি 

একত্রিত তয়। 

পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্টে ফামের 
মালিকেরা মিলিত হইয়া বিরাঁট একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান গভিয্বা তোলে । 
দেশে অর্থনৈতিক কাঠামোর কিছুটা অংশ আয্মতে 
রাখিয়া এবং একটি দ্রব্যের যোগানকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত 
করিয়া যে আনন্দ ও উত্তেজনা লাভ করা যায়, তাহার 
আঁকধণেও অনেক সময় ফার্ম সমূহ সম্মিলিত হুইয়া থাকে । 


3. আত্মরক্ষার 
ম্রবিধালাভ 


5. মনস্তার্িক 
কাবণলমূহ 


সর্বশেষে, অনেক সময়ে আইনের ছারা একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্টা হয়। 

যে সকল শিল্প জনন্বার্থ-সংশ্লিষ্ট (যেমন পোষ্ট অফিস, রেলপথ, বিদুৎ 

সরবরাহ ইত্যাদি) সেই সকল শিল্পে প্রতিযোগিতা 

রি ৭ দেশের সম্পদের পক্ষে নিছক অপচয়যূলক ছাড়া আর 

কিছু নছে। এই সকল ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা অনেক 

সময়ে একটি ফার্ম স্থাপিত করা ভয় এবং তন ফার্ম প্রতিষ্ঠার স্থষোগ 
দেওয়। হয় না। 


শিল্প-লংযুক্তির দূপ ( ০7018 0? 0020101008,510708 ) £ 

একটি শিল্পের অন্তর্গত ফার্মসমূহের সংযুক্তি বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে 
পারে। উৎপাদনের পরিমাণ, বাজার বা দাম সম্থদ্ধে মৌলিক আলোচন। ও 
সংমুক্তির উদ্দেশ্যে অলিখিত চুক্তি হইতে স্থরু করিয়৷ নিজেরা সম্পূর্ণ মিশিয় 
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যাওয়। পর্যস্ত সংযুক্তির গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথমাবস্থা় 
দাম, বাজার ও উত্পাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে অলি থি্ 
(0 রা চুক্তি হয়। কিন্তু ফাম'সমূত মুনাফার লোভে বা 
1... স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্তে সাধারণত অলিখিত চুক্তি মানিভে 
চাহে না। তখন ফার্মসমূহ পরস্পরের প্রায় একটু ঘনিট হইয়া! লিখিতন্ডাবে 
চুক্তি করে। উহার পববতী স্তরে ফামণগুলি মিলিয়া একটি সমিতি বা স"ঘ 
স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে এই সংঘ বা! সমিঁ চর মারফত দাম, বাজার বা 
উৎপাদনের পবিমাণ স্থিব করা হইতে থাকে । এইসপ প্রতিষ্ঠানকে কাটেল 
বলা হয়। সবশেষ স্থবে উহ্ভারা নিজেদের পথক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়া সম্পূণ 
একটি ফ্লার্মে পরিণত হয়, সেইবপ প্রতিষ্ঠানকে ট্রাষ্ট বলে। 
কার্টেল হইল শিল্প-সংযুক্তির এমন একটি বূপ যাহ। শুধু প্রত্যেক ফার্ষেব 
উত্পাদনের পবিমাণ ( কোটা ) স্থির করে তাহা১ নহে, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের 
ভারও হাতে তৃলিয়। লয়। উৎপাদন 9 পরচালন। হইতে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত 
পখক হইয়া যায়, স্বাধীন ফার্ষলমূহ উত্পাদন চালায়, 
যদিও ফার্ম-প্রতি দ্রব্য উত্পাদনের পবিমাঁণ নিদিষ্ট থাকে । 
প্রত্যেকটি ফার্ষ একচেটিয়! দামের স্বিধা পায় । যখন খশি যে কোন ফার্য 
কার্টেল হইতে বাহির হইয়া আমিতে পারে। 
বহু ফার্ম মিলিয়৷ যখন একটি ফার্য গঠিত হয় এবং মিলিত ফার্ম গুলির কেহ 
পৃথক হইয়। যাইতে পারে না বা পৃথক সব্বা বজায় থাকে না, এরূপ সম্মিলনকে 
ছাট বলে। উৎপাদন সংগঠন, পরিচালন] ও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত সকল কিছুই 
কেন্দ্রীয় সংস্থ]! হইতে ব্যবস্থ। ঝরা হয় । এই ট্রাষ্ট উহার অন্তর্গত কোন ফার্য বন্ধ 
করিয়া দিতে পারে। ফার্মসযৃভকে একই কোম্পানীর 
ট্রাষ্ট ও হোন. বিতিন্র উৎপাদনকারী কেক হিসাবে ধরা হয়। যদি 
রানি ফার্মমমুহের মালিকগণ কোন নৃতন্‌ কোম্পানী গঠন করেন 
এবং সকল ফার্মের মালিকান1 এই “কোম্পানী কিনিয়৷ লয় তাহা হইলে সেই 
কোম্পানীকে হোন্ডি কোম্পানী বল! তয়। ইহা কার্যত ট্রাষ্টেরই একটি 
সাংগঠনিক রূপ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট ট্রাষ্ট বিরোধী আইন পাশ 
করার পর সেই আইন এড়াইবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল । 
শিল্প সংযুক্তি কাটেলের রূপ বা! ট্রাঞ্টের রূপ গ্রহণ করিবে তাহ! প্রধানত তিন 
প্রকার কারণের উপর নির্ভর করে £ ব্যক্তিগত. আইনগত এবং অর্থ নৈতিক 
সথবিধা-অস্্রবিধার বিচার বিবেচনা । শ্ল্ল-সন্মিলনের রূপ সম্বন্ধে ফার্মের 


কাটেল 
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মালিকদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে । কোন্‌ দেশের আউন 
কিরূপে কতখানি শিল্প-সশ্মিলনের বিরোধী তাহাও দেখিতে হইবে । তবে 
অর্থ নৈতিক স্ুুবিধা-অস্থুবিধাসমূহ-ই এক্ষে-ত্র প্রধান বিচার্য 
ট্রাষ্ট ও কার্টেলেব বিষয় ট্রাষ্টের বহু সুবিধা আছে । বৃহত্মাত্র।য় উৎপাদন 
৮9 7. করিলে সে ক্ষেত্রে ব্যয়-সস্কোচের পরিমাণ বেশি হওয়ার 
সম্ভাবনা! থাকে, মে ক্ষেতে কার্টেলের তুলনায় ট্রাঞ্টই 
সুবিধাজনক | কারণ কার্টেলে পৃথক কফার্নগুলি প্রত্যেকে অল্প পরিমাণ উত্পাদন 
করে, ট্রাষ্টে একসঙ্ছে বৃহত্মাত্রায় উৎপাদন হওয়া সম্ভব । ট্রাষ্ট সাধারণত 
দীর্ঘস্থায়ী । কার্টেলের স্থাযিত্ব কম, যে অবস্থায় বাটেল গঠিত হইয়াছিল 
সেই অনস্থার পরিবর্তনে ফার্ম গুলি কা্টেল হইতে বাহির হইয়া আলিতে পারে । 
তাহা ছাড়া যূলখন-সংগ্রহের ব্যাপাবে কা্টেলের তুলনায় স্রাষ্টের স্রবিধা বেশি । 


কিন্ত কোন শিরেব সকল ফার্মই নিজের পক অগ্তিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া 
ই্রাঞ্টে যোগ না দিয়া কার্টেলে সংঘবদ্ধ হইতে চাহে এরুপ হইতে পাবে । সুতরাং 
কার্টেলের প্রতি সকল ফামের ততটা আকর্ষণ আছে. ট্রাষ্টের গ্রতি তাহ] না-ও 
থাঁকিতে পারে । তাহা ছাড়া ট্রাষ্ট খুব ব্যয়ব্ল, কিদ্ধ কার্টেলের সংগঠন অল্প 
বায়সাধ্য । যে সকল শিল্পে সবোন্নত ফামে র উতৎ্পাদন-মাতা ও আয়তন ছোট 
সেক্ষে্ে ট্রাষ্টি সংগঠিত করিয়া উতৎপাদন-মাঁত্রা বাডান ব্যয় বাহুলা ঘটাইবে। 
এরূপ অবস্থায় ট্রাষ্টেব তৃলনায় কার্েলই স্বিধাজনক। সবোপরি, কার্টেল একটি 
নমনীয় প্রতিষ্ঠান (19য1916), অবস্থা! বুঝিয়া ফামণগুলি ইহাতে প্রবেশ করিতে 
পারে এবং অবস্থা অন্রুযায়ী ও স্থবিধামত ইহা হইতে বাহিব হইয়া আসি 
পারে । এই নমনীয়তা পরিবতনশীল অর্থ নৈতিক জগতে খুনই প্রয়োজনীগ্র 
বলিয়া মনে হয়। 


শিল্প সংযুক্তি গঠনের দ্রিক-নির্ণয় 

যদি কোন শিল্পেব অন্তর্গত বিভিন্ন ফাঁম অর্থাৎ এক জাতীয় দব্য উত্পাদ্দ ন- 
কারী বিভিন্ন ফার্ম মিলিত হইয়া শিল্প সম্মিলন গঠন করে, তাহ] হইলে তাহাকে 
সমমুখী সংযুক্তি (7071%07065] 0012.001086101)) বলে । আর যদি একটি দ্রব 
উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শ্ুরের দ্রব্য উতপাদনকাঁবী বিভিন্ন ফাম' 
মিলিত হয় তবে তাহাকে লম্বমুখী সংযুক্তি € ৮67:0051 00771)11086102)) 
বলা হয়। 

কোন দব্ায উত্পাদনের বিভিন্ন স্তর, যেমন খনিজ লোহা, কাচা লোহ', 
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ইস্পাত, প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য সাধারণত বিভিন্ন ফার্ম উৎপাদন করে। একটি 
দ্রব্যের বিভিন্ন স্তরের উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফামণ্সমূহ মিলিত হইয়! সংযুক্ত 
একটি ফাম" গঠন করিলে সকল ফামে রই স্থবিধা হওয়ার কথা । পরিচালনার 
স্থবিধা হয়, উৎপাদনের প্রতিটি স্তরের প্রত্যেক ফার্ম ষে 
(চাচি পৃথক মুনাফ! করে তাহ! বন্ধ হয়। বিক্রম্-জনিত ব্যয়, 
ফলাফল £ লক্বমুখী বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাপন ব্যয় কমিয়া ষায়। প্রত্যেক পৃথক 
সংযুকতির ্বিধা স্তরে অধিকোৎপাদন হইয়া ০্শেকসানের ঝুকি তিরোছিত 
হয়। প্রয়োজনের সময় কাচামাল ন। পাইবার ভয় থাকে 
না। ব্যাপক পরিকল্পনার সাহায্যে সমগ্র শিল্পের পরিচালন! সম্ভব হয়, বহু দিক 
হইতে ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে । একটি যন্ত্র চালাইয়] তাহা হইতে শক্কি গ্রহণ করিয়। 
বিভিন্ন স্তরের কারখানায় উৎপাদন চলিতে পারে, যানবাহনের ব্যাপারে ব্যয় 
কমিয়া যায়। 
কিন্ত বহু কারণে ব্যয়-বাহল্যের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। প্রথমত, সমস্ত 
সংস্থাটি নির্ভর করে সর্বশেষ স্তরের ফার্মটি উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিল কি 
না তাহার উপর | হযদ্দি সে দ্রব্য বিক্রয়ে অক্ষম হয় তাহা হইলে সকল সুরের 
উৎপাদদনই হ্রাস পাইবে । সন্মিলন ন। ঘটিলে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেকটি ফার্ম 
নিজেই নিজের পথ খুঁজিয়। লইতে পারিত, অন্ত ষে কোন 
লঙ্বমুখীব দখ্যুক্তিব দামে বিক্রযন করিয়া, নিজের কাঠামোতে পরিবর্তন করিয়া 
5 বাচিয়। যাইতে পারিত । দ্বিতীয়ত, এইরূপ শিল্প-সংযুক্তির 
পক্ষে ব্যবসায় সঙ্কটের সময়ে অন্ত স্থান হইতে অল্প দামে কীাচামাল ও পূর্ববর্তা 
স্তরজাত দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা থাকে না। ত্তীয়ত, চাহিদার ঘন ঘন পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্তরের উপাদানের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা সম্ভব নহে, 
ইহার ফলে ব্যয়-বহুল্য ঘটিতে পারে । যেমন ইম্পাতের চাহিদা হঠাৎ বাঁড়িয়। 
যাওয়ার ফলে সবশেব-স্তরের ইম্পাত উৎপাদনকারী ফার্মটি তাহার যন্ত্রপাতি 
কাডাইয়! ফেলিল, ধর! যাক দ্বিগুণ করিল। পুববর্তাঁ স্তরের উৎপাদন, অর্থাৎ 
লোহার উৎপাদনের পরিমাণও দ্বিগুণ করা দরকার । কিন্ত সেই ক্ষেত্রে যন্ত্রের 
আকৃতি এইবূপ থাকিতে পারে যে তাঁহার সাহায্যে লোহার উৎপাদন 
দ্বিপগ্তণের কম হইবে অথবা তিনণুণ হইবে । কম হইলে ফার্মটিকে বাহির হইতে 
বাজার-দরে লোহা ক্রয় করিতে হুইবে (চাছিদ। বৃদ্ধির দরুণ সম্ভবত বেশি দাম 
দিয়া, ) অথবা বেশি লোহা বাজারে বিক্রয় করিয়া (লোহার যোগান বাড়িয়া 
যাওয়ায় সম্ভবত কম দামে) প্রতিযোগী ফার্ষদের ইস্পাত উৎপাদনের সুবিধা 
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দিতে হইবে । সুতরাং প্রত্যেকে স্তরের উৎপাদন একই সঙ্গে এমন মাত্রায় সম্ভব 
না-ও হইতে পারে, যখন সকলেই সর্বোন্ত (০০৮7005 ) অবস্থায় উৎপাদন 
করিতেছে। 
একই দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্মসমূহ একত্র হইয়া, সমমৃখী শিল্পসংযুক্তি 
গড়িয়া তুলিতে উহা! হইতে বহু স্থবিধা পাওয়া যায়। 
সমমুখী সংযুক্তিব প্রধানত সম্মিলিত ফার্মটি একচেটিয়। ব্যবসায়ের স্ববিধাগুলি 
স্থবিধা ও অস্বিব 
পাইয়। থাকে । নিজের মধ্যে দাম-কাটাকাটি বন্ধ হয় 
ঝুঁকি কমিয়। যায়, বিজ্ঞাপনের বায় কমে, পরিচালনগত সুবিধা হয়, এবং সংযুক্ 
ফার্মটি একচেটিয়! মুনা! লাভ করিতে পারে । 
ইহার প্রধান অ্থবিধ! হইল যে ষদ্ি ফার্যসযূহের উৎপাদনের মধ্যে ড্রবা- 
পার্থক্য (7:০900$ 016697626186107.) থাকে, তাহা হইলে ক্রেতাদের মনে 
প্রত্যেক ফার্ষের দ্রব্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা! থাকে ষে উহা অপর ফার্মের দ্রব্য 
হইতে একটু বা! বেশি পৃথক । এইরূপ ক্ষেত্রে সেই শিল্প সম্মিলনেব পক্ষে একই 
দ্রব্যের বিভিন্ন ধরন বা মার্ক! বাজাবে চালু রাখিতে হইতে পারে। ইহাতে 
যথোপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয়-জনিত ব্যয়সক্কোচ না! হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় 
এবং উত্পাদনের মাত্র! বাডাইলে অনেক ক্ষেত্রে বায়সস্কোচ না-ও ঘটিতে পাবে । 


শিল্পলংযুক্তি গঠনের সম্ভাবন। (0180068 0£ 00201086108 ) 
কোন শিল্পে সংযুক্তি-গঠনের সম্ভাবনা বহু বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
প্রথমত, যদি প্রতিযোগী ফার্মের সংখ্যা খুব কম হয় তাহ! হইলে শীঘ্র ও সহজে 
চুক্তির এবং সংঘ গঠনের সম্ভাবনা! বেশি থাকে । সম্মিলনের জন্ত প্রয়োজন হইল 
আলাপ-আলোচনা, পরস্পরকে বোঝাবুঝি এবং একমত হওয়া1। অনেক ফার্য 
থাকিলে ইহাব অস্থবিধা । কয়েকজনের মধ্যে মতৈক্যের সম্ভাবনা অনেকের 
মধ্যে মতৈক্যের সম্ভাবনা হইতে অধিক । দ্বিতীক্রত, যণ্ধি প্রতিযোগী ফার্মসমূহের 
পারস্পরিক ক্ষমতা মোট।মুটি সমান হয় তাহা হইলেই 
কম সংখা, সমান ক্ষমতা, তাহারা সহজে বোঝা-পডার মধ্যে আমিতে পারে। 
2 ক্ষমতাশালী ফার্ম অল্প শন্তিসম্পন্ন ফার্দের আমল শা 
সমিতি গঠন ও দিতেও পাবে ১ দামের লডাই-এ সে ছোট ফার্ষকে দমাইয় 
৮০৮৪ নিজে একচেটিয়া স্থাপন করিবাব আশা পোষণ কবিতে 
পারে। তৃতীয়ত, যদি সেই শিল্পে দ্রব্য-পার্থক্য দেখা যায়, তাহা শিল্প সম্সিলন 
হওয়া দুরূহ । প্রত্যেক ফার্ম যদি ওই শিল্পের মধ্যেই শিল্পের মাঁকা মার! দ্রব্যটির 
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জন্য ছোঁটখাটে। একটি পথক বাজার হুট করিয়া লইতে পারে এবং আধা- 
একচেটিয়া অবস্থ। গঠন করিয়া লইতে পারে, তাহ৷ হইলে সম্মিলনের সম্ভাবনা 
কম। কিন্তু প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইলে প্রতিযোগী ফার্ম গুলি নিজেদের মধ্যে 
আত্মধ্বংলী লভডাইতে বিরত হইয়। সকলের স্বার্থে সন্মিলিত হওয়ার চেষ্ট! 
করে। চতুর্থত, শিল্পের অন্তর্গত ফার্ম গুলি যদ্দি মোটামুটি পরস্পরের নিকটেই 
অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে দৈনন্দিন আলাপ-আলোচন] ও পরিচয়ের ভিত্তিতে 
পারস্পরিক সমশ্তার বোঝাপভডা সম্ভব হইতে পারে এবং সন্মিলনের কথা চিন্তা 
কর। সহঙ্গ হইয়া উঠে । পঞ্চমত, যদি ফার্ম গুলি কে।ব সংঘ ব। সমিতিতে প্রথম 
হইতে যুক্ত থাকে তাহা হইলে উহার মারফৎ সংযুক্তির আলোচন! সহজতর হয়, 
একসঙ্গে কাজ করিবার অভ্যানও গড়িয়া উঠে। ষষ্ত, সংরক্ষণী শুন্ধ অনেক 
সময়ে শিল্প সন্মিলনের সম্ভাবনা স্যটি করে। বিদেশী দ্রব্যের দাম ও শুকর 
পরিমাণ যোগ করিলে যর্দি দেশীয় বাজারে দ্রব্যটিব চালু দাম অপেক্ষা বেশি 
হয়, তাহ! হইলে দেশীয় ফার্মগুলি একত্র হইয়া উহার দাম বাভাইয়! বেশি দাষে 
বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে পারে । কাবণ, সংযুক্তি না হইলে নিজেদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা দকণ তাহার দান বাডাইতে পাবিবে না। এইজন্য বল। হয় যে 
সংবঙ্গণী শুন্ই ট্রাষ্টের জন্মদাতা । 


একচেটিয্সার দোব-গুণ বিচার : ইচ্ছা! কি সর্বদা সমাজবিরোধী ? 
(80595075263 9110 10968068 ০£ 11070000152 [৪ 10 9187৪ 
91061-800291 2 ) 

একচেটিয়া ব্যবসা ধন্তপ্রকাব সুবিধা আছে। সকল সময়েই যে ইহা 
সমাজের স্বার্থ নিরোধী, তাহা নহে। প্রথমত, একপ অনেক শিল্প আঁছে 
যাহাতে প্রতিযোগিতা থাকার দরুপ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ফার্ম চালু থাকে। 
তাঁহার ফলে কোন ফার্সেব পক্ষেই বৃহৎ মাত্রায় উত্পাদন করিয়। ব্যয়সঙ্কোচ 
সম্ভব হয় না। এইরূপ অবস্থায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হইলে সেই ফার্মটি 
উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির দরুণ সকল প্রকার ব্যয়সঙ্কেচে পাইতে পারে এবং 
উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া ফেলিতে পারে, প্রতিযোগিতা- 
জনিত ঝুঁকি কমিয়। যায়, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির বাবদ ব্যয় হাস 
পাব । অধিকোত্পার্দন (০৪: 01:000৫6101 ) ও অর্থ নৈতিক সঙ্কটের সম্তাবন। 
কমে । এই কারণেই বেন্হাম বলিয়াছেন “একচেটিয়। ধরণের কাজকর্মে অভিযুক্ত 


স্রবিবানমু্ 


দোষ-গুণ বিচার 19ণ 


কোন কোন শিল্প বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রগতিশীল এবং যোগ্যতম, 
€টেকনিকাঁল এবং ব্যবসাঁয়িক উভয় দিক হইতেই ইহা সত্য ।7* 

দ্বিতীয়ত, এইরূপ অনেক শিল্প আছে যাহাদের জন-প্রয়োজনীয় (9৮11৩ 
11165 ) শিল্প বলা হয়, যেমন রেলওয়ে, ভল, বিদ্যুত সরবরাহ, পোষ্ট অফিস 
ইত্যাদি । এই সকল শিল্পে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে জাতীয় সম্পদে 
অপব্যয় কম হয়। যেমন, ছুইটি স্থানের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানী যদি রেললাইন 
স্থাপন করিতে থাকে তাহা হইলে দেশে চাষের জমি কম পড়িয়া! যাইবে । এই 
সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার থাকাই বাঞ্চনীয় । তৃতীয়ত, প্রতিযোগিতা 
থাকিলে দামে ও উৎপার্দন-পরিমাণে যে উঠানাঘ। হয়, একচেটিয়া থাকিলে 
তাহা অনেক সময়ে দেখা যায় না। একচেটিয়া বাবসায়ী বেশি টাকা! 
খাটাইতে পারে, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতিও তুলনাযূলক'ভাবে বেশি হওয়ার 
সম্ভাবনা । 

কিন্ত মনে রাখিবে ষে, একচেটয়। ব্যবসায় প্রায় সকল সময়েই সমাজ- 
বিরোধী । প্রতিযোগিতার চাবুক না াকিলে উদ্যম, প্রেরণা ও নৃতনত্তের 
প্রতি আকর্ষণ কমিয়৷ যায়, উৎপাদন বায় কমানো বা বাজার-কটির দিকে নজর 
থাকে নাঁ। বৈজ্ঞানিক গবেষণাব কাজ পরিত্যাগ করিয়। নিজের লক 
একচেটিয়া শন্তিকে সে কোন মতে টি'কাইয়া বাখাব চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, 
মাত্রা বুদ্ধির দকন যে বায়-সঙ্কোচ সে লাভ করে দামের মারফত জনসাধারণের 
নিকটে তাহা পৌছায় না। একচেটিয়া ফার্ম দাম যথাসম্ভব 
উচূতে রাখিঘা জনসাধারণকে শোষণ করার চেষ্টা করে। 
তৃতাযনুত, একচেটিয়। ফার্ষের দরকযাকষির শক্তি (73876510106 2০০: ) 
অনেক বেশি, স্ৃতরাং শ্রমিক ও কীাচামযালের্ যোগানদারদের সে বিশেষভাবে 
শোবণ করিতে পারে । যদ্দি কোন কাচামালের শিল্পে কোন ফার্মের একচেটিয়া 
অধিকার থাকে, তাহা হইলে এইবপ মৃল্য-কাঠিন্যের (7710-5181018158 ) 
দ্কন ব্যবসাক্স-সন্বটের সময়ে সেই সঙ্কট অীত্রতব হয়, কারণ অন্যান্ত সকল 
শিল্পের স্বার্থহানি হইলেও একচেটিয়। কাচামালের কোম্পানি দাম কমায় না। 
সবোপরি, একচেটিয়। ফার্ষয অনেক সময় নতুন ফার্ষকে নিজের ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
প্রবেশ না করিতে দেওয়ার উদ্দেশ্তে গুপ্ডামি, ঘুষ, রাজনৈতিক দল করায়তত 
করা- এইরূপ সকল প্রকার অসৎ কাঞ্জ করিয়া সমাজ দেহ কলুষিত করে। 


ভাম্বিখালমুহ 
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যেমন, কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি একচেটিয়া 
দ্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে গুয়েতেমালার রাজনৈতিক বিপ্লবকে বানচাল করিয়া 
দিয়াছে । 


একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ (90106701 01 ঠ0070015 ) 

একচেটিয়া শক্তির ভিত্তি ছুবল করিয়! উহার দৌরাত্ম্য কমাইবার জন্য কোন 
রাষ্র বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। 

প্রথমত, একচেটিয়া ব্যবসায়ী বিভিন্ন উপায়ে নৃত? প্রতিযোগীদের নিজের 
শিল্পে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় ও এইভাবে তাহার ক্ষমতা বজায় রাখা । নৃতন্ন 
ফার্ম একচেটিয়া শিল্পে প্রবেশের উপক্রম করিলেই সে তৎক্ষণাৎ দূর কমাইয়া দিয়া 
তাহাকে বাঙ্ার হইতে হটাইয়। দিয়ার চেষ্টা করে। পরে অবস্থা বুঝিয়া পুনরায় 
দাম বাড়াইর| সেই লৌকসান পুরণ করিয়া লয় । রাষ্ট্র যর্দি এইরূপ নিয়ম করে 
যে, একবার দাম কমাইলে আবার খুশিমত বাড়ানো চলিবে না, তাহা হইলে 
একচেটিয়ু। ব্যবসাদার কিছুটা নিরস্ত হইতে পারে এবং সেই শিল্পে প্রতিযোগিতার 
উদ্ভব হইতে পারে । কিন্তু ইহার অস্থবিধা হইল, কোন ফার্য পরীক্ষামূলক ভাবেও 
দ্ববোের চাহিদ। বাড়াইবার উদ্দেশ্যে দাম কমাইতে চাহিবে না, স্থতরাং এ দ্রব্যের 
দাম ভবিষ্যতে কোনদিনই হাস না পাইবার সম্ভবন। রহিয়া যাইবে । 


ছিতীয়ত, রাষ্ট্র একচেটিয়া ব্যবসাদারদের উপর উচ্চহারে কর বসাইতে 
পারে এবং সেই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে নৃতন ব্যবসাদারদের আথিক 
সাহাষ্য (880910 ০01: 0০9065) দিয়! একচেটিয়া শিলে প্রতিষোগিতার প্রসাবে 
সহায়তা করিতে পারে । 


তৃতীয়ত, রাষ্ সর্বোচ্চ দাম বা সধোচ্চ মুনাফার হার বাঁধিয়া দিয়া 
একচেটিয়া ব্যবসায়কে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে যাহাতে প্রতিষোগিতার 
বাজারে যে দাম থাকিতে পারিত, তাহা হইতে দাম বাড়িতে পারে না। 
সর্বোচ্চ দাম নির্ধারিত করির! দিলে একচেটিয়। ফার্ম দ্রব্যের গুণ ও উৎকর্ষ 
কমাইবার চেষ্ট! করিবে ; হুতরাং ইহার সহিত উৎকর্ষ-নিয়ন্ত্রপও বাঞ্ছনীয় । 
কিন্ত ইহার অস্থবিধা হইল যে, সর্বোচ্চ মুনাফ। কাহাকে বলে তাহা লইয়া! দেশে 
মতবিরোধ থাকে, আর অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ 
মুনাফার হার পরিবর্তন করিতে হর়। সর্বোচ্চ দাম নিধারণের আরও অস্থবিধা 
হইল ষে, ব্য বা চাহিদার কোন পরিবর্তন হইলেই এই নির্ধারিত দাম পরিবততন 
করার প্রয়োজন হর। 


একচেটিয়া-নিয় বণ 199 


চতুর্থত, রাষ্ আইন করিয়া একচেটিয়। সংগঠনগুলি ভাঙিয়া দেওয়ার চেষ্ট। 
করিতে পারে, এবং বনুস্থানে এইবূপ চেষ্টা করিয়াছে । যেমন যুক্তরাষ্ট্রে 'শ্তেরম্যান 
টাস্ট বিরোধী আইন' এবং 'কলেটন আইন' পাস করা হইয়াছে । আইনবিদ্দের 
বুদ্ধি ও চাতুরির ফলে এই আইনগুলির প্রয়োগ সার্থক হয় নাই। অবশ্য ইহা 
মনে রাখা দরকার যে, এই আইনগুলি সামস্িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও 
ইহাদের ফলে দ্রব্যটির বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইবে এমন বলা 
চলে ন1। 


ক্তরাং দেখা যায় ষে-বাস্তবক্ষেত্রে একচেটিয়! নিয়ন্থণ করা সহজসাধ্য 
নহে। রাষ্ট্রের আইন এড়াইবার মত চাতুর্ধ একচেটিয়া ব্যবসাদ্দারের আছে 
এবং বহুক্ষেত্রে একচেটিয়। ব্যবসায় রাষ্টে আইন প্রণয়নের উপর ষথেষ্ট পরিমাণে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়।৷ থাক । দেশের জনমত যদি 
অত্যন্ত সচেতন ও প্রবল থাকে এবং একচেটিয়] ফার্ষের কাজের উপর সবদ। 
তীক্ষ অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখিতে পারে, একঘাত্র তাহ! হইলেই যথেষ্ট একচেটিয়া 
মুনাফা! লাভে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়। অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি যে রকম ব্যক্তি 
স্বাধীনতার মৃল্যস্বরূপ, সেই রকম উহা! ভোগকারার ন্বাধীনতার (0০890970928 
80597616106 ) রক্ষাকবচও বটে। 
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যোগান ও উৎপাদন-ব্যয় 
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যোগান (89০215 ) 

একটি নিদিষ্ট সময়ে ও নিটিষ্ট দামে কোন উৎপাদক বাজাবে ষে-পবিমাণ 
দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত কবেন, তাহা সেই বিক্রেতাব ব্যক্তিগত যোগান । 
আর সেই সময়ে ও সেই দ্রামে বাজারের সকল বিক্রেতার 
ব্যক্তিগত যোগান যোগ দিলে, তাহ! সেই বাঙ্গারে সেই 
দ্রব্যের মোট যোগান । 


বোগান কাহাকে বলে 


দ্রব্যেব উত্পাদনের পরিমাণের মধ্যে ও যোগানের পরিমাণেব ঘব্যে অনেকে 
কোন পার্থক্য করেন না। কিন্তু ইহাদের মধ্ো পার্থক্য থাকিতে পাবে। 
প্রথমত, যাহা উতপন্ন হইল তাহাঁব কিছু অংশ ভবিষ্যতে বিক্রয়েব জন্য 
বিক্রেতারা মজুত করিয়। রাখিব দিতে পারে * এই অবস্থায় উৎপাদনেব তুলনায় 
যোগান কম হইবে । অথবা, উদ্যোক্তারা পুবের মজ্কুত 
দ্ব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাভির! দিতে পারে , এই 
অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগান বেশি হইবে । 
দ্বিতীয়ত, দ্রব্য উৎপন্ন হইলে তাহ! বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিবেই এমন নহে, 
কারণ উৎপাদক নিজের ভোগের জন্য উৎপন্ন বোর কিছু পরিমাণ রাখিয়া দিতে 
পারে । তৃতীয়ত, অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া বাজারে যোগান হুইবাব পুবেই 
কিছু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যার, যেমন শাক, সবজি, দুধ, মাচ প্রভৃতি । এইবপ 
ক্ষেত্রে, উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগানের পরিমাণ কম হইবে । 

একটি নিদিষ্ট সময়ে ও নিধিষ্ট দামে ফার্মটি কি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের ভন্য 
বাজারে উপস্থিত কবিবে তাহ। আলোচনা কর! দরকার । আমরা ধরিয়া 
লইলাঁম যে, দাষের উপর বিক্রেতার কোন প্রভাব নাই, অর্থাৎ শিরদিই্ দামে সে 
ষত খুশি পরিমাঁণ বিক্রয় করিতে পারে । আমরা জানি নির্দিষ্ট দামে মোট 
উৎপাদন ও বিক্রক্প বাডাইতে ফার্মের মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মোট 
উৎপাদন বাড়াইতে গেলে তাহার মোট ব্যয়ও বাডে। সুতরাং, কোঁন নিদিষ্ট 

18 


ডত্পাদন ও যোগ? 
পার্থক 
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দামে ফার্ম সেই পরিমাণ উত্পাদন ও যোগান করিবে যে-স্তরে মোট রেভিনিউ 
ও ব্যয়ের পার্থক্য সর্বাধিক ; অর্থাৎ ঘে-বিন্দুতে ফার্মের নীট রেভিনিউ সবচেয়ে 
বেশি । অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা (6৫০202516 28619281165) 

নির্দিষ্ট দামে ফাম কত 

যোগান করিবে মানিয়া চলিতে হইলে ইহা স্বীকার করিয়] লওয়। দরকার । 

তাই আমর] বলিতে পারি যে, উতপাদন-সম্ভাবনার সকল 

দিক বিবেচন! করিয়া, দ্রব্য ও উৎপাদনের নিদিষ্ট দাঁমে ফার্মটি সেই পরিমাণ 
উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে যাহাতে সে সর্বাধিক নীট রেভিনিউ পায়। 

বাজারে সকল ফার্ম ষে নিদিষ্ট এক দামে সমান পরিমাণ যোগান করিবে 
তাহা নয়। বরং বাস্তবে দেখা যায় যে, তাহাদের পথক পথক পরিমাণ যোগান 
করার সম্ভাবনা বেশি। ন্বল্পকালে বিভিন্ন ফার্ম-এর সম্মূথে বিভিন্ন রূপ উৎপাদন- 
সভভাবন! থাকিতে পারে । ইহার কারণ অনেক । পূর্বে কারখান] ও যন্ত্রপাতির 
আয়তন সম্বন্ধে ধারণা ছিল পথক, কি ধরনের যস্ত্ুপাতি ও টেকনিক ব্যবহার 
করিবে সেই সম্বন্ধে সিদ্ধান্তও ছিল ভিন্নরূপ, ইহা সম্ভবপর । পরিবর্তনীয় 
উৎপাদনগুলির গুণ ও যোগ্যতা একবরূপ নয়, ইহাও হইতে পারে । হয়তো। সকল 
শ্রমিককে একই হারে মজুরি দেওয়া হইতেছে, কিন্তু কোন একটি ফার্ম এমন 
স্থানে অবস্থিত যেখানে সেই শ্রমিকদলের দক্ষ ইউনিট পাওয়া যায় না, এই 
অবস্থায় ফার্মটির খরচ বেশি পড়িবে । এই সকল কারণে নির্দিষ্ট দামে সকল 
ফার্ম সমান যোগান দিবে এমন কথ! বল! যায় না। 

বাজারের সকল ফার্মের ব্যক্তিগত যোগানের রেখা যোগ করিলে বাজার 
যোগান রেখা (£08056 ৪0109] ৫০:৮৪) পাওয়া যায়।* কি ভাবে এইক্প 
যোগ দেওয়া চলে গ নীচের রি দেখানো হইল £ 

/. 


ূ / ২ ভি € কারে ছোয ৫9 নল । 


উপরের চিত্রাটতে 78 দামে 48 কার্ম যোগান দেয় ৪ পরিমাণ ) ট ফার্ম 
যোগান দেয় ১ পরিমাণ ও 0 ফার্ধ যোগান দেয় ৫1 পরিমাপ। 7 দামে 
দ্রব্যটটির মোট যোগান হইল ৪? 4101 +০1, চতুর্থ চিআটিতে 93 দামে মোট 
যোগান দেখানে। হইতেছে । এইরূপে 05১ 02, 0৪ ব1 বিভিন্ন দামে সকল ফার্মেন 
মোট যোগান যৌগ করিয়া আমর] বাজার যোগান-রেখা অঙ্কন করিতে পারি । 
* বর্দি নকল পরিবহ'নীয উপাদান সকলে সান দামে কেনে। 











যোগানের নিয়ম 195 


যোগানের নিয়ম (1, ০? 80015 ) 

“অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকিলে” দাম বাডিলে যোগান বাড়িয়া যাইবে 
এবং দাঁম কমিলে যোগান কমিয়! যাইবে । দামের পরিবর্তনের ফলে ঘোগানের 
পরিবর্তনকে যোগানের নিয়ম বল! হয়। 


যষোগানের এই নিয়ম কার্যকরী হয় তুইটি কারণে £ (ক) নীট রেভিনিউতে, 
€ (খ) ফার্মের সংখ্যায় পরিবতনের ফলে। দাম বাডিলে বর্তমান ফার্মগুলির 
ইউনিট-প্রতি মুনা বেশি হইতে থাকে, তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়। 
দেয়। যদি তাহার] ধরিয়া লয় যে, দামের বৃদ্ধি অল্পকাল স্থায়ী হইবে, তবে 
স্থিব যূলধনেব পবিমাণ না বাডাইয়া তাহার! উৎপাদন 
বাভাইবার চেষ্টা কবে। যর্দ দামের বৃদ্ধি অনেক কাল 
ধরিয়া চলে, তবে তাহাবা সকল উপাদান বুদ্ধি করিয়। 
উৎপাদনের মাত্রা বাডাইয়। দিয়, উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ 
পর্যন্ত ইউনিট-প্রতি বায় দ্রামেব সমান না হয়, ততক্ষণ তাঁহার। উত্পাদনের 
পরিমাণ ও যোগান বাঁভাইয়া চলে। (গ) দান বাঁডিলে সেই শিল্পে নৃতন 
ফার্মের সংখ্য। বাঁডিয়! যায়, দ্রব্যটিব যোগান বৃদ্ধি পায় । হুনাফা বেশি থাকার 
জন্য শিল্প হইতে চলিয়া! আসিয়! ফার্ম গুলি সেই শিল্পে উত্পাদন শুক করে। দাম 
কমিলে বহু ফার্ষয উতপার্দন বন্ধ কবে, যোগানেব পরিমাণও কমিয়া যায়। 
যোগাঁনেব এই নিয়মকে নিচের বেখাচিত্রে প্রকাশ কব চলে । 


যোগানেব নিযম 


গ্া০০% 
০০ কেন 





0% রেখ! দ্রামের এবং 0. রেখা যোগানের পরিমাণ নির্দেশক ; ৪৭ হইল 
যৌগান-রেখা । দাম বাভিলে যোগান বুদ্ধি পাইতেছে এবং দাম কমিলে 
যোগান কমিতেছে। 
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তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ষোগানের নিয়মের বাতিক্রম দেখা দিতে পারে £ 

(ক) যে সকল দ্রব্যের যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ ( যেমন রবীন্দ্রনাথের 
আক] ছবির আসল কপিগুলি ) তাহাদের ক্ষেত্রে দ্রাম বাঁড়িলে বা কমিলে: 
যোগাঁনের পরিবর্তন হইবে না । $ $ 
পাশের ছবিতে দেখা যাইতেছে ূ 
যে, ষোগানের রেখা লঙ্বমুখী | 
অক্ষের ( 97:08] ৪515 অর্থাৎ র 
সু-এর ) সমান্তরাল, যোগানের টি | 
নিয়ম কার্যকরী হইতেছে না। 
দাম কমিলে বা বাঁড়িলে যোগান 


সমানই থাকিতেছে। 0 5 দিত 
শ্যোরঠার্ালা 


অতি অল্পকালের মধ্যে যখন কোন ফার্ম উত্পাদনের কোনরূপ পরিবর্তন. 


আনার মত সময় পাঁইতেছে না, সেই অবস্থাতেও যোগানের নিয়ম কার্ধকরী 
হয় না। 


(খ) অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বাড়িলে যোগান কমিয়া যায় এবং দাম 
কমিলে যোগান বাঁড়ে। যেমন মজ্বরি বাঁড়িলে শ্রমিকের! কম কাজ করিয়। 


বেশিক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিতে চাছে, শ্রমের যোগান কমে । মজ্ঞরি কমিলে 
বেশি শ্রম করিয়] পুবের ন্যায় মোট মজুরি পাইবাঁর চেষ্টা করে, শ্রমের যোগান 
বাড়িয়া যায়। মুলধনের ক্ষেত্রেও, স্থদের হার বাড়িলে কম সঞ্চয় করিয়া মোট 
সদর বেশি পাওয়ায় যুলধনের যোগান কমিয়া ঘায়, স্থদের হার কমিলে মোট সদ 


একই পরিমাণে পাইতে হইলে বেশি 
মূলধন খাটাইবার প্রয়োজন হয়, উহার 
যোগান বাড়িয়া যায়। মজুরি কমিলে 
পরিবারের অন্তান্ত লোকের চাকুরি 
করার প্রয়োজন হওয়ায় অনেক সময় 
তাহারাও শ্রমের বাজারে প্রবেশ করে, 
ফলে আমের যোগান বাড়ে। মজুরি 





বি বাড়িলে তাহার! চাকুরি ছাড়িয় দেয়, 





শতাগালা ৮ 
শিমের যোগান কমে । এই ছবিতে 


দেখা যাইতেছে, কি-ভাবে দাম বাড়িলেও হোগান কমিতেছে, এবং দ্বাম 
কমিলেও যোগান বাড়িতেছে না। যোগানের নিয়ম এই ক্ষেত্রে কাধকরী 
হইতেছে না। 


যোগানের স্থিতিস্বাপকত। 19৭ 


এযোগানের স্থিতিম্থাপকতা (818861016 01 8509] ) 
দীমেন পবিবর্তনের হাব ও উহাব ফাল যোগানের পরিবর্তনের হার__ 
ইহাদের অন্কপাতকে ঘোগানেব স্থিতিস্থাপকতা বলে। দামে পবিবর্তনের ফলে 
যোগানে একই হারে পবিবন হইলে তাহাকে মমহার 
যোগানেব উপৰ দাস- 

পার স্থিতিস্বাপক যোগান বলে। দামে পরিবগনেব তুলনায় 
উহা অতপক্ষ। যোগানে পবিবর্তনের হাঁব কম হইলে তাহাকে 
অস্থিতিষ্ঠাপক যোগান বলে। দাঁমে পবিবতনেব তুলনায় উহা অপেক্ষা যোগানে 

পবিবর্তনেব হাঁব বেশি হইলে তাহাকে স্থিতিস্থাপক ঘোগাঁন বলে ।* 


যোগানের স্থিতিস্থাপকত বহু ব্ষয়েব উপর নিভবশীল। (ক) থে উৎপাদন- 
পদ্ধতি খুনই নমনীয় ধবনেব ( দর1৪স7)1৩ ), অর্থাৎ দাঁম-পরিবর্তনেব ফুলে নৃতন 
অবস্থার সহিত বিনা কষ্টে অথনা খুবই কম ব্যয়ে খাপ খাওয়ানো সম্ভব, সেক্ষেত্রে 
যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে। বাজাবে অধিক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হইলে, 
উতৎ্পাঁদন-পদ্ধতি শীন্ব পরিবর্তন করার যোগা হইলে নতন যন্গ এবং তাহা হইতে 
উত্পাদন বুক কবিতে কম লময়েব দবকাব হইলে দাষ 


াঞ্বন £565শ1%- 
আাগাশেণ * না” বাডিবাব ফলে ধোণান অধিক হাবে বাড়িতে পাবে এবং 
কত নিবপশকাব 


“বনযদমুই দাম কমিলে যোগান অধিক হাবে কমিতে পাবে । এক্ষেত্রে 
যোগান স্টিতিস্থাপক হইবে । (খ) ব্রপ্যট অস্থায়ী ধরনের 


হইল (যেমন ছু, মাছ ইত্যাদি) দাম কমিলে যোগান হোশি কমিবে নাস, 


কাবণ তাঁহ| জমাইয] বাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে, বাজাব হইতে সবাইয়া গুদামে 
ফেলিয়া রাখা চলে না। এক্ষেবে যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবাব সম্ভীবনা। 
(গ) বিক্রেতা যদ্দি অনেক বাজারে দ্রব্যটি বিঞুয় কবে, তাহ। হইলে উহাদেব 
মধ্যে কোন একটি বাজাবের দান কমিলে স্ইে বাজার হইতে যোগান বেশি 
পরিমাণে কমাইয়। সে গন্য বাঁজারেব বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে । যদ্দি দাম বাডিয়। 
যায় তাহ! হইলে অন্য বাজার হইতে মাল সরাইয়া সেই বাজারে যোগান 
বাড়াইয়া দিবে । এই বকম অবস্থায় প্রতিটি বজাবে যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে । 
(ঘ) ফাঁ্নটি মদি বহুপ্রকাব দ্রব্য উৎপাদন করে এবং একটি দ্রব্য হইতে অপর 
দ্রধ্যটিতে অতি মহজে মপসাবণ কর! সম্ভব হয, তাহ! হইলেও যোগান স্থিতি- 
স্বাপক হইবে। (৪) দাম বাডিলে যদি উৎপাদন বাঁডানে হয়, তাহা হইলে 
ইউনিট-প্রতি উতপাদন-ব্যয় সাধাবণত বাঁডিম্না যাঁয়। কিন্তু দামের বৃদ্ধিকম 


ক. 11159 19500175150709৭3 ০1 0110090 98195 69 090 693 2 8189 951)00660 99111)08 
11093 78 0%1190. 0106 1:1০8-9188810865 0£ 80)01১.' 
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হইলে (ধরা যাঁউক 50 প. ), উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে বাঁড়াইয়া লাভ নাই, 
ইউনিট-প্রতি ব্যয় অধিক পরিমাণে (যেমন ?ঠ পয়সা ) বাড়িতে পারে । এরূপ 
অবস্থায় দাম বাড়িলেও যোগান বাড়িবে না, যোগান অস্থিতিস্থাপক হুইবে। 
(চ) যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্মের যন্ত্রপাতির উৎপাঁদনী ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় উৎপাদন 
না পৌছায় ততক্ষণ যোগান স্থিতিস্বাপক হইতে পারে (দাম বাড়িলে যন্ত্রের 
ক্ষমতার সীম। পর্যস্ত সহজেই উৎপাদন বাডানে। সম্ভবপর )। সেই সীমার পরে 
যোগান সাধারণত অস্থিতিস্বাপক হইবে । (ছ) ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্দানের নিয়ম 
চল! অবস্থায় উৎপাদন বাঁড়ানো হইলে ইউনিট-গুতি ব্যয় কমিয়া যায়; সুতরাং 
দাম বাড়িলে বিক্রেতারা যোগান বাড়াইতে থাকে । এক্ষেত্রে যোগান স্থিভি- 
স্থাপক। কিন্তদাম কমিলে যোগান কমানো যায় না, কারণ উত্পাদন কমিলে 
ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া যায়। এক্ষেত্রে ধোগান অস্থিতিস্থাপক। 


বিভিন্ন দামে কোন ফার্ম একটি দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণে যোগান দিবে । হহা। 
আমর ষোগানের নিয়ম হইতে জানিতে পারি। এই যোগানের নিয়ম 
আলোচনার সময়ে আমরা ধরিয়! লইয়াছি যে, ফার্মের 
রে রি মন উৎপাদন সম্ভাবনা, উহার লক্ষ্য, বিভিম্ব উৎপাদনের 
মালিকের সহিত দাম বা অন্যান্য বিষয়ে চুক্তি, এবং 
পরিবরনীয় উপাদানগুলির দাম, প্রভৃতি বিষয় অপরিবতিত আছে । যদি এই 
সকল বিষয়ে পরিবর্তন আসে, তবে ফার্মটির যোগান ও পরিবতিত হইয়] যায় । 
সমগ্র যোগান রেখ! ডাহিনে বা বামে সরিয়া আসে । 
প্রথমত, ফার্মের উৎপাঁদন-সম্ভাবন1 বহু কারণে পরিবতিত হয় , যেমন নৃতন 
উৎপার্দন-পদ্ধতি গ্রহণ করিলে, অথবা] একই পদ্ধতি বজায় রাখিয়া ঘরবাড়ি ব1 
কলকারখানার আয়তন বাড়াইলে বা কমাইলে। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ফোগান 
বাড়াইতে থাকিলে ফোগান-রেখা ডাহিনে এবং যোগান কমাউতে থাকিলে উহা 
বামে সরিয়া আসে । 
দ্বিতীয়ত, “স্থির উপাদান গুলি'র সহিত ফার্যটির চুক্তিতে পরিবর্তন আদিলে 
ব্যয়-রেখা পরিবতিত হুইতে পারে, তাই নতন বিন্দুতে তাহার নীট রেভিনিউ 
সর্বাধিক হইতে পারে । 
তৃতীয়ত, ফার্মটির লক্ষ্যে পরিবর্তন আমিলে তাহার যোগানের পরিমাণ বদল 
হইতে পারে । ফার্যটির লক্ষ্য থাকিতে পারে সর্বাধিক নীট রেভিনিউ, নিদিষ্ট 
কিছু পরিমাণ নীট রেভিনিউ, অথবা কোন মতে খরচ] তুলিয়া! আনা । এইরূপ 
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কোন একটি লক্ষ্য পরিবঙন হুইলে তাহার যোগানের পরিমাণও পরিবতিত 
হইবে । 

চতুর্থত, এক বা! একাধিক পরিবর্তনীক্ উপাদানের দামে পরিবর্তন হইলেও 
ফার্ষের যোগান ভিন্নরূপ হইবে । পরিবর্তনীয় উপাদানের দাম হাস পাইলে 
ফার্মটি যোগাঁন বাড়াইয়! দিবে বা উহার দাম বৃদ্ধি পাইলে মে যোগান 
কমাইয়! দিবে। 

এই সকল কারণে ত্রব্যটির যোগানে পরিবর্তন আমিলে উহার যোগান-রেখ৷ 
কিরূপে ভাহিনে ও বামে চলাফেরা করে তাহা আমরা নীচের চিত্র হইতে 
জানিতে পারি । 





উগুপাদন বয় (0996 ০£ 2:00906107 ) 
কোন ফার্মের মোট ব্যয়ের মধ্যে ছুই ধরনের বিষয় থাকে £ () এমন 
কতকগুলি ব্যয় যাহাতে ফার্ষের নিজের তহবিল হইলে টাকা খরচা হয়। 
যেমন, মজুরি ৪ বেতন, কাঁচামালের দাম, জ্বালানি, বিক্ররের জন্য কেনা 
যন্ত্রপাতি, পরিবহনের মরচা, ধার টাকার উপর সুদ, জমি বাবভ কোনে। 
যন্ত্রপাতি ভাড়া নেওয়ার জন্য স্থদ্দ, বিজ্ঞাপনের খরচা, 
2 সরকারকে কর দেওয়া প্রভৃতি । এইগুলিকে আমর। 
প্রকা্ঠ ও অবান্ত খরচ-বায় অথব! প্রকাশ্ব-বায ( 1009109165819 2956৪ 01: 
[7110 0986৪) বলিতে পারি ইহাদের জন্য ধরচ 

সাধারণত চুক্তিবদ্ধ (০০906796981 ) থাকে । 
মনে রাখা দরকার, ফার্ম যাহা খরচ করে উহার সবই ব্যয় নয় । মৃলধনী 
দ্রব্য কিনিলে কার্মের খরচ হয়, কিন্তু উহাকে ব্যয় বলে না, ইহা! হইল ফার্মের 
সম্পত্তির রূপান্তরণ মাত্র । হিমাবের খাতায় ইহাদের যূলধনী খাতে (801681 
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8০০০977% ) ধর হয়, এবং এ মূলধনের জীবদ্দশায় যাহাতে উহার দাম উঠিয়া 
আসে সেই উদ্দেশ্যে ক্ষয়ক্ষতি পুরণের জন্য মুনীফা হইতে কিছু অংশ সরাইয়া 
বাথা তয়। 

(11) ফার্মের খরচাহীন বায়, অথাৎ অপ্রকাশ্ঠ বা অব্যক্ত ব্যয় (002-ক- 
70610016079 20868 ০]. 101711016 0০956৪) এমন ধরনের বিষয় লইয়া গঠিত 
যাহাদদের জন্য ফার্মকে চুক্তিবদ্ধ থাকিতে হয় না। ফার্ষটি নিজে বাফার্মের 
মালিকেরা নিজেরা যে সকল উপাদানের নালিক, উহাদের ব্যবহারের জন্য 
কোনো দাম দিতে হয় না, সাধারণত কোনে" চুক্তি ছাভাই উহারা ব্যবহৃত 
হয়। কিন্ধ দ্রব্যের উতপাগনব্যয়ের মধ্যে উহাদ্দের ছিসাব করিয়া ধর। 
প্রয়োজন । অন্যত্র ব্যবহৃত হইলে যে দাম পাওয়া সম্ভব ফার্মের নিজস্ব 
উপাদানের উপর সেই দাঘ আরোপ করিয়। (17275650. 5৪10৭ ) উহাদের 
ব্যয়ের হিসাবে আনিতে হয়। এই ছুই ধরনেব বিষয় £ স্ুব্যক্ত ও অব্যক্ত 
খরচ-_উহ্াদের যোগ করিয়া পাওয়া যায় ফার্মের ব্যয়। 

সাধাবণত ফার্মগুলিব টিপিকাল ( 6511081 ) সংগঠন হইল “ষাথ মূলধনী 
ধরনের । এই ধরনের ফার্মের ভুইটি প্রধান খরচহীন ব্যয়ের বিষয় হইল, 
ক্ষয়ক্ষতি পুত্ণ এব* শেয়ারহোন্ডারদের 'ম্বাভাবিক' হারে লভ্যাংশ দান। 
ক্ষয়ক্তিপুরণ হিসাবে করা হয় কিভাবে? কোনো যুলধনী দ্রব্যের ক্রয়ে 
যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহা এ দ্রব্যের জীবদ্দশায় পূর্ণ পরিমাণে তুলিয়। 
আনিলে ফার্মটিব মূলধন অক্ষুপ্ণ থাকে (00807651771 ৫81)169] 10509) ।  নিদি 
সনস্ষের ব্যবধানে অল্প অল্প করিয়। ক্ষয়ক্ষতিপুরণের এ টাকা তুলিয়া আনিতে 
হয়। এই বাঁব' ফার্সের বায় কোঁনবূপ চক্কতিবদ্ধ থাকে না, এই টাক! তুলিয়! 
আনিয়া! আবার অন্য কোনো উদ্দেগ্রে ও ব্যবহার কর! চলে । কিন্তু ইহা ফা্ের 
যোট ব্যয়ের অস্তহুক্ত। 

ঠিক এই বক্চমই, ফার্মের মালিকেরা, অর্থাৎ শেয়ারহোন্ডাররা, তাহাদের 
দেওয়া আথিক মূলধনের উপর কিছুটা! "স্বাভাবিক প্রতিদান নিশ্চয় পাইবে 
(002058] 2960০) । ঝুঁকির ব্যাপারে তুলনীয় অন্যান্য ফার্মে টাকা খাটাইলে 
সে যাহা 'পাইতে পারিত, এক্ষেত্রেও অন্তত সেইটুকু তাহাকে পাইতে হইবে। 
উহাই তাহার মূলধনের “ম্বাভাবিক' প্রতিদান । ওই ফার্সে টাকা না খাটাইয়। 
সে বণ্ড কিনিয়! টাক! ধার দ্দিতে পারিত বা অন্ত কোনো ফার্ষের শেয়ার ক্রয় 
করিতে পারিত, জমি বা বাড়ি কিনিতে পারিত। এই সকল অন্যান্য ক্ষেত্র 
হইতে যে-প্রতিদণন সে পাইতে পারে, অন্তত সেটুকু এক্ষেত্রে তাহাকে দিতে 
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হইবে। ইহা না পালে সে তাহার অর্থ অন্য কোথা ও সরাইয়া লইতে 
প্রস্তত থাকিবে । 


ছোটে ছোটো ব্যবসায়ে, বিশেষভাবে অংশীদ্দারবী বা একক-মালিকানা 
ব্যবমায়ে আন একটি খরচাহীন ব্যয়ের কথা গুরুত্বপুর্ণ । মালিকেরা নিজেরা 
নিজেদের ব্যবসায় না চালাইয়1 অন্যত্র নিজেদের সংগঠন ক্ষমতা] বিক্রয় করিয়া 
যে মজুরি পাইতে পারিত, নিজেদের ব্যবসায় হইতে অন্ত সেই পরিমাণ আত্ম 
বা লাভ সে পাইতে চাহিবে। অল্পদিনের জন্য সে 'ম্বাধীন” ব্যবসাঞ্ হইতে 
কম লাভ পাইলে থাকিলে , কিন্ত দীর্ঘকালে ওইটুকু না পাইলে সে স্বাধীন, 
ব্যবগ্গায় পরিত্যাগ করিবে । 


উত্পাদন ব্যয়ের আচনণ ও কাল বিশ্লেষণ € 0908৮, ০08 
0615ড100 800 0189 61078 91810069706 ) 

(কোনে! ফার্ষয উৎপাদনের পরিমাণে পরিবতন ঘটালে ডব্যোত্পাদনের ব্যয় 
কিবপে পবিবতিত হয় তাহাই কার্ষেত আচবণ অনেকাংশে নিরূপণ করে। 
বিভিন্ন বিষয়ের জন্য কার্ষের ব্যয় কিকপে পরিবতিত হইবে তাহা অনেকাংশে 
নির্ভর করে উৎপাদনে এই পবিনতন কতদিন ধবিয়া চলিবে তাহার উপর । 
ব্য়-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পনবিজ্ঞানীর] ফার্মের উৎপাদন পরিকল্পনায় পরিবর্তন 
থটাইবার মোট সমফকে দুইটি অংশে বিভক্ত করেন, স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল 
(30076 01) 80010 £ছ17)1 এই ম্বলুকাল বলিলে অত্যল্পকাল বা বাজার- 
কাল (10579177615 81507৮ ])611090 ০0৮ 31921056 1951109 ) বোঝায় না। 
ধনবিজ্ঞীনে অত্যল্পকাল হইল এত মল সময় ঘখন দ্রব্যের যোগানে কোনো 
পবিবত্তনেব সময় নাই । স্ততরাং যাহা বায় হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে আর 

উহ্বাতে পবিবতন আবে না। ফার্মটি উৎপাদন কমাইবাব 

সি বা বাভাইবাব সময় ৪ স্যোগ পাইতেছে না, তাহার 
পাএকাল মোট বা গড উত্পাদন-ব্যয়ও সমান আছে। ব্যয়- 
বিশ্লেবণে অত্যাল্পকাল তাই আলোচ্য নয়। আবার সেইব্ূপ 

অতি দীর্ঘকাল (116797076]% 1006 097100. 01713800147: 1১91100 ) আমাদের 
আলোচ্য নয়, উহ] অর্থ নৈতিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু । জনসংখ্যা, বিজ্ঞানের 
আবিষ্ষার, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী-এই সকল কিছুই অতি 
দীর্ঘকালে পরিবতিত হইয়1 যায়। ব্যয় বেখার এই অতি দ্রীর্ঘকালীন অপসরণ 
€ ৪৪৫০]৪" 81215 ) আমাদের আলোচনার ভিতরে আসিবে না। এই কারণে 
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ধনবিজ্ঞানীর! বাকি দুই কালাংশকে ব্যয় বিশ্লেষণে গুরুত্ব দেন, অর্থাৎ 
বল্লকাল ও দীর্ঘকাল । 
স্ব্পকাল কাহাকে বলে? যে সময়ের মধ্যে ফার্মটি কোনো কোনো বা 
কোনেো-না-কোনে! উপকরণের যোগান পরিবর্তন করিতে অক্ষম, উহাদের ব 
উহাকে স্থির ও পরিবর্তনীয় ধরিয়৷ লইয়! ফার্মটিকে উৎপাদন বাড়াইতে বা 
কমাইতে হইতেছে । নৃতন মূলধনী যন্ত্রপাতি হঠাৎ ষে-কোনে। সময়ে পাওয়া যা 
না বা তৈয়ার হয় না। অনেক সময় অতিরিক্ত দক্ষ শ্রমিক 
বানি ও কর্মচারী মেলে না, তাহাদের 'ণখাইয়! পড়াইয়! লইতে 
সময় অতিবাহিত হয়। ঠিক সেইব্প, উত্পাদন সহসা 
কমাইলে, বিশেষত্বশীল (৪1160151186 ) যূলধনী দ্রব্যসমৃহ হঠাৎ বিক্রম করা 
চলে না, করিলেও উপযুক্ত দাম পাওয়! সম্ভব হইবে না । দরকার না থাকিলে ও, 
এই অবস্থায় ফার্মটি নিম্ন উৎপাদনের স্তরে ওই যন্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। 
নির্দিষ্ট সময়ে "চুক্তিতে খণ গ্রহণ করিলে হঠাৎ চুক্তিভঙ্গ করিয়া ণ শোধ করাও 
সম্ভব নয়, চুক্তিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সদ টানিয়া যাইতে হয়। 
আমর1 এমন একটি সময়ের কথা কল্পনা করিতে পারি (যেমন অত্যল্প 
কাল ) ষখন কোনো উপকরণই পরিমাণে বাড়ানো বা কমান সম্ভব নু । সময় 
ষত প্রসারিত হয়, ততই ফার্মটির পক্ষে কোনো-ন।-কোনো। একটির পরিমাণ 
বাড়ান-কমান সম্ভব হইতে থাকে । সময়ের দীর্ঘতা আমরা ষত বাডাইতে থাকি, 
ততই উপকরণগুলির বেশির ভাগই পরিবর্তনশীল হইয়। উঠে, অবশেষে কল 
উপকরণকেই আমর! পরিবর্তনীয় বলিয়া! ধরিতে পারি। এই ছুঈ সীমার মধ্যের 
সময় হইল স্বল্লকাল; ইহার একদিকে অত্যন্পকাল, যখন কোনো উপকরণই 
বাড়ান ষাইতেছে না, অপরদিকে দীর্ঘকাল, ষখন সকল উপকরণই পরিবর্তমীয় । 
বিভিন্্র উপাদানের পরিমাণে পরিবর্তন আন! সম্ভব কি না তাহ! নিতর কবে 
এ সকল উপাদানের প্ররূতি এবং উহাদের কি সর্তে ভাড়। লওয়। ব! ক্রয় কর! 
হইয়াছে তাহার উপর । কোনো! কোনে! উপার্দান, যেমন জমি ও খরবাঁডী 
প্রভৃতি, হয়ত ফার্সটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাঁড়া করিয়াছে । যদি সেইগুলির 
মালিক ফার্ষ নিজেই হয় তবে আরও জমি ও ঘরবাড়ি যোৌগাঁড কর। বা বিক্রয় 
করিয়া দেওয়া! উভয়ই বেশ কিছুটা! সময়সাধ্য ব্যাপার হইয়া! উঠে। আবার 
অপরদিকে দেখা যায় ষে বিদ্যুৎ্শক্তি, শ্রমিক, পরিবহণ, কাঁচামাল এবং 
অর্ধনিমিত দ্রব্য সামগ্রী প্রভৃতিতে পরিবর্তন আনিতে অনেক কম সময 
দ্ররকার হয়। 
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ঠিক কতট! সময়কে আমরা স্বল্লকাল বলিতে পারি তাহা বিভিন্ন শিল্পে 
বিভিন্ন রকম। কোনে! কোনো শিল্পে স্বল্পকাল বলিলে খুবই অল্প সময় বুঝা 
যাইবে । এই সকল শিল্পে ফার্মগুলি ছোট, ইহাতে স্থির বা নির্ধিষ্ই উপকরণের 
পরিমাণ কম এবং অল্প সময়ের মধ্যে উহাদের কমানো -বাড়ানেো। ষারর । আবার 
কতকগুলি শিল্পে স্ব্পনকাল বলিলে অনেকটা সময় বোঝ। যায়, কারণ সেখানে 
স্থির উপাদানের পরিমাণ বেশি এবং উহাতে পরিবর্তন আনিতে বেশ কিছু 
সময় দরকার । 

কোনো ফার্ম যে পরিমাণ স্থির ব1 নিদিষ্ট উপাদান ব্যবহার করে তাহার 
্বারাই ফার্যটির আয়তন বা মাত্রা (5819 ০1 6])6 [010 ) বোবা যায়। 
প্রত্যেকটি ফার্ম স্বল্পকালে নিদিষ্ট কিছু পরিম।ণ স্থির উপাদান ব্যবহার করে 
বলিয়া স্বল্নকালে তাহার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা থাকে । এই মাত্র! হইল এ 


সময়ের মধ্যে তাহার উৎপাদন পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা । পরিবর্তনীক়্ 
উপাদানের পরিমাণ বাডাইয়। কমাইয়। এ নিদিষ্ট উৎপাদন মাত্রার মধ্যে ফার্ষটি 


আউটপুট বাড়ায় বা কমায়। যেমন একটি ধাতাকল আহে । কি পরিমাণ 
ডাল ভাঙ্গা হইবে তাহাতে পরিবর্তন আনিয়া উহাৰ আউটপুটে কমানো 
বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু হাতে অনেক ডাল থাকিলে সর্বোচ্চ উৎপাদনের সীমা 
কতটা পরিমাণ তাহা এ যাতার আয়তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ । 

অপরপক্ষে, দীর্ঘকাল বলিলে বোঝা যায় এমন পরিমাণ সময় যাহাতে 
সকল উপাদানের পরিমাণে রদবদল করা সম্ভবপর । সকল শিল্পের ক্ষেত্রে এই 
দীর্ঘকাল সমান নয । স্থির বা নিদিষ্ট উপাদানের পরিমাপ, তাহাদের আযুফফকাল, 
বাহির হইতে এই সকল উপাদান ক্রয় বিক্রয়ের স্ববিধা, মূলধনী ব্য কতট! 
বিশেষত্বশীল অর্থাৎ কেবলমাত্র একটি নিদিষ্ট উদ্দেশ্তে ফার্মার; ব্যবহারযোগ্য 
কি না, এই সকল বিষয়ের উপর দার্ঘকাল নিভর করে। এই সময়ের মধ্যে 
সকল উপকরণই পরিবর্তনীয়, এই ছুই শ্রেণীতে বিভাগ করার কোনো! প্রশ্ব এই 
সময়ে উঠে না । ফার্মের পক্ষে উহার মাত্রায় ( বা 5০৪19 ) পরিবর্তন আনিতে 
যথেষ্ট সময় দেওয়া আছে । সেষে কোনো মাত্রায় পরিবত্ন করিতে পারে, 
আয়তনে অতিক্ষুদ পরিবর্তন আনিতে (108015981008] ৮৪015610108 10 81269 ), 
তত্বের দিক হইতে তাহার সম্মুখে কোনো বাধ! নাই । 
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ফার্মের স্বল্পকালীন ব্যয় ও উত্পাদন (89০: ঘা) 008৮ 800 00600 ৮ 

0? 1109 10) ) 

উৎপাদনের মাত্র। বৃদ্ধি হইলে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের যেভাবে পরিবর্তন হয় 
তাহা বিশ্লেষণের জন্য উতপাদ্দনের সময় বিচার প্রয়োজন। অত্যন্নকাল 
(17067570515 8107৮ 29008 ) বলিতে ধনবিজ্ঞানে এমন সময় বোঝা যায়, 
যখন দ্রব্যের যোগানে পরিবর্তনৈর কোনো সম্ভাবন৷ নাই । 
সুতরাং বার যাহ! হইয়|ছে, তার পরিবর্তনের কথ! উঠিতে 
পারে না। যখন ফার্ষসমূহ ্টোটেই উৎপাদন বাঁড়াইবার 
বা কমাইবার কোনে সময় পায় না, সেই সময়টুকুর নাম হুইল অত্যল্পকাল। 
অত্যল্পকালের বিশ্লেষণে তাই উত্পাদন-বায় পরিবর্তনের গুশ্ন উঠে না এবং 
অত্যন্পকালীন দাম প্রধানত চাহিদ।র উপর নির্তরশীল। 


নল কাল উত্পাদন 
বায স্থিব থাকে 


কিন্দ যখন স্বপ্রকালীন বিশ্লেষণ করা হয়, খন উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন 
ঘটে। স্বল্নকাল বলিতে এমন সময় বুঝায় যখন ফার্মের স্থির ব্যয়ে পরিবর্তন হয় 
না, কেবল পরিবঙনীয় ব্যয় বাডাঁইয়! উত্পাদন বাঁড়াউবার চেষ্টা করা হইতেছে 
বাঁ উহা! কমাইর়। উৎপাদন কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে । 
যন্ত্রের আকার, বাড়ি, ইত্যার্দি নৃতন করিয়া বাড়াইবার সময় 
নাই; শুধু কাচামাল, শ্রমিক প্রভৃতি বাঁডাইয়া উৎপাদন 
বাড়ানে' চলে। প্রত্যেক ফার্মই একটি বিশেষ পরিমাপ দ্রব্য উৎপাদন করিবার 
উপযোগী ক্ষমতার কাঠামো! বা বনিয়াদ লইয়। শুরু কবে। কিন্তু সে প্রথমেই 
সকল যন্বপাতি বা উপাদানের পুর্ণ ব্যবহার করিতে পরে না, বাজারের অবস্থা 
মন্যায়ী উত্পাদনের পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। উৎপাদনের মাত! স্থির 
রাঁখিয়] কি পর্যন্ত উত্পাদন বাড়ানে। ধায় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ে 
কি ধরনের পরিবর্তন হয় তাহার বিশ্লেষণই হইল স্বল্লকালীন ব্যয়-বিশ্লেষণ। 


লা কাল « স্তিব বাঘ 


কট ৫1 
12৭ চা শক 


এই সময়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ে কিরূপ পরিবর্তন হয় তাহা পরব 
তালিকায় দেখানো হইয়াছে । স্থির ব্যয় সমান থাঁকে কারণ, তাহ! বদ্লাইবার 
সময় নাই ইভা ধরিয়। লওয়। হইয়াছে । প্রথমে মোট পরিবর্তনীয় বায় অল্প 
বাড়াইলেই চলে, কিন্তু শ্রথিক, যন্ত্র বা পরিচালকের শক্তির পুর্ণ ব্যবহার হওয়ার 
পরে উৎপাদন বাডাইতে হইলে ক্রমশ তাহ। অধিক পরিমাণে বাড়াইতে হয় । 
গড় স্থিরব্যয় প্রথমে দ্রুত কমে, তাহার পর ধীরে ধীরে কমিয়। আসে । গড় 
পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রথমে কমে, তাহার পর দ্রুত বাড়িতে থাকে । ইহাদের 
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মিলিত ফলে গড় ব্যয় প্রথমে কমে, তাহার পর বাড়ে, ক্রমশ দ্রুত বাড়িতে 
থাকে । প্রান্তিক ব্যক়্ প্রথমে কমে (তখন সে গভ ব্যয়ের কম), তাহার পর 
বাড়ে (তখন সে গভ ব্যয়ের বেশি )। পরবতী চিত্রে উহাদের রেখা-রূপ 
দেখানো হইতেছে । 

4 চিহ্নিত স্থান পর্যস্ত উৎপাদন করিলে গড় ব্যয় কমে, উহ্বাই গভ ব্যয়ের 
সর্বনিয়্ বিন্দ। তাহার পরেও উৎপাদন বাঁডাইলে গড ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ক্রম- 
হাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হইতে শুক কন্দে (কারণ যন্ত্রপাতি ঘর 
বাঁডি প্রততিকে স্থির উপাঁদান হিসাবে রাখ হইয়াছে )। গড়ব্যয়ের আকৃতি 
অনেকট। ইংরেজী ঢে শব্দের মত বা 'পিরীচের? মত । 


৭ 





স্বল্নকালীন গভব্যয়ের রেখার রূপ বিভিন্ন শিল্পে এবং বিভিন্ন ফার্মে পৃথক 
হুয়। যন্ত্রপাতির প্রকৃতি, উৎপাদনের মাত্রা, বিনিদ্দি্ইট উপাদান ব্যবহারের 
পরিমাণ, পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণ প্রভৃতি অনেক কিছুর উপর ইহা 
নির্ভ্নশীল। কখনও পিরীচের নভ্তায়,। কখনও ঢ-র, ম্যায় কখনও বা ইহা ঘ-র 
যায় হইবে। ম্বাভাবিক উৎপাদন-ক্ষমতার পুর্বে স্থির উপাদান ও অবিভাজ্য 
উপাদানগুলির জন্য ব্যয় কত দ্রুত হাঁস পাইতেছে এবং সেই সীম অতিক্রম 
করিয়া পরিবর্তমীয় ব্যয় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে--তাহার উপর ইছা প্রধানত 
নির্ভর করে। 


ফার্ধের দীর্ঘকালীন ব্যয় (1502815) £56:5£9 9086) 
দীর্ঘকাল বলিলে বোঝা যায় যে-সময়ের মধ্যে ফার্মের যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি 
প্রভৃতি স্থির ব্যয়ে পরিবর্তন আনা যায়, অর্থাৎ উততদ্রনের মাত্রা (৪৩৪19) 


ফার্মের দীর্ঘকালীন ব্যয় 90৭ 


বাড়ানো বা কমানো যায়। দীর্ঘকালে কোনে উপাদানের সহিত ফার্ষটি কোন- 
রূপ চুক্তিতে আবদ্ধ নাই এবং নিজের খুশিমত উৎপাদনের পরিমাণ স্থির 
করিবার উপযুক্ত সময় আছে, ঘরবাড়ির আয়তন ও যন্ত্রপাতির পরিমাণকে আর 
স্থির তথ্য ( 1০০ 09৮৪) মনে করিয়া লগয়া চলে না।* অবাঞ্চিত 
ঘরবাড়িগুলিকে বিক্রয় করিয়া! বা ভা! দিয়! দেওয়! চলে। পরিবর্তনশীল 
অবস্থার সঙ্গে বীমার পলিসিগুলি খাপ খাওয়াইয়া লওযু! চলে এবং কম বা বেশি 
উত্পাদনের উপযোগী ফার্মের পরিচালন ও বিক্রয় বিভাগ বাড়ানে। বা কমানো 
যাইতে পারে । ইহার ফলে দীর্ঘকালে মোট স্থির ব্যয়ে 
গুরুতর পরিবর্তন আসিতে পারে। অর্থাৎ বলা চলে 
দীর্ঘকালে স্থির ব্যয়ের সংখ্যা খুব কম, বেশির ভাগই 
পরিবতনীয় ( 58019 )। ইহার তাত্পর্য এই যে দার্ধকালে ফার্ষটি ষে 
পরিমাণ উত্পাদন করিতে চাহিতেছে তাহ] সর্বাধিক দক্ষতার সহিত উত্পাদন 
করিবার উপযোগী উৎপাদনমাত্রায় সে পৌছিতে পারে। স্বল্পকালে উৎপাদন 
কমাইলে গভ ব্যয় বাড়ে, কারণ তখন ইউনিট-প্রতি উত্পাদন-ব্যয়ের মধ্যে স্থির 
ব্যয় গুকত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করে । দীর্ঘকালে উৎপাদন কম করিলে কিছুট। স্থির 
বয় কমানো যাঁয়। তাই স্বল্পকালের তুলনায় দীর্ঘকালে গড় গ্ছির ব্যয় কম হয়। 

স্বল্নকালে উৎপাদনের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে গড় 
পরিবরতনীয় ব্যয় খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । দীর্ঘকালে ফার্মের আয়তন বা 
উৎপাদন-মাত্রা এমনভাবে ব্দলানে। যায় যাহাতে সুচিন্তিত ও উপযুক্তভাবে 
বেশি পরিমাণ উৎপাদন কর! সম্ভবপর | তাই স্বল্পকালের তুলনায় দীর্ঘকালে 
পরিৰত্নীয় ব্যয়গুলিতে ততটা! দ্রুত বৃদ্ধি হয় না। 


পীঘকাল কাহাকে 
বলে 


আরও বলা চলে যে দ্রীর্ঘকালে অবিভাজ্য উপাদানগুলিকে উপযুক্তভাবে 
ব্যবহার করা সম্ভব। ইহার কারণ হইল দীর্ঘকালে ইহারা কিছুটা পরিমাণে 
বিভাজ্য । ব্ল্পকালে ফার্মের ব্যয়-রেখার আকৃতি প্রধানত নির্ভর করে 
পরিবর্তনীপ্ম অনুপাতের নিয়মের কার্ধকারিতার উপর-_এই সময় যূলধন ও 
পরিচালনাকে স্থির ( অবিভাজ্য ) উপাদান হিসাবে ধরা হয়। দীর্ঘকালে ফার্ষের 
ব্যয়-রেখার আকৃতি নির্ভর করে মাত্রা-বৃদ্ধির প্রতিদ্দানের উপর (796508 


1 “0 1851200 019209 1০0৮ ৮10০ 19106 1091100, 620০ 0:0016208 (1086 18০৪ 59 ( 50৫ 
00০ টি ) 910 20070 09100019স্তত 1001১65 0109 হট 13 006 02959706600 088 827০৪- 
27670 ০0: 0 18000 01 01099 10৮ 5&17১17)0 000 008%0665 01 %0% 006006 ; 6159 8159 ০£ 
8799 17001101069 800 0100 102306765 ০€ 0001070676 99 100 19229: 098," 
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৮০ 8৫816) । দীর্ঘকালে মূলধনের পরিমাণও বদলানো যায় এবং দরকার হইলে 
পরিচালন-ব্যবস্থ। ভিন্নরূপে সাজানে! চলে । ইহার! আর সম্পুর্ণ অবিভাজ্য নয়্। 

এইরূপে সকল উপাদানকে বিভিন্ন অঙ্কুপাতে ব্যবহার কর! সম্ভব হইলে 
ফার্মটির উৎপাদন-মাত্রায় পরিবর্তন আন! চলে। একটি স্তরের পর অপর শ্তর-__ 
এইরূপে উৎপাদন-মাত্র! বদ্লাইয় ফার্যটি নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী দীর্ঘকালীন 
উৎপাদনের পরিমাণে পৌছিতে চেষ্টা করে। প্রতিবার স্ব্লকালীন উৎপাদন- 
মাত্র! বলাইলেই আমর! সেই ফার্ষের একটি নৃতন 'র্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার 
সন্ধান পাই। বিভিন্ন স্বন্নকালীন আচরণের মধ) দিয়া তাহার দীর্ঘকালীন 
গতিপথ প্রকাশ হইয়! পড়ে । আমর] হঠাৎ কখনো! ফার্ষের দিকে তাকাইলে 
উহার স্বল্পকালীন আচরণই দেখিতে পাই । কিন্তু ফার্যটিকে দীর্ঘকাল ধরিয়। 
লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ষে সে হ্বল্পকালীন অবস্থায় পরিবর্তন আনিবাব 
স্থযোগ পাইয়াছে। খণ্ড খও ্বল্পনকালীন চিত্রগুলি জোড়া দিয়। ফার্ষের দিঘ- 
কালীন আচরণের চলচ্চিত্র (0098197 1018929) ফুটিয়া বাহির হয়। 


কালীন গাড় ব্যয়"রেখ। (15908 2010 & 56156 00980 00156) 

মনে কর, ফার্মটি কতকগুলি বিকল্প মাত্রায় উৎপাদন করিতে পারে । এই 
মাত্রাগুলির নাম হইল হইল 9405) 9১02, 9403 1 প্রত্যেকটি 940 ৫৮৮০ 
নেই নিিষ্ট মাত্রায় এক একটি স্বল্লকালীন গভ ব্যয়-রেখা। দীর্ঘকালে ফার্মটি 





৮ উৎপসাচলের পরিমল তা 


ঘে-কোনে। মাত্রায় থাকিতে পারে অথবা একটি হইতে অপরটিতে অপপরণ 
করিতে পারে। 
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ফার্মটি কোন মাত্রায় অবস্থান করিবে ইহ! নির্ভর করে দীর্ঘকালে কি পরিমাণ 
উৎপাদন করিতে হুইবে তাহার উপরে । আমরা ধরিয়া লইব যে উত্পাদনের 
পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সেখানে ফার্মটি বিশেষ কোনে! উতপাদন- 
পরিমাণের নিয়তম গভ ব্যয়ের বিন্দুতে উত্পাদন করিতে চাক়। মনে কর 
উৎপাদনের পরিমাণ হইল স্‌, এই অবস্থায় ফার্মটির উচিত 9803 চিষ্ছিত মানায় 
উত্পাদন কর, কারণ ইহাতে নে যু পরিমাণ উৎপাদন সবাপেক্ষা কম ইউনিট- 
ব্যয়ে (4) পাইতে পারে । ফার্ষ যদি 902 মাত্রায় উৎপাদন করে, তাহা 
হইলে ইউনিট প্রতি তাহার উত্পাদন-ব্যয় হইবে 8. সূ" পরিমাপ উত্পাদনে 
ফার্মটি 9403 এব 9405-র মধ্যে নিরপেক্ষ থাকিবে, কিন্তু সঙ পরিমাণ 
উত্পাদন করিতে হইলে ফার্টি 9:02 পছন্দ করিবে, সুও পরিমাণ 
উৎপাদন করিতে হইলে ফার্মটি 9408 দ্বার প্রকাশিত উৎপাদনের মাত্রা 
ব্যবহার করিবে । 


এই অবস্থায় ফাপূর্মর দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখা কি হইবে? যখন ফার্যটি 
ইচ্ছামত কলকাবখানার মাত্রা তৈয়ার করিতে সময় পার সেই অবস্থায় বিভিন্ন 
মাত্রায় উৎপাদনের বিভিন্ন স্বল্নকালীন গড় ব্যয় রেখাগুলিকে পর পর সাজাইয়! 
আমরা এই দীর্ঘকালীন গড বায়-রেখা পাইতে পারি। পুবের চিত্রের 849 
রেখাগুলির ভাও! দাগের অ*শগুলি অপ্রয়োজনীয় অ'শ, কারণ ফার্ষটি দীর্ঘকালে 
কখনই এ ভাঙা] দাগের অংশে উৎপাদন করিবে না, কারণ মে কলকারখানার 
মাত্র বদলায়! উত্পাদন ব্যয় কমাইয়া দিতে পারে । 

অসংখ্য ক্ষুদ্র মাত্রার উৎপাদন পার হইয়! ফার্টির দার্ঘকালীন রেখা দেখা! 
দেয়, নীচের চিত্রে এইরূপ অনংখ্য 90 রেখা দেখা যাইতেছে, আরও অসংখ্য 


ৃ 
£ 


০ 


(4১৩০ 


টব 
১ উ৫াদতেল পারিনা 
৪80 রেখা আকিয়া দেখানে। সম্ভবপর। এই 940 রেখাগুলির তলার ধিক 
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দিয়া ঘষে মোটা দাগটি গিয়াছে উহাই দীর্ঘকালীন গড় ব্য়-রেখা ব। 
[,/০0, ধরিয়া লওয়! হয় যে যত 940 রেখা রচিত হওয়া সম্ভব, উহাদের ছোট 
ছোট অংশ লইয়! [, রেখাটি গঠিত। কলকাঁরখানার (বা উৎপাদনের ) 
বিভিন্ন মাত্রা প্রকাশ করে এই অসংখ্য 940 রেখাগুলি, ফার্য যতগুলি মাত্রা 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া দ্রীর্ঘকালে উৎপার্দন বাড়াইতে পারে । [40 রেখাটি 
ইহাদের সকলের স্পর্শক, গণিত শাস্ত্রের ভাষায় ইহা! 8:80 রেখাগুলির 
এন্ভেলাপ রেখা ( 909101)9 ৫0৪ )। গ্রতি ক্ষেত্রেই ফার্সের লক্ষ্য 
অন্রষায়ী নির্দিই পরিমাণ উৎপা''ন যে-মাত্রার নিমতম ব্যয়ে 

দীর্ধকালীন গড 
রা সভব ফার্টি সেই মাত্রা বাছিয়া লইবে। তাই বিভিন্ন 
পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইলে কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণ 
দীর্ঘকালীন ব্যয় দরকার হয় তাহা রেখাচিত্রে অস্কন কর! সম্ভব। দীর্ঘকালে 
উত্পাদনের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইলে সকল উপার্দানের যথাসম্ভব 
পরিবর্তন ঘটাইয়1! উত্পাদন পরিমাণের প্রতিটি বিন্দুতে কিরূপ বিভিন্ন গড় 
ব্যয়গুলি দেখা দিবে তাহাই আমরা এইব্ূপ দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখা হইতে 

জানিতে পারি। 


দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখার আকৃতি কিরূপ হুইবে তাহা নিভর করে আমরা 
কি-ধরনের স্বীকার্য বিষয় গ্রহণ করি তাহার উপর | আমরা 
প্রিয়া লইতেছি ষে, উপাদানের দাম স্থির আছে, অর্থাৎ 
উপাদানের দামে পরিবর্তনের দরুন উতপাদন-ব্যয়ে কোনরূপ পরিবতন 
ঘটিতেছে ন1 ।* 


আকুতি কিবপ হইবে 


এইবূপ অবস্থায় যদি আমর ধরিয়া লই যে, সকল উপাদান পুর্ণবূপে বিভাজ্য 

এবং উত্পাদনের মাত্র ক্রমাগত বাড়িয়া চলিলে কোনরূপ 

ভাহা নিব করে বায়সঙ্কোচ (9০০202019৪8 ) পাওয়ার স্থবিধ! নাই, তাহা 
আমব। কিকপ স্বীকার 

বিষয় গ্রহণ কৰি হুইলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় সমান থাকিবে এইবপ মনে 

করা চলে। ইহার তাৎপর্য হইল দীর্ঘকালে যে-কোনো 


পরিমাণ উৎপাদন করিতে গেলে সকল উপাদানের সবৌত্বম সম্মিলন সম্ভবপর । 


* উপাদানের বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ যতই কমবেশি হউক না কেন উহার দামে 
কোনজপ পরিবহন আপিতেছে না, অর্থাৎ নিণিষ্ট দামে উপাদানের যোগান অনীম স্থিতিস্থাপক 
ধরিয়া! লইলেই ইহা সম্ভব । 
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পরবর্তী চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে । মাত্রাবৃদ্ধির প্রতিদান হইল সমহার, 


58০ 


০4০ 


যদিও কোনে। এক নিদ্দি্ই মাত্রার মধ্যে স্বল্পকালে এই প্রতিদাশ পরিবর্তনীয়। 
0, 0১1+, বা 0924” উৎপাদন যাহাই হউক না কেন, ফার্মটি যষে-কোনে 
মাত্রায় উৎপাদন ককক না কেন, উহার গভ ব্যয় সমানই থাকিবে । এইরূপ 
অবস্থায় [,80 বা দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখার আকুতি উপরে দেখা 
যাইতেছে |* 
কিন্ত বাস্তব জগতে এইবপ ক্সীকার্য বিষয় গ্রহণ করা খুবই অযৌক্তিক। 
দীর্ঘকালেও সকল উপাদান পূর্ণরূপে বিভাজ্য ইহা কিছুতেই মনে করা চলে না । 
তাহা ছাঁভা, উত্পাদনের মাত্রা বাঁডিলে, শ্রমবিভাগ ও 
রি ধা যন্ত্রের বাবহার প্রসারলাভ করিলে কিছু-না-কিছু ব্য়সক্কোচ 
না, বাযসঙ্কোচও আমরা নিশ্চয় পাইতে পারি । কোনো-না-কোন উপাদান 
পাওয়ামাষ  দ্বীর্ঘকালেও অবিভাজ্য, বান্তবজগতে ইহা স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়। যায়, তাই দীর্ঘকালীন ব্যয়-বেখা এইরূপ আকারের হয় না। 
বিশেষভাবে পরিচালনব্যবস্থার কথ! ধর! যাঁক, ইহা! সম্পূর্ণ বিভাজ্য উপাদান 
হইতে পারে না। একজন পরিচালক যে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদান খুব 
ভালভাবে চালাইতেছে--উহার দ্বিগুণ পরিমাণ উৎপাদনও মে সমান দক্ষতার 
সহিত করিতে পারিবে, ইহা মনে হয় না। দীর্ঘকালে কোনে এক বিশেষ 





..* মাশাল বলিযাছেন, যে সকল ফামে রুবিজাত ও শিল্পজাত উভঘ প্রকার দ্রব্যই একজে 
উৎপন্ন হয়, সকল ক্ষেত্রে এই অবস্থা কাষকবী হইতে পাবে। ইহার কারণ, উৎপাদন মাত্র! 
বাড়াইলে ফারঞ্জের শিল্প-অংশে ব্যয়সক্কৌচ হয এবং কৃষি-অণশে বায বালা ঘটে-_ উহার পরম্পর 
থঙ্ডিত হইয়া ফার্নটির গড় ব্যয় দীর্ঘকালেও নমান থাকে । 
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মাজার পরে উত্পাদন বাড়াইতে গেলে পরিচালন-ব্যবস্থা ক্রমশ অযোগ/ হইয়া 
উঠে, ইহা মনে রাখা দরকার । তাই দীর্ঘকালে এমন একটি বিশেষ মা 
আছে, যে-মাত্রায় দীর্ঘকালীন সর্বনিয্ন গড় ব্যয় বিন্দ, খুঁজিয়া পাওয়া যায় । 
যেহেতু দীর্ঘকালেও পরিচালন-ব্যবস্থা একটি স্থির ও অবিভাজ্য উপাদান 
সেইজন্ত দীর্ঘকালেও এরূপ পরিবর্তনীয় অন্ুপাতের নিয়ম কার্যকরী হয়। 
অন্ঠান্ত সকল উপার্দানই বিভাজ্য ও পরিবর্তনীষ্ব, যে- 
চট কোনো অন্রুপাতে এইসকল টপাদান সম্মিলিত করার 
উপাদান যোগ্য, কিন্ত যে এই পরিবর্তন: ও সম্মিলন ঘটাইবে সেই 
উদ্যোক্তীও উৎপাদনের একটি উপাদান, ইহা আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে । অন্তান্ত উপাদান যে অন্রপাতে বাঁডে এই উপাদানটিকে সেই 
অন্থপাতে বাড়ানো যায় না। ফলে একটি নিদিষ্ট উপাদানের, অর্থাৎ 
পরিচালন-ব্যবস্থার সহিত অন্তান্ত পরিবর্তনীয় উপাদানের সম্মিলনে উৎপাদন 
বাড়াইবার চেষ্টা চলিতে থাকে । এই অবস্থায় গ্রথমে কিছুদূর পর্যন্ত পরিবতনীয় 
উপাদানগুলি হইতে অধিক হারে প্রতিদান আসে । কিন্তু উহার পরে ইহাদের. 
প্রতিদানের হার হাস পাইতে থাকে । 
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যেহেতু স্থির উপাদানের সহিত পরিবর্তনীয় উপাদানের মিশু ঘটে সেইভন্য- 
বিভিন্ন উৎপাদন মাত্রায় ফার্মটি বিভিন্ন নিম্নতম ব্যয়ের বিন্দু পাইতে পারে । 
উপরের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে । 


দরীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা গাই 


এই চিত্রে স্বল্নকালীন গড় ব্যয়রেখ! ৪&০”-র নিম্নতম বিন্দ, অন্যান্য রেখা 
অর্থাৎ 940 এবং 90”র নিন্নতম বিন্দগুলি হইতে নীচুতে অবস্থিত। এই 
মাত্রার সর্বোন্নত উৎপাদন নিয়তম ব্যয়ে পাওয়া যায়। সকল স্বল্পকালীন রেখার 
স্পর্শক রূপে এই দীর্ঘকালীন বায়রেখা পাওয়া! যায়। ইহার আরুতি তাই 
ট-র মতই বটে, কিন্ত ইহা স্বল্পনকাঁলীন রেখার তুলনায় অধিকতর বিস্তৃত ব৷ 
চেটাল (28869) । যেহেতু ইহ] স্বল্লকালীন রেখাগুলিকে গ্রাম করিয়া 
দাড়াইয়! আছে বা ঘিরিয়া রাখিয়াছে সেইজন্য ইহাকে বলে এন্ভেলাপ বা 
খাম (91%910109)। 
দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা কেন স্বল্লকাঁলীন ব্যয়রেখ। হইতে অপ্িকতর বিস্তৃত 
বা চেটাল (08৮6: ) তাহা আলোঁচনা করা দরকার । স্বল্লকালীন ব্যয়রেখার 
ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় দ্রুত হাঁস পায় এবং পরিবর্তনীয় ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু 
দীর্ঘকাঁলীন ব্যয়রেখার ক্ষেত্রে দেখ! যাঁর যে, প্রায় সকল ব্যয়ই স্থির ব্যয় স্থৃতরাং 
দীর্ঘকালে গড় স্থির বায় খুব দ্রত নামে না, উপাদানের 
কেন দীঘকালীন পরিমাণ বাড়িলে উহা! ধীরে ধীরে নামে । তাহা ছাড়া, 
চি দীর্ঘকালে প্রায় সকল ব্যয় পরিবর্তনীয় ব্যয়, তাই 
পরিবতনীয় ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক হারে না বাঁড়াইয়া উৎপাদনের হার 
বাঁডানো চলে । এই কারণে দীর্ঘকালীন গড ব্যয়-রেখা ন্বল্পকালীন গভ 
ব্য়-রেখার তুলনায় প্ীরহারে নামে এবং বাডে, অর্থাৎ ইহা অধিকতর বিস্তৃত 
ব1 চেটাল (28669) 


প্র্জকালীন ও দীর্ঘকাজীন গড় ব্যয়য়েখার অম্পর্ক (286186107 
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স্বল্পকালীন ও দীথকালীন গড় ব্যয়রেখার মধ্যে সম্পর্কের কয়েকটি দিক জানা 
দরকার । ইহা অতি স্পষ্ট যে কোনে! নিদ্দিই উৎপাদন-পরিমাণের দীর্ঘকালীন 
গভব্যয় উহার স্বল্পকালীন গড়ব্যয় হইতে বেশি হইতে পারে না। তাহার কারণ 
সহদ। যে-সকল পরিবর্তন ছার! সবল্পকালে ব্যয় হাস পায়, উহার৷ দীর্ঘকালেও 
সম্ভব। কিন্তু স্বল্নকালে কতকগুলি বিষয় পরিবর্তন কর! চলে ন1, দীর্ঘকালে 
সেই সকলও বদল কর] যায়। অনেক সময়ে তাই যথাসম্ভব কম ব্যয়ে শ্বল্পকালে 
উৎপাদন করা সম্ভব হয় না । এই কারণেই দীর্ঘকালীন রেখা কোনো স্বল্প- 
কালীন রেখার মধ্য দিয় কাটিয়া বাহির হইয়া যায় না, উহাকে স্পর্শ করিয়ঃ 
যাইতে পারে মাত্র । 
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29? পৃষ্ঠার চিত্রটি হইতে আর একটি বিষয় বোঝ! দরকার । ধর! যাউক, 
ফার্মটি 014 পরিমাণ উৎপাদন করিতেছে । এই অবস্থায় সে দীর্ঘকালীন গড়, 
বায়রেখার নি্নতম বিন্দ,তে উৎপাদন করিতেছে, এ বিন্দ,ই এ মাত্রার স্বক্পকালীন 
রেখার অর্থাৎ 94০”-র নি্তম বিন্দু । নিম্নতম ব্যয়ে 01 উৎপাদন করিবার 
ডদ্দেশ্তে সে এমন মাত্রা গ্রহণ করিয়াছে যাহাকে আমরা 9০0” রেখা দ্বারা 
প্রকাশ করিতেছি । ফার্ম যি 011” পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে চায় তবে 
স্বপ্লকালে তাহাকে 940" রেখা ধরিয়। আগাইতে হইবে, এবং 081” পরিমাণের 
গড় ব্যয় হইবে 211, টাকা। দীর্ঘকালে এই ফার্মটি এই পরিমাণ দ্রব্য, অর্থাৎ 
011” উৎপাদন করিতে পারে 1৫”, টাঁকা গভব্যয়ে। এই কারণেই সে 
দীর্ঘকালে উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তন করিয়! থাকে, নৃতন মাত্রায় উন্তরণ করে, 
সেখানকার ব্যয়রেখা হইল 94০৮ এই অবস্থায় পূর্বের স্বল্পকালীন ব্যয়রেখা 
80-র আর কোনরূপ গুরুত্ব নাই। ফার্ষটি উৎপাদনে পরিবর্তন করিতে 
চাছিলে এখন তাহাকে 54০ ব্যয়রেখার উপরে বিচরণ করিতে হইবে । নিদিষ্ট 
কোনো এক সময়ে একটি ফার্ম কেবল একটিমাত্র স্বল্পকালীন বায়রেখা অন্ুসরণ 
করিয়। উৎপাদন করিতে পারে, কারণ কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও সংগঠন একটি, 
নির্দিষ্ট আয়তনের | দীর্ঘকালে অবশ্থ ফার্মটি সর্বাধিক সুবিধাজনক ন্বল্পকালীন 
ব্যয়রেখার সর্ধাধিক সবিধান্তনক বিন্দুতে উৎপাদন করে এবং উহ নিশ্চয় দীর্ঘ- 
কালীন ব্যয়রেখার উপরেও অবস্থিত । 

আরও দুইটি বিষয় মনে রাখ! দরকার । প্রথমত, কেবলমাত্র একটি ছাডা 
অপর কোনো স্বপ্লকালীন রেখার নিষ্নতম বিন্দ,তে দীর্ঘকালীন রেখা স্পর্শক হয় 
ন1। সেই রেখাটি হইল এমন হ্বল্নকালীন রেখা যাহা দীর্ঘকালীন রেখাটির নিম্তম 
বিন্ব,তে স্পর্শক। এগ পষ্ঠার চিত্রেই ইহ। দেখা যাইতেছে । 0৫ পরিমাণ 
উৎপাদন-কালে স্বল্লকালীন রেখা 940” দীর্ঘকালীন রেখার নিস্রতম বিন্দুতে 
স্পর্শক | এ বিন্দ,র বাম দিকে অর্থাৎ 09 পরিমাণের কম উৎপাদনকালে 
নিশ্নতম দীর্ঘকালীন ব্যায় পাওয়া যায় যে-অংশে স্বপ্লকালীন বায়রেখা নীচে 
নামিতেছে । যেমন, দীর্ঘকালে সবচেয়ে ভালভাবে ০0146 পরিমাণ উত্পাদন 
কর! যায় স্বল্লকালীন 94১0 রেখার ৮ বিন্দ,তে। কিন্তু এই আয়তনের 
কারখানাতে সবোন্নত উৎপাদন পরিমাণ অর্থাৎ ০৫৫৮ হইতে ইহা কম। 
দীর্ঘকালে সবচেয়ে কম ব্যয়ে 0 উৎপাদনের কম যে-কোন পরিমাণ উৎপাদন 
করা যায় যদি স্বপ্লকালীন ব্যয়রেখার নি্নতম বিন্দ,র পুর্বে উৎপাদন হয়, অর্থাৎ 
সেই কারখানা সর্বো্গত স্তরে পৌছিবার পুর্ব পর্যস্ত উৎপাদন করিতে থাকে। 
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অনুরূপভাবে, 9] পরিমাঁণের বেশি উৎপাদন করিতে গেলে উহা নিম্তর বায়ে 
করা সম্ভব যদি ছোট মাত্রার কারখানাকে উহার সর্বোন্নত স্তরের অধিক 
থাটানে। হয়। 

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার সঙ্গে দীর্বকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখার 
আরুতিও আমর! জানিতে পারি। প্রতিটি স্বল্পনকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখ৷ 
(5110) যেমন স্বল্লকালীন গভ ব্যয়রেখার নিম্নতম বিন্দ, পার হইয়। উপরে উঠে, 
দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেথাও (1,010) সেইরূপ দীর্ঘকাঁলীন গড় ব্যয়রেখার 
নিক্নতম বিন্দ, পার হইয়া! উহার উধের্ব উঠে । 


প্রতিদানের নিয়মসমুহ (18৪ 0৫ ০6৪08) 

যখন একই মাত্রায় উৎপাদন করিতে থাকিয়া এক বা একাধিক উপাদান 
স্থির রাখিয়া অন্যান্য উপাদানের প্রয়োগ বাড়াইয়1! উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা হয় 
তখন পরিবর্তনীয় অন্ুপাতের নিরম কাধকরী হয়। প্রথমে মোট উৎপাদন 
বৃদ্ধির হার বেশি, ক্রমশ এই বৃদ্ধির হার কম। 


যখন উপাদান-নিয়োগের বৃদ্ধির হারের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশি 
তখন সেই অবস্থাকে অনেকে বলেন ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম । আর যখন 
উপাদান-নিয়োগের বৃদ্ধির হারের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির 

আধুনিক লেখকেরা 
বলেন যে, ইহারা হার কম তখন সেই অবস্থাকে অনেকে বলেন ক্রমহাসমান 
একই নিয়মের  প্রতিদানের নিষম। প্রথম দিকে একটি উপাদানের অধিক 
বউ ইউনিট ক্রমাগত নিয়োগ করিতে থাকিলে ক্রমবর্ধমান 
প্রতিদান কার্যকরী হয়। পেইরূপে ফার্সটি সেই উৎপাদন মাত্রাব সর্বোত্তম 
বিন্দতে (07610000 70196) পৌছায় । তাহার পরেও পরিবর্তনীয় উপাদানটি 
বাড়াইতে থাকিলে ক্রমহ্থাসমান প্রতিদান কার্ধকরী হইতে থাকে। স্থৃতরাং 
আমর! বলিতে পারি, ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহাঁসমান প্রতিদান হইল একটি ব্যাপক 
ও সাধারণ নিপ্মের ছুইটি অংশ । ক্লাপিকাল ও নয়াক্লাসিকাল লেখকদের মতে 
শিল্পজাতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে উতপাঁদন-ধারাঁ় মানুষের ভূমিক' প্রধান, 
সেখানে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্ধকরী হয়। আবার, কৃষিজাতীয় 
উৎ্পাদন-ধারায় অর্থাৎ যেখানে প্রকৃতির ভূমিক! প্রধান, সেখানে ক্রমহাঁসমান 
প্রতিদানের নিয়ম দেখা যায়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ রুষি ও শিল্প__এই দুই 
ধরনের উৎপাদন ক্ষেত্রে দুইটি নিয়ম আছে (139০-৫188810৪] 010100070%) তাহা 
মানেন না। তাহাদের মতে ইহার একটি নিয়মের ছুইটি অংশ মাত্র (মোট 
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উৎপাদন রেখার সবোননত বিন্দর বামে ও ডাছিনের দুইটি অংশ )। আমরা 
পৃথকভাবে একে একে ছুই অংশকে, অর্থাৎ দুইটি নিয়মকে আলোচনা করিব। 


(ক) ভ্রুঙবর্ধ মান গ্রতিদানের নিয়ম (1,৬৮৮ 0? 27102698876 7১660:208) 2 
এই নিয়মে বলা হয় যে, টেকনোলজির অবস্থা ব! অন্তান্ত সকল কিছু সমান 
থাকিলে একটি স্থির উপাদানের (5%6৫ 1৪৮০:) সহিত পরিব'তনীয় উপাদানটি 
বা উপাদান গুলি ক্রমাগত "াভাইতে থাকিলে কিছুদূর পর্যস্ত 

৮৬, গভ ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বাডে। যে-হারে 
ক্ষমতা যখন বাড়ে - পরিবত্তনীয় উপাদানের প্রয়োগ বাডানো হয়, মোট 
উৎপাদন উহা অপেক্ষা অধিক হারে বুদ্ধি পায় । ফলে 

দ্রব্টির প্রান্তিক গভ ব্যয় হাঁস পাইতে থাকে । একটি বা কয়েকটি উপাদান 


স্থির রাখিয়া পরিবতনীয় উপাদানে ( বা উপাদানগুলিতে ) বুদ্ধির হার এবং ফলে 


রর ৭545 











0 91 7299 ৮4 %5 %6 ্‌ টি চা 
পারিবনিটিয় উপাদান 


মোঁট উৎপাদন বৃদ্ধির হার-__ইহাদের মধ্যে অপাত ] হইতে বেশি হইলে 
ক্রমবধমান প্রতিদানের নিয়ন কার্ধকর হইতেছে এইরূপ বলা হয়। 

এই নিয়মঘটিকে আমর] উপরের বেখাচিজ্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। 
গু অক্ষে মোট উৎপাদন ও সু অক্ষে পরিবর্তনীয় উপাদানের ইউনিটগুলি 
পরিমাপ করা হইতেছে । 00 হইল মোট উৎপাদন রেখা (6০8৪1 0০৪৫০ 
৫৪৪) | পরিবর্তনীয় উপাদানটি বাড়াইলে উৎপাদন কিরূপে পরিবতিত 


ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম 2] 


কইতেছে তাহা! আমর। 00 হইতে দেখিতে পাইতেছি | 055 পরিমাণ নিয়োগ 
করিলে মোট উৎপন্ন হইল 75 | 'ন্যান্য সকল কিছু সমান থাকা অবস্থায় 
» উপাদানটির এক ইউনিট বাডানো হইল। মোট উৎপন্ন বাড়িয়া হইল 
১252, অর্থাৎ 53৪ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। উহাঁকেই বলে যু উপাদ্দানের 
১15 ইউনিটের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা। আর এক ইউনিট নিয্বোগ 
করিলে মোট উৎপন্ন হইল সৃ3খ3, অর্থাৎ উত্পাদন বৃদ্ধি পাইল ১25৪1 চিত্রে 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে 1৪ হইতে ৪৪ অনেক বড। 
সবোন্নত উৎ্পাদন- ও বিন্দুব পরে আরও নিয়োগ করিলে সু উপার্দানেব 
২০০০ তা প্রান্তিক উতপাদন-ক্ষমতা কমিয়া আমে, মোট উৎপাদন 
বাড়ে বটে, কিন্তু উত্পাদন বৃদ্ধি হার কমে (3স4)। 
0১3 বিন্বৃতে উপাদানের সবোন্তম সম্মিলন (০0196100007 000210170501010 01 
8602৪) ঘটে । স্ততবাং আমবা বলিতে পাবি যে প্রান্তিক উৎপাদনের দিক 
হইতে বিচার করিলে 03 পবিমাণ নিয়োগ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান প্রতিদান 
কার্যকর হইতেছে । 
কিন্তু মনে বাখা দরকার, অন্যান্থ সকল কিছু স্থিব বাখিয্া একটি উপাদানের 
ইউনিটসমূৃহ ক্রমাগত বাভাইতে থাকিলে প্রান্তিক উৎপন্নেব ন্যায় গড উতৎ্পন্নও 
(৪8৮9:809 7:000৫6) বাড়িতে থাকে । কিন্তু ইহাবা একই বিন্দু হইতে বৃদ্ধি 
পায় নাঁ। যে বিন্দ, পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়, আর যে বিন্দ, পর্যস্ত গভ 
উৎপন্ন বৃদ্ধি পায়__উহাব1 সমান নয়। পব পর্ঠাব চিত্র হইতে ইহা কিছু 
পরিমাণে বোঝা যাইবে | 


২, হইতে স্‌2 পর্যন্ত পরিবনীয় উপাদদানটিব পরিমাণ বাডাইতে থাকিলে 

প্রান্তিক উপাদান বৃদ্ধি পায়; পবিবতনীয় উপাদানটি সুও পরিমাণ নিয়োগ 

করিলে ও হইল সবাধিক প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা । গড 

প্রান্তিক ওশড উৎপাদন 35%৪ হইতে 3১$3-তে বৃদ্ধি পাইতেছে। 

সিকি একনি আর এক ইউনিট ২ উপাদান নিয়োগ করিলে গভ উৎপাদন 

বাড়িয়া ু+4৫ হইতেছে । সু+-এর পরে পরিবর্তনীয় 

উপাদান আরও নিয়োগ কবিলে গড উৎপাদন হান পাইতে থাকিবে । স্থতরাং 
স৪$ হইলে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির সবোন্নত বিন্দু (০0৮10000106) | 


ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কেন দেখা দেয় তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন । 
€মোটামুটি তিনটি কারণের ফলে এই নিয়মটি ঘটে £ ইহার! হইল, (ক) সাংগঠনিক 
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স্থৃবিধা, (খ) উপাদানের ক্ষমতার পূর্ণ তর ব্যবহার (601167 06111886100. 0£ 
810৪ 1):95100815 91068090 18060:৪ 07 61917 7989259 0০জ্ম৪:) এবং 
(গ) উপাদানের অবিভাজ্যতা ([991519111165 ০? 6৪ 
18৫605)| পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগ বাড়াইলে 
অনেক ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ ও বাহা সংকোচের স্থবিধা কিছু 
পরিমাণে পাওয়া যায়, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়, ক্রমবর্ধমান 
প্রতিদান ঘটিতে থাকে । দ্বিতীয়ত, অনেক সময় “দখা যায় কোন বিশেষ 
উপাদান যত পরিমাণ নিযুক্ত হইতেছে তাহাতে উহার প্রতিটি ইউনিটের 
উৎপাদন শক্তি পূর্ণরূপে বাবহৃত হইতেছে না। উপাদানগুলির ক্ষমতাঁর ভাগার 
ঘতদিন পর্যস্ত শূন্য না হয় ততদিন এইরূপ ক্রমবর্ধমান প্রতিদান দেখা দিতে 
পারে । তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে উতপাদন-স্থত্র বা উপার্দান- 

2 সম্মিলনের মধ্যে অবিভাজ্য উপার্দীন নিয়োগ করিতে হয়। 
অবিভাজ্য, বৃহদাকার, অনেক শক্তিসম্পন্ন কোন উপাদান 

নিয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। উৎপাদন 
বাড়াইতে হইলে একবার উহাকে নিয্বোগ করিয়া অনেক দূর পর্ধস্ত উহার 


মোটামুটি তিনটি 
কারণ 


1 
গড় 
ও 
পাতিক 
উপর 





0 /€2 ৮3 ১4 5 5 
পরিবতলিযি উপাদান 
সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানো যাঁয়। অবিভাজ্য উপাদানের দাম ও চালাইবার 
খরচা ক্রমশ অধিক পরিমাণে দ্রব্যের উপর বিভক্ত হওয়ায় ইউনিট-প্রতি ব্যয় 
কমিয়া আসে। 
মনে রাখা দরকার, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম প্রধানত স্বল্লকালীন ঘটন!, 
কারণ দীর্ঘকালে কোন উপাদানকে স্থির বা অবিভাজা ধরিয়া লওয়া যায় না, 
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উপাদানের ঘোগাঁনও অস্থিতিস্থাপক নয়। যদি দীর্ঘকাঁলে সকল উপাদানের 
সকল ইউনিট সমান গুণসম্পন্ন থাকে উপাদানের বাঁজারে উহার দাম না বাঁডে 
তবে মাত্রা-বৃদ্ধির দরুন আভ্যন্তরীণ ও বাহ ব্যয়সক্কোচের ফলে মাত্রাবৃদ্ধিজনিত 
ক্রমবর্ধমান প্রতিদান (10019835108 1960৪ 60 5৫519 ) ৪খ। দিতে পারে । 


(খ) ক্রেহাসমান গ্রতিজধানের নিয়ম (1, 01? 1080017718101118 
60208 ) 
যখন এক বা একাধিক উপাদান স্থির রাখিয়া অন্তান্য উপাদানের প্রয়োগ 
বাড়াইয়৷ উৎপাদন বাঁভাইবার চেষ্টা হয় তখন কোন এক স্তরের পরে পরিবর্তনীয় 
উপাদানের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমে। 
৮55 পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রয়োগ যে-হারে বাড়ানো হয়, 
ক্ষমতা যখন কমে মোট উৎপাদন উহা অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধিপায়। 
ফলে দ্রব্টটির প্রান্তিক ও গড ব্যয় বাড়িতে থাকে। 
যন্ত্রকৌশলগত এবং অন্যান্ত বিষয় সমান অবস্থায় একটি বা কয়েকটি উপাদান 
স্থির রাখিয়া পরিবর্তনীয় উপাদানটিতে ( বা! উপাদানগুলিতে ) বৃদ্ধির হার এব" 
ফলে মোট উৎপাদন বুদ্ধির হার__ইহাদের মধ্যে অনুপাত 1 হইতে কম হইলে 
ক্রমস্াসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে এইরূপ বলা হয়। 


এই নিয়মটি আমর! 939 পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি হইতে প্রকাশ করিতে পারি । 

স্ব অক্ষে মোট উত্পাদন এবং ১ অক্ষে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ পরিমাপ 
কর! হইতেচছে। 00 হইল মোট উৎপন্ন-রেখা। 0ু+ হইতে 035 পর্যস্ত 
উপাদানটি বাড়াইলে মোট উৎপাদন সু।%॥ হইতে সৃ255 পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় । 
এই অবস্থায় প্রাস্তিক উৎপন্ন হইল ৮2 | পরিবর্তনীয় উপাদান আর এক 
ইউনিট বাঁড়াইলে মোট উৎপন্ন বাডিয়! হইল সৃ33 এবং 

রে প্রাস্তিক উৎপন্ন হইল 3. ১৪৮) হইতে 3৮৪ বেশি, 
পরের অবস্থ . স্থতরাং বোঝা যাইতেছে ষে, প্রান্তিক উত্পাদন বাডিতেছে। 
05৪ বিন্দুর পরে পরিবর্তনীয় উপাদান আর একটু বাডাইলে 

মোট উতৎপস্ন হইল ১৫ এবং এখন প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৫3, ওই 
হইতে প্রান্তিক উৎপাদন 5৪ কম) স্থতরাং বোবা যাইতেছে 0৯3 
ইউনিটের পরে পরিবতনীয় উপাদানের নিয়োগ বাঁড়াইলে প্রাস্তিক উৎপাদন হাস 
পাইতে থাকে । আরও নিয়োগ করিলে পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক 


উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ কমিবে, চু£স্বও হইতে 5৮: কম। সর্বোত্তম 
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সম্মিলনের বিন্দু 08 হইতে উপাদানের প্রান্তিক প্রতিদান হাস পাইতেছে, 
বা ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্ধকরী হইতেছে, এইরূপ বল যায়। 


সর্বোন্নত বিন্দু পার হওয়ার পরে কেবল প্রান্তিক উৎপাদনই নয়, গড় 
সি উতৎপাদনও কমিয়া আসিতে থাকে | অবশ্য যে-বিন্দু হইতে 
চান প্রাস্তিক উৎপাদনের হান শুরু হয়, তাহার পর হইতে গড় 
কমে না উৎপাদন কমে । উহাও আমর এ চিত্রটি হইতে দেখিতে 
পাই। 2 বিন্দ, হইতে প্রাস্তিক উৎপাদনের হ্থাস শুরু 


হয়, কিন্তু য« বিন্দব পর হইতে গড উৎপাদন কমে । 


অনেক কারণে এইরূপ ক্রমহাসমান প্রতিদান দেখ! দেয়। উতপাদনধারায় 
স্থির উপাদানের প্রদদান-ক্ষমতা ক্রমশ করিতে থাকে । পরিবর্তনীয় উপাদানের 
যত বেশি ইউনিট নিয়োগ করা হইতেছে, ততই উৎপাদন 
স্থত্রে উপাদান মিশ্রণের অন্তপাত ভুল হইতেছে । একটি 
উপাদানের বদলে আর একটি উপাদানের ব্যবহার বা উপাদান-পরিবর্ততা 
দীর্ঘকাল চলিতে পারে না, কারণ কোন একটি উপাদান অপর কোন উপাদানের 
নিখুত পরিব-দ্রব্য নয়। মিসেস রবিন্সনের ভাষায় বলিতে গেলে উপাদান- 
গুলিব মধ্যে পরিবঙতার স্থিতিস্থমপকতা। ] হইতে কম (1218861016৮ ০ ৪০১৪- 


$15061010 096 9210, 1806078 18 1988 0181) 009 )1৯% 


কেন দেখা দেষ 


অষ্টাদশ শতান্দীর ফিজিয়োক্রাটিক লেখক টুর্গো ( [3৫০৪ ) প্রথমে এই 
নিয়মের কথা বলেন। রিকাঙে এই নিয়মের ভিত্তিতে তাহার খাছনা-তৰ 
আলোচনা করেন। ম্যালথাস্-এর তত্বের যূল ন্িত্তি ছিল এই নিয্রম। সমগ্র 
ক্লামিকাল লেখকদের নধ্যে একমাত্র কাল মার্কস্ই এই 

রি চি পি নিয়মকে তীব্র সমালোচন। করিয়। গিয়াছেন। দীর্ঘকালে 
জাতীয় "অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে র্লামিকাল ধারণ। এই 

তত্বের সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নয়। ক্লামিকাল লেখকগণ পর্যস্ত মনে 
করিতেন যে, ক্লুষিতে এই নিয়মের প্রভাব দেখ। যায়, শিল্পে নহে । প্রথমে 


* উপাদান-এর সংজ্ঞ। 'ভইতেই ভাই কমহানমান প্রতিদানেব নিযম দেখা দেয় । মদি একটির 
পরিবর্তে অপর একটিব বানহাব কব যাইত তবে উহ্াদেব মধো পার্থক্য না কবিযা উহাদের একটি 
উপাদানই বল! চলিত । উৎপাদন-ধারায কাজের ধবন পৃথক বলিয়। ইহাদের পুথক এক একটি 
উপাদান বলা হইয়াছে । ভাই একে আন্যেব কাজ করিতে 'পারে না। এই কারণেই চলে যে, 
উপাদানের নংজ্ঞার মধোই ক্রমহালমান প্রতিদানের সম্ভাবনা লুঙজাধিত আছে। 
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এজওয়ার্থ (108 ০:0.) দেখান যেংশিল্প বা কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই ইহা! কার্যকরী । 
তছুপরি, তিনি গড় ও প্রাস্তিক প্রতিদানের কথাও বলিয়া গিয়াছিলেন। 
বর্তমানে ইহাকে অসমান্রুপাতিক প্রতিদদানের নিয়মের একটি অংশ বলিয়া 
মনে কর! হয়। 
যন্ত্রকৌশলের উন্নতি ঘটিলে ক্রমস্থাসমান প্রতিদানের নিয়ম-এর কার্যকারিতা 
সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে ; এইরূপ উন্নতি মোট উৎপাদনের রেখাকে উপরে 
উঠাইয়। দেয় এবং যে সবৌন্নত বিন্দুর পরে ক্রমহাসমান প্রতিদান দেখা দিবে 
তাহাকে ভাহিনে সরাইয়া দেয়। দীর্ঘকালে কোন উপাদানকেই স্থির ও 
অবিভ্ভাজ্য ধরা চলে না, সকল উপাদানকেই বাড়ানো যায় 
দীর্ঘকালে মাত্রা বৃদ্ধি- রর 
জনিত কমহাসমান. এইরূপ মনে করা হয়। কিন্ত যদ্দি উপাদানের যোগান 
প্রতিনন অস্থিতিস্থাপক হয় অথবা পূর্বের ন্বায় সমদক্ষতাসম্পন্ 
উপাদান পাওয়া না যায়, এবং মাত্রাবৃদ্ধিজনিত আভ্যন্তরীণ 
ওবাহ্‌ ব্যয়সঙ্কৌচ যদি খুব বেশি দেখ! না দেয়, তবে দীর্ঘকালে উৎপাদনের 
মাত্রাবৃদ্ধি ঘটিলে ক্রমহাসমান প্রতিদান দেখা দিবে । সাধারণভাবে দেখা যায়, 
দীর্ঘকালে উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপন! স্থির উপাদানে পরিণত হয়, তাই উত্পাদন 
বাড়াইতে থাকিলে দীর্ঘকালে গড় ও প্রান্তিক বায়রেখা উর্ধ্মমূী হইয়া উঠে। 


10 
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মুল) ও দাম (ড৪189 ৪0৫ 2109) £ ধনবিজ্ঞানে যূল্য বলিলে সাধারণত 
বিভিন্ন দ্রব্যের পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের অন্ুপাতকে বোঝায় । যদি 1টি 
ঘোড়ার বিনিময়ের 4টি গরু বা ৪টি ঘোড়া পাওয়া যায় তাহা হইলে ঘোড়াটির 
বিনিময় যূল্য হইবে হয় 4টি গরু অথবা ৪টি ভেড়া । অথবা 
বত বল! চলে যে, একটি গরুর বিনিময়-মূল্য ঠুটি ঘোড়ার সমান 
অনুপাত বা 9টি ভেড়ার সমান; 1টি নেড়ার বিনিময় মূল্য টি গরু 
বা গুটি ঘোডার সমান। বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে পারম্পরিক 
বিনিময়ের এই সকল অন্পাতকে বিনিময়মূল্য (778089 58159 ) বা মূল্য 
( ৪1০৪ ) বলা হয়। 
যখন অর্থ নামক একটি দ্রব্যের সহিত সকল দ্রব্যের বিনিময় হয় তখন 
প্রত্যেকটি দ্রব্যের বিনিময়ে যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে ভ্রব্টির 
দাম (70০) বলে। অর্থের হিমাবে বূপায়িত দ্রব্যের 
দান হইল র্থেব বিনিময়-যূল্য হইল দাম। অর্থভিত্তিক সমাজে (11০০৩৮- 
মাধ্যমে বিনিময 
মলোৰ প্রকাশ. ৪2০7০20 ) প্রধানত অর্থের ছিসাবে সকল বিনিময় চলে। 
বিভিন্ন দ্রব্যের মুল্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে অর্থ এই সমাজে 
মানদ ও (968200510. ০1 ৮8196 ) হিসাবে কাজ করে। স্থতরাং এইরূপ সমাজে 
বিনিমক্র-মূল্য নিধ্বরণ হইল প্রকৃতপক্ষে অর্থের হিসাবে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক 
,দ্রাম নির্ধারণ । 
অর্থের দ্বার। বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ করার প্রধান অস্থবিধা হইল ষে, 
ইহার নিজের যূল্যেরই পরিবর্তন হইতে পারে; যদ্দি ঘোড়ার, গরুর এবং 
ভেড়ার দাম একই সঙ্গে দ্বিগুণ হইয়! যায়, তাহ! হইলে 
অর্থের হিনাবে উহাদের দাম বাড়িয়াছে বল! হয়, কিন্ত 
পারম্পরিক বিনিময়ের অন্থপাত ঠিকই থাকে অর্থাৎ দামের 
স্তরে পরিবর্তন হুইল, যূল্যেব স্তর ঠিকই রহিল; কেবল অর্থের বিনিময়-মৃল্য 


মল্যতস্থ ও দামতন্ব 
পৃথক 
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কমিয়৷ গেল (কারণ অর্থের বিনিময়ে এখন কম ভ্রব্য পাওয়া যাইতেছে )1 
এই কারণে ক্লামিকাল ও নয়৷ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ ছুইটিকে পৃথকভাবে 
আলোচনা করিতেন : যুল্যতত্ব (19০৮5 ০৫ ₹৪10৪ ) এবং অর্থ ও দামতত্ 
€ [06০ ০1 00006 800. 7১71099 )। 


কিন্ত আজকাল ধনবিজ্ঞানিগণ এই ছুই তব্বকে পৃথক করেন না। অগ্রিয়ান ও 
স্থইভডিশ মতবাদের প্রভাবে তাহারা বলেন, ষে-সমাজে 
ইহাদের পুথক কব! চলে 

না, কারণ মর্থেব মুল্য অর্থের মাধ্যমেই দ্রব্য বিনিময় হয়, সেখানে মূল্যকে সর্দাই 
পবিবত'ন পারম্পবিক অর্থের হিসাবে প্রকাশিত বিভিন্ন দ্রব্যের দামের অনুপাত 
দ্রবা বিনিমযেৰ আনু- 
পাতিক হিদাব, মর্থাং হিসাবে ধরিতে হইবে । কেইন্সও বলিয়াছেন যে, এইরূপ 
দামকে বদলাইয। দেষ ক্লাপিকাল ধারণ! ( যূল্যতত্ব এবং অর্থ ও দামতত্ব ) সম্পূর্ণ 
রুত্রিম » অর্থ কি ভাবে যূল্যকে প্রভাবিত করে, দ্রব্যসমূহের 
পারম্পবিক বিনিময়-মূল্যেব পরিবর্তন সাধন করে, তাহা জানিতে হইলে 
আজকাল অর্থকে বাদ দিয়! মূল্যতত্ব আলোচনায় লাভ নাই; অর্থের ভিত্তিতে 

দ্বামতত্ব আলোচনাই-বিধেয় | 


রেভিনিষ্উ ( ৪১৪ড০7০৪ ) 
দাম নিরূপণের আলোচন] সক হইবার পুবে আমাদের আর কয়েকটি 
বিষয়ের আলোচন। প্রয়োজন । এই বিষয়গুলি দামতত্ব বিশ্লেষণের অন্যতম 
গুরুত্পূর্ণ হাতিয়ার ( 69০18) কোনো! ফার্মের সন্মুখে, দ্রব্যের দাম নির্ধারণের 
সময়ে, তাহার দ্রব্যের চাহিদ্] 'নজেকে প্রকাশ করে রেভিনিউর আকারে। 
রেভিনিউ হইল নিদিষ্ট দামে ফার্মটির দ্রব্যের জন্য ষে: 
বেভিনিউ সম্পকে, ্ 
আলোচনার তাৎপয পরিমাণ চাহিদা হইতেছে উহা! যোগান দিয়া মোট কত 
টাকা সে পাইতে পারে । দুবোব উতপ্রদন করিতে গিয়। 
ফার্টি কিছু টাকা খরচ করিয়াছে , দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অস্তত সেই পরিমাণ 
টাক] তাহাকে তুলিতে হইবে । যত বেশি টাক] সে তুলিতে পারে, তাহার 
মুনাফ! তত বেশি । ধনবিজ্ঞানীর! ধরিয়া লন যে প্রতিটি ফার্ম মুনাফ। সর্বাধিক 
করিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ ব্যয় ও রেডিনিউর পার্থক্য সে সর্বাধিক রাখে। 
অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন যে মোট রেভিনিউ সবাধিক করাই ফার্মের 
লক্ষ্য, মোট মুনাফা নয়। আমরা তাই রেভিনিউ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
আলোচনা করিব। 


294 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


গড়, প্রান্তিক ও মোট রেভিজিউ (8৮8:585. 11578108] 80৫ 

গু১06৪] 8১65610059 ) 

ফার্মের দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার দ্রব্যের জন্ত ক্রেতাদের চাহিদার অর্থ ই হইল 
রেভিনিউ। ফার্ষের নিকট বিক্রয় তালিক। হইল রেভিনিউ তালিকা । এই 
বিক্রয় তালিকাই প্রকাশ করে তাহার গড় দাম বা গড় রেভিনিউ । আমর! 
যখন বলি টুপির দাম 5 টাকা থাকিলে কোনে! ফার্ম সপ্তাহে 1000 টুপি বিক্রয়, 
করিতে পারে, অথবা 6 টাকা দাম থাকিলে পে 900টি টুপি বিক্রয় করে, 
তখন প্রতি ক্ষেত্রেই দাম হইল গড় দাম বা ইউনিট-প্র্ত দাম। প্রতিটি টুপি 
বিক্রয় করিয়া সে ষে-পরিমাণ পাইবে উহ। গড় রেভিনিউ । 
অর্থাৎ গড় রেভিনিউ এবং দাম সমানই। যেমন প্রতিটি 
£ টাক! দামে সে 1000 টুপি বিক্রয় করিল। তাহার মোট রেভিনিউ 5000 
চীকা। আর গড় রেভিনিউ 50০0০0--1000-5 টাক, অর্থাৎ দাম 

কিন্তু সকল ফার্মই চে করে আর একটু বেশি বিক্রয় কর! যায় কি না, 
আর একটু বেশি মুনাফা বা রেভিনিউ বাড়ান যায় কি না । নিজের অবস্থার 
কেহই সন্তুষ্ট থাকে না। ফার্ম গুলিও দাম বাড়াইয়৷ বা কমাইয়। সমান দামে 
বিক্রপ্ন বাড়াইয়। লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার লাভ বাড়ে বা কমে বা 
সমান থাকে । নে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, বাজারে টোপ ফেলিয়। দেখে অবস্থা] 
তাহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে | 


গড রেভিনিউ ব। &% 


এই বিষয়ে সে প্রধান যাহা লক্ষ্য করে উহা হইল প্রান্তিক রেভিনিউ । অল্প 

একটু বেশি, বা এক ইউনিট বেশি বিক্রয় রিয়া ফার্মের মোট রেভিনিউ 

পূর্বাপেক্ষা যতট্রকু বাড়ান যায় উহাই তাহার প্রাস্তিক 

রসিক রেডিনঈ রেভিনিউ। এই বাড়তি ইউনিটি উৎপাদন করিতে 

তাহার যে বাড়তি খরচা হয় ( প্রান্তিক ব্যয়) উহাপেক্ষা 

প্রান্তিক রেভিনিউ বেশি হইলে সে উৎপাদন করিতে থাকে । কিন্তু প্রান্তিক 

রেভিনিউ উহাপেক্ষা কম হইলে এই বাড়তি উত্পাদনটুকু তাহার পোষায় না । 

প্রান্তিক রেভিনিউ হইল একটি অন্রপাত, উৎপাদনে অল্প বৃদ্ধি এবং ইহার 

ফলে মোট রেভিনিউতে বৃদ্ধি-_এই দুই-এর অশ্রুপাত। এ যখন রেভিনিউ 
এবং 0 যখন উৎপাদন, তখন প্রান্তিক রেভিনিউ হইল &৮/৫১০. 


বাজার ( 802:15৮)1। কোন ফার্মের পক্ষে উপাদান ক্রয়ের জন্য এবং 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উপাদানের বিক্রেতা ও উৎপন্ন দ্রব্যের ত্রেতা উভয় 
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দলের সহিত সংযোগ সাধন করিতে হয়। আবার উপাদানের মালিক এবং 
উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা, এই উভয় দলকেই ক্রয় ও বিক্রয়ের 
ক্রয় ও বিক্রয়ের উর্ণনাভ 

উদ্দেশ্তটে ফার্ম গুলির সহিত দর-কষাঁকষি ও লেনদেনের 
ব্যাপারে মিলিত হইতে হয়। কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জটিল সম্পর্কজাল-__ 
ইহাকে ধনবিজ্ঞানে সেই দ্রব্যের বাজার বলে । কোন দ্রব্যের বাজার নিয়মিত 
ও সংগঠিত, কোন দ্রব্যের বাজার (ষেমন পুরানো বেহালার ) অনিয়মিত ও 

অনংগঠিত। 
ব্যক্তি-উদ্যোগী অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রধান (১71৮869  9736911)7186 
8৫099802% ) স্মাক্গে এই বাজারকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু 
আছে, ইহাই অর্থনৈতিক কাজকর্মের ব! অর্থ নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি । 
বাজারের প্রয়োজন অন্ুষায়ী দ্ব্যসামগ্রীর উত্পাদন হয়; ব্যক্তির আয় এইরূপ 
বাজারে তাহার কার্ধের জন্য বা তাহার মাপিকানায় বিভিন্ন উপাদানের জন্য 
চাহিদদাব উপব নিভর করে। একটি বিবাট অদৃশ্য এক্তিরূপে এই বাঙ্জার 
সদালর্বদা মাফের জীবনকে, তাহার আর, ব্যয় এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত 

করিতেছে । 


বাজারের শ্রেণীবিভাগ (0185831608100 0£ 7187:96৪ )£ বাজারকে 
তিনটি যান? ও অনুযায়ী নানাভাবে বিভক্ত করা যায়_-(ক) স্থান, (খ) কাল, 
এবং (গ) প্রতিযোগিতার রূপ ও গভীরতা । স্থান অন্ুষায়ী বিস্ততির দিক 
কি.কাবণে কোন. হইতে দ্রব্যের বাজার চারি প্রকার হইতে পারে-স্থানীয়, 
ড্রবোব বাজাৰ আঞ্চলিক, দেশীর ও আস্তর্জাতিক বাজার । বাজারের 
বিস্তহ হয 
আয্তন কিরূপ হইবে তাহা প্রধানত সেই দ্রব্টির 
প্রকৃতির উপর নিতর করে । নসাধারণত সেই সকল দ্রব্যের বাঙ্তার খুবই বিস্তৃত 
হইবে, (ক) যদি তাহার জন্য ব্যাপক চাহিদা থাকে, (খ) যদি দূর হইতে 
তাহাকে সহজে কেনাবেচা করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ মুন! প্রেরণের বন্দোবস্ত এবং 
গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, (গ) যদি ড্ব্যটি দীর্ঘস্থায়ী ধরণের 
হয় এবং (ঘ) যদি আয়তনের তুলনায় উহা অধিক মূল্যবান হয় ( যেমন, 
সোনা, রূপা ইত্যাদি )। বাজারের আয়তন যত বড় হইবে ভুরব্যটির দামে হঠাৎ 
উঠানামার বাঁকি তত কম। 
সময়ের দিক হইতে, বাজারকে তিন ভাগে ভাগ কর যায়-_অত্যল্পকালীন, 
স্বল্পকাঁলীন, দীর্ধকালীন । এই “সময়” বলিতে ঘড়ির সময় বা! ক্যালেগ্ডারের 
15 
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সময় বুঝিলে চলিবে না; ইহা হইল ফার্ষসযূহের কার্যোপযোগী সময় 
( 909:881058] 6100৪ )। ষে-সময়ের মধ্যে উৎপাদন সম্পূর্ণ 
ফার্সমূহের কাধপরিধি স্থির, উহাকে বাড়ানে। বা কমানে। সম্ভবপর নহে, তাহাকে 
পরিৰত'নের উপযোগী 
সময় অনুযায়ী. অত্যল্পকালীন বাজার বলে। যখন স্থির ব্যয় সমান রাখিয়] 
বাজারের বিভাগ পরিবর্তনীয় ব্যয় কমাইয়া বাড়াইয়া উৎপাদনের ও 
যোগানের পরিমাণ বাড়ানো ও কমানে। সম্ভব তাহাকে 
ত্ব্নকাঁলীন বাঁজার বলে। যখন ফার্মগ্ুলির স্থির ও পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়াইয়া বা 
কমাইয়1 উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো ও কমানো সম্ভব তখন তাহাকে দীর্ঘকালীন 
বাজার বলে। 
সময় অনুযায়ী কোন দ্রব্যের বাজার কিরূপ হইবে তাহা! অনেক বিষয়ের 
উপর নির্ভর করে। দাম কি-পরিমাঁণে পরিবতিত হইয়াছে এবং তাহা কতদিন 
পরিবতিত অবস্থায় থাকা সম্ভব, তাহার উপাদানসমূহ পাওয়া সম্ভব কি না, 
পরিচালকদের দ্রুত উত্পাদন কমাইবার বাড়াইবার উপযোগী যোগ্যতা আছে 
কি না, যন্তসম্পকীয় ব্যবস্থা কিরূপ, মাত্রাজনিত ব্যয়সক্ষোচ ও ব্যয়বাহুল্যের 
তৃলনাযূলক সম্ভাবনা ইত্যাদি নানা বিষয়ের দ্বার] দ্রব্যের বাজারী-সময় 
(70:6৮ 61009 ) নিধ ণরিত হয়। 
অত্যল্লকালীন বাজারে যে-দাম চালু থাকে তাহাকে বাজার-দর বা বাজার- 
দাম (18:69 [0109) বলা হয় । স্বল্পকালীন বাজারে ষে দাম প্রচলিত থাকে 
তাহাকে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (9170৮৮-৮80 02008] 00৫9 ) বলে । 
দ্রীর্ঘকালীন বাজারে যে-দর স্থির হয় তাহাকে ম্বাভাবিক দ্রাম (০7081 0106) 
বলা হয়। 
প্রতিযোগিতা কূপ ও বাজার: প্রতিযোগিতার তীব্রতা অন্যাক্ী 
বাজারকে প্রধানত তিন ধরনে বিভক্ত করা যায়? পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক 
বাজার, অপুর্ন প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া! বাজার । 


বিশুদ্ধ ও পুর্ণ গ্রতিযোশিতা (9076 & 788:£906 00237961607) 
অনেক ক্ষেভ্রে দেখা যায় যে বাজারের অবস্থা এপ আছে যে. কোন 
বিক্রেতা -ফার্ষ বাজারের চল্তি দামে কম বেশি যত থুশি বিক্রয় করিতে পারে, 
তাহার একার বিক্রয়ের পরিমাণ কমিলে বা! ঝাড়িলে দ্রব্যটির দাম সমানই 
থাকে । এইরূপ অবস্থায় ফার্ষের বিক্রয়রেখা ব। নিজ দ্রব্যের জন্য চাহিদা-রেখা 
অসীম স্থিতিস্থাপক (1060166]56185616)। তাহার গড় ও প্রান্তিক 
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'রেভিনিউ-রেখা! খু অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা । তিনটি অবস্থা বজায় 
থাকিলে নেই দ্রব্যের বাজারে বা! সেই শিল্পে বিশ্তুদ্ধ প্রতিযোগিতা (89 
00200961610) আছে এইরূপ বল চলে । 
প্রথমত, সেই শিল্পে অসংখ্য বিক্রেতা-ফার্ম থাকিতে হইবে । ইহার তাৎপর্য 
হইল যে, অধিকসংখ্যক ফার্ থাকিলে তবেই বিশেষ কোনে! একটি ফার্ম কমব! 
বেশি বিক্রয় করিলে দ্রব্টটি দাম প্রভাবিত হয় না। মোট 
ক্রেতা ও বিক্রেতা 
অসংখা উৎপাদন ও বিক্রয়ের এত ক্ষুদ্র অংশ প্রতিটি ফার্ম উৎপাদন 
করিতেছে যে, বাজারের দাম স্থির থাকিবে ধরিয়া লইয়াই 
ফার্ম বিক্রয়ের পরিঘাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে । ফার্ম গুলি দাম স্থির 
ধরিয়! লইয়! বিক্রয়ের পরিমাণ নিজের স্থবিধামত কম-বেশি করে (977০9-88]9 
800. 00806165-8919569)। শুধু তাহাই নহে । সেই দ্রব্যটির বাজারে ক্রেতার 
সংখ্যাও অগণ্য ; প্রতিটি ক্রেত। মোট চাহিদার এত ক্ষুদ্র অংশ ক্রম্ন করেষে 
তাহাদের একার কাজকর্মের কলে দাম প্রভাবিত হয় না) কোনো দ্রব্যের 
বাজারে কি সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকিবে, সেই সংখ্যা! যোগ করা বা 
পরিমাপ কর! যায় না। মোট কথায়, ফ্রার্মের এবং ক্রেতার সংখ্যা অন্তত তত 
বেশি হইতে হইবে যাহাতে এককভাবে কোন ফার্মের কাজের ফলে বাজার 
চাহিদা ও ষোগান-রেখ! পরিবতিত হয় না, অর্থাৎ দাম প্রভাবিত হয় না।* 
দ্বিতীয়ত, ষে-দ্রব্যটি কেনাবেচা হইতেছে উহার সকল ইউনিট সমজাতীয় 
(1১970989760958 ) হওয়া! চাই। ক্রেতাদের মনে এরূপ ধারণা বর্তমান ষে, 
দ্রব্যটির সকল ইউনিট সমান, উহাদের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই। ইহার 
অর্থ হইল কোনো বিক্রেতা দাম বাডাইলে কোনো ক্রেতা 
ক্রেতার চক্ষে দ্রব্যগুলি 
রাহী তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিবে না, কারণ একই দ্রব্য সে 
অন্ত বিক্রেতার নিকট হইতে কম দামে পাইবে । ক্রেতা 
সকল বিক্রেতা সম্পর্কে সমান পছন্দশীল, বিক্রেতাদের সম্পর্কে সে নিরপেক্ষ__ 
এইরূপ হইলেই ব্রব্যের ইউনিটগুলি সমজাতীয়, এক বিক্রেতার দ্রব্য অন্ঠ 
বিক্রেতার দ্রব্যের নিখুত পরিবত সামগ্রী (799:6506 ৪৪৮16869 )। 
ভৌগোলিকভাবে বিক্রেতাদের দূরত্ব এমন নয় যে, ক্রেতা কাছের বিক্রেতাকে 
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অধিক পছন্দ করে। সকল বিক্রেতার ব্যবহারই সমান ভদ্র বা সমান অভদ্র__ 
একজনের তুলনায় অপরজনকে পছন্দ বা অপছন্দ করার কিছু নাই। 
তৃতীয়ত, শিল্পে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিত। থাকার অপর শর্ত হইল যে-কোনো 
ফার্ম ইচ্ছা করিলে শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে ব1 শিল্প হইতে বাহির হুইয়! 
যাইতে পারে । ইহার অর্থ হইল কিছু সংখ্যক ফার্ম উঠিয়া 
8৪৮61 গেলে বা শিল্প হইতে বাহির হুইয়া গেলেও ফার্মের সংখ্যা 
মোটামুটি বেশিই থাকিবে । শিল্পের মধ্যে অবাধ অন্থুপ্রবেশ 
(25 ৪০৮৩ ) ঘটিতে পারিলে তবেই ইহা সম্ভবপর । 
এই তিনটি শর্ত বা অবস্থা মানিয়া লইলে বলা চলে, বাজারে বিশুদ্ধ প্রতি- 
যোগিতা আছে, অর্থাৎ এই বাজারে একচেটিয়ার কোনে ছোয়াচ নাই। এই 
সকল অবস্থা মিলিত ফলেই নিরধিষ্ট দামে ফার্মের গভ রেভিনিউ-রেখা ১ 
অক্ষের সমান্তরাল এবং 4135 2177 70009, এই অবস্থাগুলি না থাকিলে 
প্রতিযোগিতা আর বিশুদ্ধ থাকে না, উহা! অশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় পরিণত হয় 
(101)979 00701826197 ) | 
প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক চেম্বারলেন ( 07807961110 ) এইভাবে বিশুদ্ধ 
প্রতিযোগিতার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মতে আরও ছুইটি শত পুরণ হুইলে 
বা আরও ছুইটি অবস্থা স্বীকার লইলে আমরা পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা (79৪:6৫6 0০070961610) পাইয়া! থাকি । 
প্রথমত, ক্রেতা ও বিক্রেতার পুর্ণ জ্ঞান থাক! চাই, কোথায় 
দ্রব্যটি কম দামে ক্রয় বা বিক্রয় করা চলে সেই সম্বন্ধে জানাশোন। থাক। দরকার । 
দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটির দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই । 
প্রথমত, বাজারে একটিমাত্র দাম চলতি আছে, ইহা আমরা ধরিয়া লই। 
কিন্তু তাহ] সম্ভব হইতে হইলে বাজারের চালু দাম এবং সম্ভাব্য দাম সম্পর্কে 
সকল ক্রেতা ও বিক্রেতার পুর্ণ জ্ঞান থাক! দরকার । আর, আমরা যদি এই 
জ্ঞান স্বীকার করিয়াই লই, তবে সেই বাজারে ভারসাম্য 
পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে না থাকিরা পারে না, উহা আপনাআপনি স্বীকার করিয়। 
0 লওয়াই হইল । বিষয়টি আর একটু গভীরভাবে বোঝা 
যাউক। স্‌ দ্রব্যের জন্য প্রতিটি ক্রেতার রুচিবোধ, প্রতিটি 
বিক্রেতার সন্মুথে উৎপাদন সম্ভাবনার ক্ষেত্র* প্রতিটি পরিবর্তনীয় উপাদানের 


* ইহা] নিরব করে ধে-পাদানগুলি প্রযোগ কর] হইতেছে তাহাদের উৎপাদন ক্বমতার 
€(0৮5510%] 0:002061516193 ) উপব। 


পূর্ণ প্রতিঘোগিতা 
কাহাকে বলে 
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দাম এবং সূ ব্যতীত অপর যে-কোনো দ্রবোর দাম--এই সকল বাস্তব বিষয় 
লইয়া গঠিত হয় ১ দ্রব্যের বাজারের পরিবেশ (9051:000906 01 6159 
[09096 [0৮ 2) এই বাজারে যে কোনে! ভারসাম্য এই বান্তব পরিবেশ 
গুলির ভিত্তির উপর দীড়াইয়! আছে। যে ভারসাঘ্য সত্যই উদ্ভুত হইতেছে 
তাহা নির্ভর করে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের এই সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের উপর। 
প্রতি ক্রেতাকে জানিতে হইবে (ক) তাহার নিজের কচি, (খ) দ্রব্যের দাম, 
(গ) বিভিন্ন দ্রব্যের অভাব মিটাইবার আপেক্ষিক ক্ষমত1 । প্রতিটি বিক্রেতাকে 
জানিতে হইবে (ক) বিভিন্ন উপাদান সম্মিলন হইতে সে কত পরিমাণ স্‌ 
পাইতে পারে, (খ) প্রতিটি উপাদানের দাম । এই সকল বিষয়ে ক্রেতা ও 
বিক্রেতার পুর্ণ জ্ঞান থাকিলে তবেই ভারসাম্যের দা দেখা দেয়__ইহাই আদর্শ 
ভারসাম্য । এই ভারসাম্য আদর্শ ধরনের (17951 557১9), কারণ এই অবস্থাতে 
সকল ক্রেতা স্বাধীনভাবে কাঁজ করিয়া নিজেব সঙ্গতির মধ্যে থাকিয়! পূর্ণ তৃপ্তি 
পাইতেছে এবং দ্রব্যটির সকল বিক্রেতা স্বাধীনভাবে কাঁজ করিয়া, নিদিই্ সময়ের 
মধ্যে সর্বার্ধিক নীট রেভিনিউ পাইতেছে |* 


ছিতীয়ত, দ্রবাটিব দীর্ঘকালীন যোগান বেখ! পুর্ন স্থিতিস্থাপক হওয়া 
দরকার । উহা সম্ভব হইতে হইলে প্রতিটি উপাদানের যোগান প্রচুর হইবে 
যাহাতে শিল্পটির প্রসার হইলেও উপাদানগুলিব দাম না লাডে, ভৌগোলিক বা 
কাছের দিক হইতে উপাদানের নমকল ইউনিট সম্পূর্ণ 
ও চলনশীল, প্রতিটি উপাদান পুর্ণৰপে বিভাজ্য, প্রত্যেক 
পূর্ণ স্তিনিস্থাপক.. উপাদান জাহন তাহার সন্মুখে অপর কি কি স্তযোগ খোল! 
আছে, প্রত্যেক উদ্যোক্তা ভবিঘাতের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে 
পুর্ণ জ্ঞানী। এই সকল অনস্থ। বজায় থাকিলে * উৎপাদনকারী সকল ফার্ষই 
সমান আয়তনের হইবে, ন্র্ধাৎ প্রতিটি ফার্ষ সমান প্রকার ও সমান পরিমাণ 
ক্লুযোগ-স্থুবিধার অধিকারী হইবে ; সকল কার্য প্রত্যেক উপাদান সমান 
পরিমাণে ব্যবহার করিবে । সকল ফার্ষ সমান পরিমাণ দ্রন্য বিক্রয় করিবে 
এবং প্রতিটি ফার্মের মোট রেভিনিউ "তাহার মোট ব্যয়ের সঘান হইবে । 
*. পশ্খ519 58302076020 19 0676870]5080098চ5 1£ অত 210. 001300209ণ ৬০16 889 
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অপূর্ণ প্রতিষোগিতা। (17070971606 00700961817 ) 
বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বহু সংখ্যক বিক্রেতা থাকে, ফলে কেহই দামের 
উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বাজারের চলিত দামেই- 
তাহার] দ্রব্য বিক্রয় করে। একচেটিয়ার ক্ষেত্রে একচেটিয়া ফার্ষয একাই 
বিক্রেতা ও সমস্ত যোগানের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা, তাহার সিদ্ধান্তেই দাম নিধারণ হুয়। 
বিশ্তদ্ধ প্রতিযোগিতা ব! বিশুদ্ধ একচেটিয়া উভয় অবস্থার 
প্রকৃত অবস্থা অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা মাঝামাঝি বাজারের ফে-অবস্থা থাকে তাহাকে অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা বলে। আযুনিক কালে বিভিন্ন দ্রব্যের 
বাজারের যে-রূপ তাহা বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা! বা বিশুদ্ধ একচেটিয়া নয়। ইহা! 
হইল অপূর্ণ প্রতিযোগিতা । 
এইরূপ অবস্থায় বাজারের বহুসংখ্যক বিক্রেতা না থাকিয়া কয়েকজন মাত্র: 
বিক্রেত! থাকে ( অথব! কয়েকজন ক্রেতা থাকে ) অথব] বহু বিক্রেতা থাকিলে ও 
সম্পুর্ণ এক জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে না, আসল বা কাল্পনিক ষেরূপই হুউক না 
কেন ক্রেতাদের মনে ধারণ! থাকে যে বিভিন্ন ফার্ষের দ্রব্যগুলি সমজাতীয় নয় । 
কমস'খ্যক ক্রেতা বা বিক্রেতা থাকায় প্রত্যেকেই বাজারের 
কি অবস্থা অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা দেখা দ্যে বুহৎ অংশ আয়ত্তে রাখে, কেহ ক্রয়-বিক্রয় বাডাইলে বা 
কমাইলে দামের উপর তাহার প্রভাব পডে। বেশি 
পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়, অর্থাৎ ফার্মের গড 
রেভিনিউ-রেখ। সম্পূর্ণ স্থিতিস্থীপক নয়। এইব্ূপ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক 
বাজারে একই দ্রব্যের বিভিন্ন দাম থাকে । একই দ্রব্য সম্বন্ধে ক্রেতাদের পছন্দ 
শুধুমাত্র রং ও আরুতি অন্যায়ী পৃথক হইতে পারে। বিক্রেতা খাতির করে 
ব] হাসিয়া কথ! বলে, বাড়িতে পৌছাইয়া দেয় বা স্ুন্দর বাক ও স্বন্দর ফিতায় 
দ্রব্যটি বাঁধিয়া দেয়, ধার দেয় এব" সহসা! ফেরৎ চাহে না, জন্মদিনে উপহার 
পাঠায়, দোকান হইতে বাহির হইবাব সময় নমস্বাব কবে, চালাক চতুর ভাবে 
ঘোরাফেরা কবে, বাডির কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে-__এইরূপ যে-কোন কাবণে, 
কোনো এক বিশেষ বিক্রেতা কোনে ক্রেতাকে অন্যান্য বিক্রেতার তুলনায় 
অধিকতর আরুষ্ট করিতে পাঁবে । ক্রেতা অন্ত দ্রব্যেব বা অন্ত বিক্রেতার খবর রাখে 
না, অথবা একটু খবর রাখিয়া ব| একটু হাটিয়! গিয়! সস্তায় ক্রয় করিতে চাহে না 
একই স্থান হইতে ক্রয় করাকে আভিজাত্য বলিয়া মনে করে, অথবা দোকানের 
মধ্যে বমিয়া দৈনিক পত্রিক। পড়ার স্থযোগ পায়--এই সকল নানা কারণে একই 
দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় হইতে পারে । ইহাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে। 


বিশুদ্ধ ও পূর্ণপ্রতিযোগিতা 31 


অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাঁজারের একটি বিশেষ অবস্থার নাম হইল এক- 
চেটীয় প্রতিযোগিতা (৫০০7০118616 0০90009616107) | অধ্যাপক চেম্বারলেন 
বলেন যে, আধুনিক শিল্পোন্নত দেশসমূহে বেশির ভাগ দ্রব্যের বাঁজারেই এইরূপ 
একচেটীয় প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়। যায়। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা 
অসংখ্য, তাহার্দের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র, কিন্তু সেই 
5 ফার্মগুলি ঠিক “সমজাতীয়” দ্রব্য বিক্রয় করে না, অস্তত 
কপ ক্রেতাদের মনে ধারণ! যে, এই দ্রব্যগুলি একে অন্ত হইতে 
পৃথক । প্রত্যেকটি বিক্রেতা ফার্ম নিজ দ্রব্যের পৃথক 
“নাম” (৮:5৩ 09009) ব্যবহার করে বা অন্য ফার্মের দ্রব্য হইতে পৃথক 
করিবার জন্য ভিন্ন মার্কা ব্যবহার করে । রঙ বা গন্ধ বা মোড়কের আকৃতি 
পৃথক রাথিয়। ফার্মগ্ুলি নিজের উৎপন্নকে পৃথক দ্রব্য বলিয়া চালাইতে চেষ্টা 
করে। ইহাকে বলে ভ্রব্য-পথকীকরণ (7০050৮-01667606186100 )। 
বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মারফত নিজের দ্রব্যটিকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিটি ফার্ষয এক- 
প্রকার মোটামুটি স্বায়ী ধরনের ক্রেতার দল গড়িয়া তোলে, যাহারা সেই 
“দ্রবাটির” দাম অন্য দ্রব্যের তুলনায় অল্প একটু বাঁড়িলেও ক্রয় কর! ছাড়িয়। 
দেয় না। এই ফার্ম গুলি ছোট ছোট এক-একটি অংশের একচেটিয়৷ অধিকারে 
কোনো! বিশেষ শিল্পের সমগ্র বাজার ছাইয়! ফেলে, তবুও ইহাদের পরস্পরের 
মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে ।* মার্গো, লাক্স, হামাম, লাইফবধ। 
পিয়ারস প্রভৃতি সাবান, “দ্রব্” বটে, কিন্ত ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক 
প্রতিদ্বন্দবিতাও কম নয়। 


দ্রব্য পথকীকরণের ফলে একচেটিয়া! অধিকারের উদ্ভব হয়, যত বেশি এই 
পথকীকরণ ব্যাপক ও গভীরতর হয় একচেটিয়া? অধিকার তত বাড়িতে থাকে । 
আবার এই একচেটিয়া! অধিকার বাডাইবার জন্তই পৃথকীকরণের পালা চলে। 
অনেকগুলি ফার্ম থাকিলেও তাহারা ঠিক একজাতীয় দ্রব্য 

দ্রব্য পুণকীকবণ হইতে এ 
টিভি, বিক্রয় করে না, খুব দূরবতী পরিবর্ত-ভ্ব্যও বিক্রয় করে 
না, তাহাদের বিক্রীত ভ্রব্গুলি পরস্পরের অতি দূরবর্তী 
পরিবর্ত ভ্রব্য নয় । এইরূপ একটি দ্রব্য অপর দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ অথচ অপূর্ণ পরিবর্ত- 
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সামগ্রী (6108 8700 170709716৫6 ৪510861569৪) প্রায়-কাছাকাঁছি রকমের 
দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কম হইতে 
পারে না। তাহার! একই সঙ্গে প্রতিযোগীও বটে আবার একচেটিয়াদারও 
বটে, আমর! ইহাদের “প্রতিযোগী একচেটিয়া” বলিতে পারি, আর বাজারের 
এই অবস্থাকে বল! যায় “একচেটায় প্রতিযোগিতা” |* 

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার আর একটি বিশেষ কপ হুইল অলিগোঁপলি 
(০1189001)। যখন বাজারে উৎপাদন ও বিক্র-য়ুর কাজ কয়েকটি ফার্মের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে তখন প্রত্যেকটি ফার্ম কিছুটা একচেটিয়৷ "অধিকারের ক্ষমতা 
পায়। এইরূপ অলিগোঁপলীয় অবস্থায় প্রতিটি ফার্ম কি-দামে দ্রব্য বিক্রয় করিবে 
তাহা নিজের! কিছুটা! পরিমাণে সিদ্ধান্ত করিতে পারে । 
আব কয়েকটি ফার্ম একই ড্রবোর উৎপাদন ও বিক্রয় 
করিতেছে বলিষা! তাহাদের প্রত্যেকের দাম-নির্ধারণের 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রতিটি 'অলিগোপলীয় ফার্মই 
পরম্পরনিভরশীল দাম-নির্মাতা বা দাম-নির্ধারক (1069709092099176 7110- 
[09101 01 1)7108-865697 )।  প্রতিদবন্বী ফার্ম গুলির সিদ্ধান্ত মানিয়। লইয়াই 
প্রতিটি ফার্ষের দাম-নিবপণের ক্ষমত] প্রয়োগ করা চলে । আবার বিপরীত 
ভাঁবে, অসংখ্য বিক্রেতা আর মাত্র কয়েকজন ক্রেতা থাকিলে তাহাকে 
বল] হয় অলিগোপ সন (011601800% )। আবার, যখন কয়েকটি হইতে 
কমিয়া বিক্রেতা ফার্মের সংখ্যা দ্ুইটিতে দাভায়, এবং পবম্পর তীব্র প্রতি- 
যোগিতা বা সমঝোতা! (০০1109195 ) কবিয়! দ্রবোর দাম ৪ বিক্রয়ের পরিমাণ 
তাহার! স্থির করে, দেই অবস্থাকে বলে ডুয়োপলি (199০0০915 )। 

অনেক সময় দেখা যায় বাজারে দ্রব্য-পথকীকরণ আছে, কিন্দ অধিক সংখ্যক 
বিক্রেতা নাই, কয়েকটি ফার্ম মেলিয়। বাজাব দখলে বাখিয়াছে। এইরূপ 
অবস্থার মাম হইল দ্রব্য পথকীরুত মলিগোপলি (011601015 ৮111) 10902 
010918176161070 )। যেমন, কোনো দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া ফার্য মিলিয়। 
উহার ঠিক সমজাতীয় ড্ব্য নয় বটে, তবে উহার অন্থুরূপ ঘনিষ্ঠ পরিবর্তদ্রব্য 


বিশ্দ্ধ অলহগাপনল 
ও ডুযোপল 


সং 


“1676 0700006 15 011166)061%660, 08910 361167 18 (71919 10011) & 11701700000718 
&100 2 ০9101086160. 6 20099 2190 ০০ 0390, 17019567110 2 100016 £97091:%] 80089 
20879] 6০ 098071109 108 01682001706 01 2070100190185610 204 0022719936155 816277910%85 
৮005 97007201106 0০910 65065 01 105010 0:01016]15,” 00910001110, 776 27607 ০0 
1৫ 0710170189120 0:01787764515072. 1, 0. (100৮ 10066, 
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উৎপাদন করিতে শুরু করিল। বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দ্বার! ক্রেতান্দের দৃষ্টি আকর্ষণ 

করিতে পারিলে সেই বাজারে একচেটিয়া ফার্ষের 

পা অধিকার খর্ব হইল এবং বাজারের রূপ পরিবতিত হইয়। 

দ্রবা পথকীরুত অলিগোঁপলি দেখা দিল। ইহারা কেহ 

একচেটিয়। ফার্ম নয়, কারণ প্রতিটি ফার্ষ নিজে একা দাম সম্বন্ধে সিদ্ধাস্ত লইতে 

পারে না, অপর ফার্মের দাম ও উতপাদন-নীতি (00109 ৪0 ০0৮0৮ 100112) 
তাহাকেও প্রভাবিত করে। 


পুর্ণ প্রন্তিযোশ্িতায় একক ফার্মের ভারসাম্য ( ৫111710000৫ 5৫ 
11001510091] 1170 00062 799::69০0৮ 00701966160) ) 
পুর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্নের স্ল্পকলীন ভারসাষ্য (8170৮ হা 
89011110110 01 6109 8170 00067 0921606 00700196016100 ) 
পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের নিজন্ব কোনো দামনীতি 
(97169 0০011৫5 ) নাই ; কারণ প্রতিটি ফার্ম বাজারের মোট যোগানের অতি 
নগণ্য অংশ উৎপাদন ও বিক্রয় করে। এককভাবে কোনো কার্ম উত্পাদন ও 
বিক্রয় বাডাইলে বা কমাইলে ব|জারের দামকে প্রভাবিত করিতে পারে না । 
বাজারের মোট ষোগান ও মোট চাহিদার ঘাত প্রতিঘাতে 
নিধাবিত চল্তি দামেই মে তাহার উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় 
করিয়া থাকে । দাম স্থির ধরিয়া লইগ্রা নিজের উৎপাদন 
বাড়াইয়া বা কমাইয়৷ সে ভারসামোর বিন্দুতে পৌছিবার চেষ্টা করিতে থাকে, 
ইহাই ভাহার উতপাদন-নীতি ( 08)96-1১01105 )। নিজের প্রান্তিক বায়- 
রেখার গতি অনুযায়ী সে উৎপাদন বাড়ায় বা কমায়। নিজের পক্ষে যতখানি 
উৎপাদন ও নিক্রয় কব! সম্ভবপর সেই সম্ভাব্য পরিধির মধো তাহার দ্রব্যেব 
বিক্রয়-রেখা উৎপাদনের পরিমাণ-রেখাব সমান্তবাঁল, (একই দামে বেশি বিক্রয় 
করিতে পারে বলিয়া ) দাম, প্রান্তিক রেভিনিউ ও গড বেভিনিউ সমান । 
এইরূপ একটি ফার্ স্বপ্নকালে কি পরিমাণ উত্পাদন করিবে, উৎপাদনের 
কোন বিন্দুতে সে ভারসাম্যে পৌছিবে ? স্বল্নকাল বলিলে আমর] বুঝি কোনো 
বিশেষ মাত্রায় পরিবর্তনীয় উপার্দানগুলির পরিমাণ বাঁড়াইয়! বা কমাইয়া সে 
তাহার উত্পাদন পরিমাণ বদলাইতে পারে; স্থির উপার্দানগুলির পরিমাণ 
বদল করার সময় তাহার ভাতে নাই, অর্থাৎ তাহার উতপাঞ্জনের মাত্র! 
€ বা ৪৫819) সে সমান রাখিয়াছে। আমর! ধরিয়া লই যে এই সময়ে 


ফামেব সুখে চাতিদ"- 
বেখ। সমাস্থববাল 
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শিল্পের মধ্যে নৃতন কোনো ফার্ষ প্রবেশ করে না। আমর আরও ধরিয়া 
টি রাহ লই যে সকল ফামে'র অবস্থা সমান ( 10091061081] ০9৪6 
রেখার সকল ফার্ঁই. 20001610108 )। এই অবস্থায় আমরা বিশেষ কোনে 

আছে একটি ফার্মের ভারসাম্যের অবস্থা ব্যাখ্যা করিলে, শিল্পের 
মধ্যে অন্তান্ত ফার্মের ক্ষেত্রেও এই বিশ্লেষণ সমান ভাবে প্রযোজ্য হইবে । ফার্ষ- 
গুলির ব্যয়ের অবস্থা সমান বলিলে বোঝা যায় উহার্দের সকলের গড় ব্যয় 
ও প্রাস্তিক ব্যয় রেখাগুলি একই রূপ। সকল "শর্ষের দক্ষতা সমান স্তরের । 
বিভিন্ন ফাম যে উপার্দানগুলি ব্যবহার করে তাহা সনজাতীয় (770000£919058) 
এবং নিদিষ্ট ও স্থিরু দরে (86 1560 &0৭ 20056817৮ 012098৪ ) তাহারা 
উহাদের কিনিতে পারে । 

এই অবস্থায় ফার্মের শ্বল্পকাঁলীন উত্পাদন-নীতি ও ভারসাম্যের অবস্থা 
269 পৃষ্ঠায় চিত্রে দেখান হইয়াছে । 

০৮ দামে চা। হইল ফার্মের বিক্রয় রেখা, পুর্ণ প্রতিযোগিতা বলিয়। উহা 
4 ও 1 রেখা । ০0 তাহার প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা । 07১ দাম নিপিষ্ট 
থাকিলে ফার্মটি সর্বোচ্চ মুনাফার বিন্দ,তে উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে থাকিবে । 
আমর জানি ফার্মের ভারসাম্যের দুইটি শর্ত£ (1) 1৫-110, এবং (1) 
710 রেখা 147; রেখাকে তলার দিক হইতে কাটিয়া! উপরে উঠে । এ! বিন্দুতে 
217১-110 হইতেছে, কিন্ত 0 রেখা 27 বেখাকে উপরের দিক হইতে 
কাটিতেছে । সুতরাং গ' তাহার ভারমাম্যের বিন্দু হইতে পারে না। ছু 
বিন্দুতে, যেখানে ফার্সেব উত্পাদন 01, সেখানে এই ছুইটি শর্তই একযোগে 
পুরণ হইতেছে । && বিন্দুতে ট[7২-110 এবং 200 রেখা তলার দিক হইতে 
?0-কে কাটিয়া ওঠে । এই বিন্দুতে, অর্থাৎ 0 পরিমাণ উৎপাদন 
ও বিক্রয়ের স্তরে সে ভারসাম্যের অবস্থায় পৌছিবে । 0 কেবলমাত্র ট৮- 
এর সমান নয়, 4 বা দ্রামেরও সমান, কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতায় [7 ও 
&7 একই | স্তবা* এইবপ বাজারে ফার্ের ভারসাম্যের শর্ত হইল, 
উৎপাদনের যে পরিমাণে 52: (0) 807 817 1১01০6 (89), (1) 0৫0 রেখা 
1 রেখাকে তলাঁব দিক হইতে কাটিয়া উপরে উঠে। 

ফার্মের ব্বল্নকালীন ভারসাম্যের এই আলোঁচন। হইতে ফার্মের মুনাফা কতট! 
তাহা আমর] বুঝিতে পারি না। স্বল্নকালে ফার্মের কেবল যে মুনাফা হয় 
তা-ও নয়; তাহার ক্ষতিও হইতে পারে । সেই ক্ষতির পরিমাণ কত, উপরের 
আলোচন! হইতে তাহার আমরা জানিতে পারি না। ন্বক্লকালে ফার্মের 


চস বিনক্তপতেযী এত সত পা ও ৩ 
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অস্বাভাবিক মুনাফা হুইতে পারে, স্বাভাবিক মুনাফা হইতে পারে, আবার 
ক্ষতিও হইতে পারে । আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। 
শ্বল্পকাঁলীন ভারসাম্যে ফার্মের লাভ বা! ক্ষতি কি হইতেছে, এবং কতট। 
হইতেছে, তাহা আমর! নীচের চিত্র হইতে জানিতে পারি । 


দাম দি 9০23 থাকে, তাহা হইলে গড ও প্রান্তিক রেভিনিউ রেখ! হইল 
75],] এবং ফার্ম £& 
বিন্দূতি অথাঙ২ 01. 
উৎপাদন ও বিক্রয়ের 
পরিমাণে ভারসাম্যে 
আছে । ভারলাম্যের এই 
বিন্দুতে ফার্মটি অস্থা- 
ভাবিক বেশি মুনাফা 
করিতেছে (99:00৮- 
079] [0:০9868 )1 কারণ 
গড ব্যয়ের তুলশায় সে 
বেশি দাম পাইতেছে, প্রতি ইউনিটে গভ ব্যয়ের তুলনায় ৫0 পরিমাণ €েশি 
দাম পাইতেছে । এই অন্বাভাবিক মুনাফার মোট পরিমাণ হইল 0০৮ 05 
অর্থাৎ 30717725 আয়তক্ষেত্র । শিল্পের মধ্যে সকল ফার্মের 
স্ব্নকালে অস্বাভাবিক সমান ব্যয়বেখা থাকায় সব ফার্সেই এই অস্বাভাবিক বেশি 
বেশি মুনাফা পাইতে 
পাবে মুনাফা করিতেছে ধরিতে হইবে । অন্ঠান্ত শিল্প হইতে 
নৃতন নৃতন ফার্য এই শিল্পে আরুষ্ট হইবে । কিন্তু স্বল্লকান 
এতট1 দীর্ঘ নয় ঘ নৃতন ফার্ম প্রবেশ করিতে পাবে, তাই চল্তি বা পুরাণে! 
ফার্মগুলিই 075 দামে স্বল্পনকালে এই অস্বাভাবিক পরিমাণ মুনাফা পাইতে 
থাকিবে । অর্থাৎ ০0728 দামে ফার্মগুলির পৃথক পথক ও নিজেব ভারসাম্য 
ঘটিলেও সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য ঘটে নাই, কারণ নৃতন নৃতন ফার্ম গুলি শিল্ে 
প্রবেশের উদ্দেশ্যে বাহিরে সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। 





মনে কব, বাজারের চলিত দাম হইল ০07১. এই দামে & ও 817 রেখা 
হইল চা,. ফার্যটি এক্ষেত্রে £& বিন্দুতে ভারসামো আছে । এ বিনতে 11 
»10, এবং 140 রেখা [ধৃি রেখাকে নীচের দিক হইতেই কাটিতেছে। 
এন বিন্দ.র বৈশিষ্ট্য ষে এখানে &2 এবং &0 সমান । ০7১ দামে 8 বিন্দতে, 
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অর্থাৎ 04 পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্তরে কার্মটি ভারসাম্য আছে। 
রিবা এই বিন্দ,তে মে ( এবং সকল ফার্নই ) কেবলমাত্র স্বাভাবিক 
পাইতে পাবে, তখন মুনাফা! পাইতেছে ( স্বাভাবিক মুনাফা গড় ব্যয় রেখারই 
সা অন্ততূক্ত )। শিল্পের সকল ফার্ষ কেবলমাত্র স্বাভাবিক 
মুনাফ! পায় বলিয়! (অর্থাৎ অন্ত শিল্পে গেলে সে যতটুকু 
পাইতে পারিত) শিল্পের বাহির হইতে কোনে। “তন ফার্ম এই শিল্পে প্রবেশের 
কোনো চেষ্টা করিতেছে না, কোনো! ফার্ম বাহিরও হইতেছে না। এইরূপে 
দেখা যায় স্বল্নকালে ফার্ম এবং শিল্প উভয়ই ০৮ দামে ভারসাম্যে আছে । 
অর্থাৎ স্বল্পকালেও পুর্ণ ভারসাম্য ঘটিতে পারে যেখানে সকল ফার্ম এবং সমগ্র 
শিল্প 'ভারসাম্যে পৌছে না, যদিও তত্বগত দিক হইতে ইহাতে কোনে। বাধা 
নাই। সাধারণত, দীর্ঘকালে ফার্মের এবং চল্তি ফার্সগুলির উতপাদন- 
মাত্রায় অনেক রদবদল হইয়! শিল্পে ভারসাম্য আসে। 
স্ল্নকালে ফার্মটির ক্ষতিও হইতে পারে । মনে কর স্বপ্পকালীন দাম হইল 
_ 078, এই অবস্থায় চি রেখা হইল 72102, 20 
ডট রেখা ৪ বিন্দুতে আছ রেখার সহিত মিলিত হইতেছে । 
10 রেখা নীচের দ্রিক হইতে ঠা; কে কাটিয়া উপরে 
উঠিতেছে, ইভাও সত্য । স্তরাং ফার্মের ভারসামা ঘটিতে বাধা নাই । তবে এই 
৪ বিন্দুতে, 072 দষে, 02 উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিষাণে সে ভারসাম্যে 
থাকিলেও তাহার আথিক ক্ষতি হইতেছে । এই বিন্দুতে ২০ অপেক্ষা &, 
কম। প্রতি ইউনিটে তাহার 1)8 ক্ষতি, মোট ক্ষতি হইল 13৭ * 02 - 
197১2 আয়তক্ষেত্র । 
দাম যদ্দি 072 থাকে, তবে ফার্মটিকে উৎপাদন করিতে হইলে ইহাই 
তাহার নিন্নতম ক্ষতি । ৭ ছাড়া অন্য কোনে বিন্দুতে উৎপাদন করিতে গেলে 
তাহার ক্ষতির পরিমাণ বাঁড়িরা যাইত । সুতরাং ভারসাম্যের এই বিন্দুটি 
(দাম-ব্যয় কাঠামো অপরিবতিত অনস্থায়) তাহার পক্ষে সর্বো তম (01610081) 1 
মুনাফা ঝণাম্মক হইলেও ইহ] সবৌোন্ধম, কারণ এখানে ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিষ্ন 
(001010007108৪ )। শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের 
হথন দে সধনিষ্ম  ব্ায়রেখা সমন ধরিয়। লওয়া হইতেছে, ফলে সকল ফার্মই 
চি লোকসানের যধ্যে দিন কাটাইতেছে । তাহাদের চেষ্টা 
হইবে এই শিল্প ছাড়িয়া অন্ত কোনো শিল্পে গ্রবেশ করা, 
যেখানে অন্তত স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পাওয়া সম্ভব । কিন্ত শ্বল্পকালে শিল্প হইতে 
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ফার্য চলিয়া যায় না, সেরূপ স্বিধা তাহার নাই । এই 5 বিন্দুতে, ক্ষতি হওয়া 
সত্বেও, ফার্মগুলি ভারসাম্যে আছে, কিন্ত সমগ্র শিল্পে ভারসাম্যের অবস্থা নাই, 
কারণ ফার্মগুলি শিল্পটি পরিত্যাগ করার মত সমর খুঁজিতেছে | 
স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিবে, যদি ক্ষতিই হইতে থাকে তবে ফার্ম গুলি 
উৎপাদন ও বিক্রয় চালাইতেছে কেন, কেন তাহার। একেবারে বন্ধ করিয়! 
দিতেছে না? যদি তাহার! শিল্প ছাড়িয়া! চলিয়া! না-যায়, 
ই তবুও স্বল্পকাঁলে ফার্মটি বন্ধ করিয়। রাখিলে (81১5 ০ম) 
নাকেন? লোকসানের হাত হইতে তো বাচিতে পারে । এইরূপ 
বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধা কি? পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
ত্বল্পকাল হুইল এমন সমর যখন কোনো ফার্ম তাহার স্থির উপাদান (5569 
৫8101681 001]079068 ) বদলাইতে পারে না। উতপদন ও বিক্রত্প স্থগিত 
রাখিলেও তাহাকে স্থল্লকালে এই স্থিব ব্যয়গুলি চালাইয়! যাইতেই হয় । ফলে 
ফার্মটি দরজা বন্ধ করিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় স্থগিত রাখিলে কেবলমাত্র 
পরিবত্তনীয় ব্যয়টকু বাচাইতে পারে । বন্ধ করিলেও তাহাকে উত্পাদনের নিম্নতম 
ব্যয়ের অংশ বহন করিতে হয়, ওই পরিমাণ ক্ষতি তাহার হইবেই । স্তরাং 
বন্ধ না করিয়], উৎপাদন ও বিক্রয় চালাইতে থাকিয়া, যদি সে পরিবতনীয় বায় 
'অপেক্ষা কিছু বেশি রেভিনিউ আয় করিতে পারে তবে সে উৎপাদন বন্ধ করিবে 
ন।। স্থির ব্যয়ের সব্টা সে তুপিতিত পারিতেছে না ঠিকই, কিন্তু সেই জন্য 
উৎপাদন স্থগিত রাখ! তাহার যুক্তিসঙ্গত আচরণ বল! যায় 
আয় কখন5ব দে না। ফার্সটি তাই যদি স্বল্লকালে পরিবতনীয় ব্যয়ের 
উৎপাদন স্থগিত 
রাখিবে " সবটা এব২ স্থির ব্যয়ৈর কিছুটাও তুলিতে পারে, তবে সে 
কোনোমতে চালাইয়া। ষাইবে। কিন্ত দাম যদি এত কম 
থাঁকে যে তাহার পক্ষে পরিবতশীয় ব্যয়টুকু তোলাও সম্ভব হইতেছে না, তবে 
ক্ষতির পরিমাণ কমাইবার জন্য ফার্মটি বন্ধ করিয়। দেওয়াই যুক্তিলঙ্গত, ইহাতে 
সন্দেহ নাই । আমরা তাই এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যেক্ষতি যদ্দি য়োট 
স্থির ব্যয়ের পরিমাণ হইতে বেশি হয়, অর্থাৎ তাহার রেভিনিউ মোট 
পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষাও কম, তখন ফার্মটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াইবার 
জন্য নিশ্চয় দরজা বন্ধ করিবে । উহাই তাহার উতপাদন-বন্ধের বিস্তু বা 910৮- 
00710 [)01106. 
উপরের এই বক্তব্যটিকে আমরা নীচের চিত্রে প্রকাশ করিতে পারি £ 
80 ও [40 হইল গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা, &ড০ হইল গড় পরিবতনীয় 
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ব্যয়ের রেখা । দাম যদি হয় 072৪ তবে ফার্টি ৪ বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকে 
"এবং তাহার 7891বদ' পরিমাণ লোকসান হইতেছে । কিন্তু ফার্মটি মোট 


1৭৩ 
2/6০-৩৬৬১২ 0০7 





পরিবর্তনীয় ব্যয় তুলিতে পারিতেছে, এবং মোট স্থির বায়ের কিছু অংশও 
তাহার উঠিয়া আসিতেছে । সে প্রতি-ইউনিটে দাম পাইতেছে 1459, কিন্ত 
তাহার পরিবর্তনীয় ব্যয় হইল প্রতি ইউনিটে [হাত স্থির ব্যয়ের মধ্যে প্রতি 
ইউনিটের 19 'ংশট্ুকু সে তুলিয়া আনিতে পারিতেছে' 9 অংশটুকু 
পাঁরিতেছে না। শিতরাং স্বল্পকালে 075 দামে 9] পরিমাণ উৎপাদন ও 
বিক্রয় মে করিতে থাকিবে । কিন্তু দাম যদি কমিয়া 0৪ হইয়। পড়ে তখন 
কার্ষের 210-াণুচ। হইল 70 বিন্দুতে । এখানে ফার্যটি মোট পরিবর্তনীক় 
বায় তুলিতে পারিলেও স্থির ব্যয়ের কোনো অংশ সে পাইতেছে না। কারণ 
0 উৎপাদনের পরিমাণে দাম 03 গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় 7১-র সমান । 
কিন্ত 073 দামের কম দাম পাইলে, অর্থাৎ দাম যদি 40 রেখার নিম্নতম 
বিন্দুর তলায় চলিয়া যায়, তখন সে নিশ্চয় উৎপাদন বন্ধ করিবে, কারণ দাম 
যেহেতু গড পরিবঙনীয় ব্যয় অপেক্ষা কম, সেইজন্ত সে উৎপাদন ও বিক্রয় 
করিয়। পরিব্তনীর ব্যয়টুকুও পাইতেছে না। ?) বিন্দুটি তাই উৎপাদন স্থগিত 
রাখা বা বন্ধ রাখার বিন্দু (82৪6৫০0০106 )। যেমন 0724 দামে ফার্মটি 
স্থির ব্যয়ের কোনো অংশ তো পাইতেছেই না উপরন্থ পরিবর্তনীয় ব্যয়ের 
কিছুটাও সে ফেরৎ পায় না। 0৮4 দামে ফার্মের ক্ষতি হইল মোট স্থির ব্যয় 
এবং মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়েরও কিছু অংশ । এই অবস্থায় মে কোনো! মতে 
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উৎপাদন ও বিক্রয় চালাইতে পারে না । স্ততরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে 
পারি যে, স্বল্পকালে ফার্সটি উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে, যর্দি দাম গড় 
পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা নীচুতে থাকে । 


পুর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারজাম্য (1,000, ৪৫918- 

0:0৮ 0? 05 0) 00067 2671606 0092002)6616$09 ) 

দীর্ঘকাল হইল এত বিস্তৃত সময় যাহার মধো ফাষ তাহার উত্পাদনের মাত্রা 
বল করিয়৷ স্থির উৎপাদন ও পরিবতনীয় উপাদান উভয় ক্ষেত্রেই পরিবতওন 
আনিবার সুযোগ পায়। দীর্ঘকালে কোনো উপাপানই স্থির নয়, সকল 
উপাদদানই পরিবর্তনীয়। দীর্ঘ সময় পাইলে ফার্ম স্থির উপাঁদানগুলি বাড়াইয়। 
উৎপাদনের নৃতন মাত্রায় পৌছিয়া উৎপাদন বাঁভাইতে পারে। পুরাতন 
কলকন্ড| ফেলিয়! দিতে পারে এবং অতিরিক্ত নৃতন যন্পাঁতি ঘরবাড়ি সংযোজন 
করিতে পারে । উপরন্থ, দীর্ঘকালে নৃতন ফার্য শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে । 
আবার অপরদিকে, সে ক্ষয়ক্ষতি পুবণ ন। করিয়৷ পুরাতন যন্ত্রপাতি ও ঘরবাঁডিকে 
সম্পূর্ণ বাতিল করিতে পারে, অথবা শিল্প হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেও 
পারে। এইরূপে দীর্ঘকালে যত রকমের প্রয়োজন, 
সবপ্রকার পরিবঙন আনিয়া সে সম্পূর্ণ সামগ্তস্ত সাধন 
করিতে পারে । দীর্ঘকালে মে কতট। উৎপাদন করিবে তাহ আলোচনার জন্য 
দ্ীঘকালীন গভ ব্যয় রেখা ও (],80) এবং দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা 
গুরুত্বপূর্ণ (7,110) উপরন্থ, দ্ীঘকালে, পরিবর্তনীয় ব্যয়ের গুরুত্ব ততট। 
নাই। তাহার সম্মুখে প্রধান বিষয় হইল গড ব্যয় (.১০) কারণ দীর্ঘকালে 
সকল ব্যয় পরিবতণীয় এবং স্থির ব্যয় বলিয়া কিছু নাই । 


পাধকাল ক্াহাকে বলে 


আমরা দেখিয়াছি স্বল্পকালে ফার্ষের ভারসাম্যের বিন্দু হইল যে-উতৎ্পাদন 
পরিমাণে ৮7১-1৫0. দীর্ঘকালেও ইহ] সত্য। কিন্তু দীর্ঘকালে কোনে 
ফার্মকে ভারসাম্যে থাকিতে হুইলে ইহার সাঁহত আর একটি বিষয়কে সমান 
করা দরকার, তাহা হইল 4১০. দাম যদি 0 হইতে বেশি হয় তবে ফ্কার্মটি 
অন্বাভাবিক বেশি মুনাফা করিতেছে । এই অস্বাভাবিক বেশি মুনাফার লোভে 
 নৃতন নৃতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিবে। শিল্পের মোট যোগান বাড়িবে, 
যোগান রেখা ক্রমশ ডানদ্দিকে সরিবে, দাম কমিয়া আসিয়। মুনাফার স্বাভাবিক 
পরিমাণে ফার্য গুলিকে আনিয়া দিবে । যতক্ষণ পর্যন্ত তুলনীয় অন্যান্য শিল্পের 
অনুরূপ স্বাভাবিক মুনাফ! অপেক্ষা বেশি এই শিল্পে পাওয়া যায়, ততক্ষণ নৃতন 
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নৃতন ফার্ম প্রবেশ করিবে এবং শিল্পের যোগান রেখা ডানদিকে সরিতে 

থাকিবে । অবশেষে দাম 40 রেখার সমান হইলে সকল 
ও ফার্মই স্বাভাবিক মুন!ফার কম ব] বেশি কিছুই পাইবে 

না। আবার বিপরীত পক্ষে, স্বল্পকালে সকল ফার্মে দাম 
যদি ১০ রেখার তলায় থাকে, তখন ফার্মগুলির লোকসান দেখ! দিবে । শিলের 
মধা হইতে কোনো কোনো ফার্স অন্ত শিল্পে স্বাভাবিক মুনাফার লোভে 
চলিয়। যাইবে। শিল্পের যোগান হ্রাস পাইবে এবং দযাগান রেখা বামদিকে 
সরি! আসিতে থাকিবে । অবশেষে দীর্ঘকালে দাম £&0-র সমান হইবে, 
এবং ষে ফার্ম গুলি শিল্পে রহিয়া গেল তাঁহার অস্তত স্বাভাবিক মুনাফাটুকু 
পাইতে থাকিবে । স্থতরাং পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীঘঘকালে কোনো 
ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হইল £ 7019-10-40. আমরা জানি ষে, 
0 যখন নামে 210 তখন উহার নীচে, আবার 40 যখন উঠে 210 ৩খন 
উহার উপরে । সুতরাং 40 ও [10 সমান হইতে পারে একমাত্র &0-র 
নিষ্তম বিন্দুতে, যেখানে 40 নাঁমিতেছে না বা উঠিতেছে না। স্থতরাং 
£0-র নিম্নতম বিন্ুতেই [10 উহাকে ছুইতে পারে, অপর কোনে। স্থানে 
সম্ভব নয়। একমাত্র 40-র নিম্মতম বিন্ুতেই তাই &০ ও 810 পবম্পর 


রর 
২.1 
1--১--+-- ৭ 5851 (৪২৫৩ 
৩ শু ক 
টি রি নিিরিনিরিতি 5 শি 
| 
ঢু ঃ 
৬ পাপ ৩ রি 
ও €পপাছলে ও ধহিত্রক্ষ 


সমান বা £0-1000. সুতরাং উপরের ভারসাম্যের শতটিকে আমরা 
এইভাবে লিখিতে পারি £ 1৫9-110-&0-র নিম়তম বিন্দু। নীচের 
চিত্রের দ্রিকে তাকাইলে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে শরগুলি আমর 
ভালভাবে বুঝিতে পারিতেছি। 1,40 হুইল দীঘণকালীন গড় ব্যয়-রেখা, 
740 হুইল দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা । 075 দামে ফার্মের 
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দ্বীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটে না। কারণ যদিও 3 বিন্দুতে [010 রেখা 
১ রেখার (5]),) সহিত সমান হয় (018 উৎপাদনে), তবুও ইহ [80 
রেখ! হইতে বেশি বা উচুতে। এই অবস্থায় ফার্মটি অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা 
করিতে পারে । ফলে শিল্পের মধ্যে নৃতন ফার্মের প্রবেশ ঘটিতে থাকিবে, শিল্পের 
যোগান বাড়িবে এবং দাম কমিয় ক্রমে 9৮-ত আসিয়া পৌছিবে। ফার্টি 
ম; বিন্দুতে, 01 পরিমাণ উত্পাদন ও বিক্রয়ের স্থরে, ভারসাম্যে পৌছিবে। 
1 বিন্দুতে ব1 ভারসাম্যের পরিমাণ (014) উৎপাদন ও বিক্রয়ের শবে, দাম 


£0-র সমান, ফলে ফার্মটি ব্বাভাবিক মুনাফ| পাইছেছে। ০0৮ দামে শিল্পে 
নৃতন ফার্ম প্রবেশের কোনো আকাজ্ষ। দেখা দিতেছে না। 


আবার বিপরীত পক্ষে, দ্রীঘকালে কোনে। ফার্ষ 995 দামে ভারলাম্ো 
থাকিতে পারে ন!। যদিও 022 দাম 9 বিন্দুতে 0-ব সমান তবুও এই 
দাম গড বায়ের কম বলিয়! ফার্মের লোকসান হইতেছে । শিল্পর সকল ফার্ষের 
ব্যয়-রেখা সমান, তাঁই সকলেই ক্ষতি স্বীকার করিতেছে । এই ক্ষতি এডাইবার 
জন্য কোনো কোঁনো ফার্ম নিশ্চয় শিল্পটি পরিত্যাগ করিয়া! অন্ত শিলে চলিয়া 
যাইতে থাকিবে । শিল্েব যোগান কমিম্না আসিবে, ষোগান-রেখা বাম 
দিকে সরিবে, দাম বৃদ্ধি পাইবে । দাম বাডিয়। ক্রমে 09০-তে পৌছিবে, যেখানে 
সকল ফ'্মই স্বাভাবিক মুনাফ। করিতে পারিতেছে । ০১ দামে কোনে! ফার্মের 
আর শিল্পটি পরিত্যাগ করার কোনো ঝোঁক দেখা দিবে না। 

আমর! তাই এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি ধে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক 
বাজারের কোনো! ফার্ম দ্ীর্ঘকালে ভাবসাম্যে পৌছিবার শত হুইল: 7১:0৪ 
_]00-40-ব নিম্মতম বিন্দ, 

07 দামে ফার্য তে! ভারলাম্যে আছেই, প্রত্যেকেই ০৯ পরিমাণ 
উৎপাদন ও বিক্রষ করিতেছে £ কেবল তাহাই নহে সমগ্র শিল্পটিও ভারসাম্য 
আছে, কারণ নৃতন নূতন ফার্মের প্রবেশের ঝৌক নাই, অথবা পুরাতন ফার্ম 
গুলির শিল্পটি পরিত্যাগ করার কোনো চেষ্টা নাই। সকলেই এই বিন্দুতে 
স্বাভাবিক মুনাফ। লাভ করিতেছে । দীর্ঘকালে তাই এই অবস্থায় পুর্ণ 
ভারসাম্য প্রতিঠিত হইতেছে অর্ধাৎ প্রতিটি ফার্ষ ও সমগ্র শিল্প একযোগে 
ভারসাম্যে বহিয়ছে। আর একটি কথা৷ প্রতিযোগিতার চাপে দীর্ঘকালে 
প্রতিটি ফার্মের আয়তন সর্বোত্তম হইতেছে (070৮10003 81£9)1 ইহা ক্রেতা- 
দের দিক হইতে সুবিধাজনক, কারণ কোনে! ফার্মের লোকসান নাই, অথচ 
সর্বনিয় ব্যয়ে দ্ব্টি উৎপন্ন হইতেছে । সমাঁজের দিক হুইতেও ইহা সর্বোত্তম 

16 
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কারণ কোনে ফার্ষয উপকরণের অপচয় ঘটাইতে পারে না, প্রতিযোগিতার 
দরুণ সর্বনিয় বায় তাহাকে করিতেই হুইবে। 


সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য (8৫011101100, 0৫ 606 17008086 ) 
চাহিদা, যোগান ও জম্গ্র শিল্লের ভারসাম্য (70920800, 8০215 

৪70 606 6৫011107150) 0? (109 10008: 88 ৪ 0019 ) 
ক্রেতার ভারসাম্য তত্ব হইতে জানিতে পারি, বিভিন্ন দামে কোনো ক্রেত। 
একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে। ইহাকে আমর! সেই ক্রেতার ব্যক্তিগত 
চাহিদ1-তাপিক। বলি। বাজারের সকল ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিক। 
* যোগ দিলে আমরা বাজার-চাহিদা-তালিকা পাই এবং 
একক ক্রেতা হইতে দ্রবাটির চাহিদা-রেখা গঠন করিতে পারি। যে-সকল 

বজাব চাঙ্দাৰ 
উদ্চুব অন্যান্য বিষয় (৫69:৪) এই সময়ের মধ্যে সমান 05218) 
থাকিবে বলিয়া আমর! মনে করি তাহার! হইল ক্রেতার 
কচি ও পছন্দ (অর্থাৎ নিবপেক্ষ মানচিত্র ), তাহার আয় বা পবিকল্লিত ব্যয়, 
অন্যান দ্রব্যেব দাষ এবং সবাধিক তৃপ্তি পাওয়ার লক্ষ্য । বাজার-চাহিদা-রেখা 
গঠনের পর ক্রেতার নিজন্ব ভূমিক] নিশ্চল হইয়! পড়ে, দ্রাম-নিধণারণে তাহার 
পথক অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া যায়। বাজার-চাহিদা তাহাদের প্রত্যেকের 
'কাজেব সম্মিলিত অভিব্যক্তি । 

বিক্রেতার 'ভারপাম্য তন হইতে আমরা জানিতে পারি, বিভিন্ন দামে 
কোনো এক বিক্রেতা একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয় করে। ইহাকে 





আমর! বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান তালিক। বলি। বাজারের সকল বিক্রেতার 
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'খইরূপ ব্যক্তিগত যোগান তালিকা যোগ দলিলে আমরা বাজার-যোগান-তাঁলিকা 
পাই এবং দ্রব্যটির যোঁগান-রেখা গঠন করিতে পারি । 
5 ৬৯ যে-সকল অন্ঠান্ত বিষয় (০৪69:৪ ) এই সময়ের মধ্যে সমান 
উদ্ভব (08:18) থাকিবে বলিয়! আমর! মনে করি, তাঁহারা হইল 
উৎপাদন-সম্ভাবনাঁর মানচিত্র (18০05806209), পরিবর্তনীয় 
উপাদানগুলির দাম এবং সর্বাধিক যুনাঁফা কবার লক্ষ্য। বাঁজার-যোগান-রেখা 
গঠনের পর বিক্রেতার নিজস্ব ভূমিকা নিশ্চল হইয়া পড়ে, দাম নিধণরণে তাহার 
পৃথক অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া! যাক্স। বাঁজার-যষোগান তাহাদের প্রত্যেকের 
কাজের সম্মিলিত অভিব্যক্তি । 
এই বাজার চাহিদা তালিকা ও বাজার-যোগান-তালিক1 দুইটিকে 
পাশাপাশি রাখিলে আমরা এমন একটি দাম পাই ষে-দামে বাজারে চাহিদার 
পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ সমান। এই অবস্থায় সেইকপ দ্রব্যের বাঁজারে 
ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং এই দামকে বলা হয় ভারসাম্যের দাম। 
পুর্বে পৃষ্ঠার চিত্রে দেখান হইয়াছে £ 
0% অক্ষে আমর! দ্রব্যটির ইউনিট-প্রতি বিভিন্ন সম্ভাব্য দাম পরিমাপ 
করি এবং 0 অক্ষে আমব! নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে ড্রব্যটির চাহিদা ও যোগানি 
পরিমাপ কবি। এই দুইটি অক্ষেব মধ্যে চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখা 
উভয়কেই স্থাপন করা হইয়াছে । ০7১ হইল ভারসাম্যের দাম, এই দামে 01 
পরিমাণ চাহিদা হইতেছে এবং এ পবিমাঁণই বিক্রয় হইতেছে । অন্ত কোনো 
দাম থাকিলে চাহিদা ও যোগানের সমতা আঁপিতে পারে না, দ্রব্যটির বাজারে 
ভারসাম্য স্থাপিত হয় না। যেমন, দাম যর্দি 0 হয় তবে সকল ফার্ম মিলিয়া 
017 পরিমাণ যোগান দিতে প্রস্তত থাকে । কিন্ধ সকল ক্রেতা মিলিয়। ০) 
পরিমাণ চাহিদ1 করিতে থাকে । এই অবস্থায় নয পরিমাণ চাহিদ1 মেটে না। 
অপরপক্ষে, দ্রাম ষর্দি 0913 হয়, তবে সকল ক্রেতা মিলিয়! মাত্র 0৮. চাহিদ। 
করে, কিন্তু সকল কার্য মিলিক্া যোগান দেয় 01, পরিমাণ। এই অবস্থায় 
[হা । পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারে না। স্থতরাং এইরূপ কোনো অবস্থাতেই 
বাজারে ভারসাম্যের দাম পাওয়া গিয়াছে, এমন বলা চলে না। একমাত্র 07 
দামে যোগান ও চাহিদা সমান, এ দামই ভারসাম্যের দাম। যতক্ষণ পর্যস্ত 
যোগান বা চাহিদায় পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যোগাঁন-রেখা বা চাহিদ1 রেখার 
অবস্থান এবং আকৃতি (19816100 ৪এ. 9276) সমাঁন থাকে, ততক্ষণ 07 
দামে 01 পরিমাণ ক্রয় ও বিক্রয় হইতে থাকে । 
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সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য বলিলে কি বোঝা যায়? ইহা দ্বারা আমরা" 
বুঝি ষে শিল্পটির মোট উৎপাদন বাড়িবাঁর বা কমিবার দিকে. 
কোনো ঝোঁক দেখা যাইতেছে না। সমগ্র শিল্পের 
মোট উৎপাদন বাড়িতে বা কমিতে পারে কি ভাবে? 
উহার ছুইটি পথ আছে: প্রথমত, একক ফার্ষগুলির প্রসারণ ব! সঙ্কোচন, 
এবং দ্বিতীয়ত, নৃতন নৃতন ফার্মের প্রবেশ অথব! বর্তমান ফার্মগুলির মধ্য হইতে 
কোনো কোনে! ফার্মের বহির্গমন । 
এইরূপে দেখা যায় কোনে শিল্পে ভারসাম্য আছে, যখন () একক 
ফার্ম গুলির কাহারও নিজের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের কোনে ইচ্ছা 
১ নাই, অর্থাৎ ফা্মগুদ্ির প্রত্যেকে ভারসাম্য আছে, এবং 
রি চি (1) নৃতন ফার্মগুলির প্রবেশের বা বর্তমান ফার্মগুলির 
(8) শিলে ফামের : বহিশ্মনের কোনে! কোক দেখা যাইতেছে না, অর্থাৎ 
সংখা পরিবতন নাই এ শিল্পের বাহিরে তাহাদের বেশি মুনাফ। নাই, বা 
বাহির হইতে এ শিল্পে ঢুকিয়া বেশি মুনাফা করিতে পারে না। শিল্পের 
ভারসাম্য থাকিতে হইলে এই দুইটি শর্ত পুবণ হইতে হইবে । একক ফাটি 
কখন ভারমাম্যে থাকে ? যখন সেই ফার্ষ এমন পরিমাণে উৎপাদন করে থে 
তাহার [-[10,. এবং 210 সেই বিন্দঘতে ু্ট-কে তলার দিক হইতে 
কাটিয়! উপরে ওঠে । এই ছুইটি অবস্থ! থাকিলে তখনই ফার্য ভারলাম্যে 
পৌছিবে। আর সমগ্র খিল্পটি ভারসাম্যে কখন থাকে ? 
যখন সেই শিল্পের অন্তর্গত ফার্ম গুলি “স্বাভাবিক মুনাঁফা” 
আয় করিতেছে, উহার বেশি নয়বাকমনয়। যতটুকু 
মুনাফা পাইলেই ফার্ম গুলি এ শিল্পে থাকিয়া যাইবে, বাহিরে চলিয়া যাইবে না, 
কারণ বাহিরের কোনো শিল্পে গেলে উহাপেক্ষা বেশি মুনাফ! সে আশা 
করিতেছে না, তাহাই স্বাভাবিক মুনাফা । বাহিরের কোনে। ফার্যও আশা কনে 
ন। ঘষে এই শিল্পে প্রবেশ করিলে সে স্বাভাবিকের বেশি মুনাফ। পাইবে । 
তাই দেখা যায় শিল্পের ভারনাম্য বুঝিতে হইলে স্বাভাবিক মুনাফার 
পরিমাণ সম্পর্কে স্থুষ্পষ্ঠ ধারণা থাকা দ্রকার। আমরা দি মনে করি কোনো 
শিল্পের অন্তর্গত প্রতি: উদ্যোক্তার পরিবর্ত-আয় সমান (৪8009 618.03197 
88101068 ), অর্থাৎ তাহারা শিল্প হইতে বাহির হইয়া! অন্য শিল্পে গেলে 
সেখানে মোটামুটি (ধরা যাউক ) ৪8% মুনাফ| পাইবে বলিয়া মনে করিতেছে, 
তবে তাহাদের 'এই শিল্পে টানিয়া রাখিতে হইলে অস্ত ৪% মুনাফা পাইতে 


শিল্পের ভারসাম্য 
কাহাকে বলে 


প্রতিটি ফার্ের 
ভারপামে র দ্রইটি শর্ত 
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সুইবে। গুত্যেকটি উদ্যোক্তা পরিবর্ত-আঁয় অর্থাৎ অন্য শিল্পে মুনাফার হার 
সম্পর্কে চিস্তা করে। পরিবর্ত-আয় সম্পর্কে সকলের ধারণা সমাঁন হইলে, 
ওই শিল্পটিতে স্বাভাবিক মুনাফার হার মোটামুটি নিদ্দিই ( অর্থাৎ ৪%-ই 
হইবে )। এই স্বাভাবিক মুনাফ। পাইতে থাকিলে কেহ শিল্পটি ছাড়িয়া যাইবে 
না। যদি এই শিল্পে এই স্বাভাবিক মুনাফার হারের 
শিল্পে ফাখেব সখ. তুলনায় বেশি হার থাকে, তবে অন্ান্ত শিল্পের উদ্যোক্তার 
(নর্ভব কবে শ্বাভাবিক, 
মন'ফার ভাবের উপর আকুষ্ট হইবে এবং শিল্পে প্রবেশ করিবে। "আবার অপর 
দিকে, যদি শিল্পের মধ্যে কোনে! কোনে উদ্যোক্তা 
স্বাভাবিকের তুলনায় কম হারে মুনাফা করিতে থাকে, (অর্থাৎ 8% হইতে 
কম পায়), তাঁহ। 'হইলে এই শিল্প ছাঁড়িয1 ত!হার। অন্য শিল্পে প্রবেশের চেষ্টা 
করিতে থাকিবে । শিল্ে ফার্মের সংখ্যা কমিয়া ফাইবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত 
ঘোঁগাঁন কমিয়া, দাম বাড়িয়া, মুনাফার হার হ্থাভাবেক হয়, ততদিন এই 
বহির্গবনের শোত চলিতে থাকিবে । "ভাই সংক্ষেপে বলা চলে, শিল্পের 
'্ভাঁবসাম্য বা পুর্ণ ভারপামোর দুইটি শর £ 0) ফার্ম গুলির প্রত্যেকের ভারসামা, 
এবং (1) শিল্প হইতে বহির্গমন বা শিলের মনপ্য নুতন ফার্মে আগমন--কোনো 
ঝোঁক যখন দেখ! যাইতেছে ন।। 


স্বাভাবিক ঘুনাফার ধারণা এবং শিল্পের ভারষাগ্যে ইহার তাণপর্য 
(06 00060 01 20:08] 20:027ি6 90 165 91001208009 30, 1109 
€পভা1107 002 0£ 0109110008৮ ) 


কোনো! ফার্ম কোনো একটি শিল্পে থাকিবে কি থকিবে না তাহা কেবল সে 
নিজের গভ ব্যয়টুকু তুলিতে পারিল কি না, তাঁহাবই উপর নিভর করে না। 
€ই গড ব্যয়ের মধ্ো যতটুকু ঘুনাঁফা যোগ করা আচ্ছে মেই মুনাফা “স্বাভাবিক” 
স্ছরে আাছে কি না 'তাহাঁও সে চিস্বা করে। ফুলে এই স্বাভাবিক যুনাফার 
পরিমাপ সে গড নায়ের মপোই ধরিয়া লয়। গড়ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনীফ। 
ধরিয়] লইয়। ভখন সে দন -গড় ব্যয় এই পর্যন্ত উৎপাদন করে। দাম ঘদি 
গড় ব্যয়ের সমান থাকে তবে ফার্ম গুলি উৎপাদনের থরচ-খরচা তুলিতেছে এবং 
ক্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণটুকু ৪ তৃলিতে পারিতেছে । আমরা তখন বলিতে 
পারি যে, শিল্পাটি 'ভারসাম্যে আছে, কাঁবণ শিল্প হইতে বাহির হইবার কোনে! 
ইচ্ছা ফার্সগুলির নাঁই। 'স্ব'ভাবিক' হইল অন্থত্র গেলে মে যাহা পাইতে পারিত, 
অর্থাৎ অন্থাত্রও এই মুমীফ্লার হারই চলিতেছে । ওই শিল্পে সে উৎপাদন ও 
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বিক্রয় করিতেছে, ফলে ওই মুনাফ। পাওয়াই তাহার স্বাভাবিক, না-পাওয়াইঁ 
অস্বাভাবিক । ফলে অন্য শিল্প হইতে সেখানকার 
“ম্বাভাবিক' কেন এবং ফার্মদেরও এই শিল্পে আসার কোনো! যুক্তিসঙ্গত কারণ' 
কেন উহা! গড়ব্যষের 
অন্তু দেখা যাইতেছে না। দাম যদ্দি গড়ব্যয়(ম্বাভাবিক 
মুনাফা সহ ) অপেক্ষা বেশি থাকে, তখন আমরা বলি যে 
বর্তমান ফার্মগুলি অস্বাভাবিক বেশি বা স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা করিতেছে 
€ ৪009:-0010091] [0:0268 )। এই অবস্থায় বাছিবের উদ্যোক্তারা এইদিকে 
আকৃষ্ট হুইবে, নৃতন নূতন ফা্য এই শিল্পে প্রবেশ ৰরিতে থাকিবে, যোগান 
বাড়িবে, দাম কমিবে। যতদিন পর্যস্ত স্বাভাবিকের অতিরিক্ত অ'শ মুনাফা 
ধুইয়! মৃছ্ছিয়া শেষ 'ন। হয়, উহার পুর্ণ অবলোঁপ না ঘটে, ততদিন নূতন নৃতন 
ফার্মের অন্ত প্রবেশ চলিতেই থাকিবে । আবার বিপরীত দিকে দেখা যায়, 
দাম যদি (স্বাভাবিক মুনাফা সহ) গড ব্যয়ের কম থাকে, তখন ফার্ম গুলি 
স্বাভাবিকের কম মুনাফা করিতেছে (৪01১-507008] 0:076৪ ), অর্থাৎ তাহাদের 
লোকসান হইতেছে । এই অবস্থায় কোনো কোনো ফা” শিল্প হইতে বাহির 
হইয়া যাইবে, যোগান কমিবে. দাম বাড়িবে। যতদিন পর্যস্ত স্বাভাবিক, 
অপেক্ষা ঘাটৃতিট্ুকু পুবণ না হয়, ততদ্দিনই শিল্প হুইতে বহির্গমন চলিতে 
থাকিবে । অর্থাৎ বাজারে ম্বাভাবিক মুনাফা! সহ গড় ব্যয়ের সমান দ্বাম বজায়, 
থাকাই শিল্পের ভারসামোর যূল কথা । গড় ব্যয়ের মধ্ো স্বাভাবিক মুনাফা 
যোগ না| করিয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাক্জারে, সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য 
শর্ত রচনা করা চলে না । 


কোনো! শিল্পের স্বাভাবিক মুনাফা বলিলে নিধি পরিমাণ কিছু টাকা 
বুঝাইতে পারে। এই স্বাভাবিক মুনাফা হইল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা।,, 
অর্থাৎ উহ! উৎপাদনের পরিমাঁণ-নিরপেক্ষ। ওই টাকা উদ্যোক্তার পাওয়া 
চাই, তাহা না হইলে সে শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে । যেহেতু স্বাভাবিক 
মুনাফ। বলিলে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বনায়, সেইজন্য উৎপাদন যত বাড়ে, 
ইউনিট-প্রতি স্বাভাবিক মুনাফা তত কমে । অর্থাৎ গ্বির ব্যয়ের মতই মুনাফার 
পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইয়া! উৎপাদন বাড়াইলে, প্রথম দিকে, গড়ব্যয়ের রেখা 
নীচের দিকে নামে। গড় ব্যয়ের রেখার এইরূপ আকৃতির ইহাও একটি 
কারণ। বিষয়টিকে আমরা নীচের চিত্রে দেখাইতে পারি । 

40৮ রেখা হইল উত্পাদনের গড় খরচ এবং ইহার মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফ! 
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ধর! হয় নাই। 40০-র সঙ্গে প্রতি-ইউনিটে স্বাভাবিক মুন্নাফা' ফোঁগ করিলে 
রর আমরা £0 রেখা পাই। 
4০০. ঈ৫উৎপাদন যত বাড়ে ইউনিট- 
%/ (গ্রুতি ত্বাভাবিক মুনাফ! তত 
কমে। তাহার কারণ মোট 
সক নিদিষ্ট পরিমাণ স্বাভাবিক 
১7 . 3414৮ মুনাফা উৎপাদনের অধিকতর 
ইিপপাদল ইউনিটের মধ্যে ক্রমশ বিভক্ত 
হইতে থাকে । সেইজন্ত 40৮ ও 40 রেখার মধ্যে উচ্চতাগত দৃরত্ব (58:61081] 
1360০০) ক্রমশ কমিতেছে, কিন্তু ছুইটি রেখা কখনও মিলিত হইতেছে না। 
ঘেমন, 0৫ উৎপাদনের পরিমাণে ইউনিট-প্রতি স্বাভাবিক মুনাফা হুইল দে, 
আবার 0 উৎপাদনের পরিমাণে ইউনিট-প্রতি স্বাভাবিক মুনাফ! হইল 8৪, 
মনে রাখ! দরকার যে ঘদঞ্জেল এবং ২] প্রভৃতি আক়তক্ষেত্রগুলি সমান 
পরিমাণ মুনাফৃ! প্রকাশ করে বলিয়! আত্ম তনে সমান হইবে । 


হি 12 





চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন ঃ ভারলাম্যের বিন্দুর অপসারণ (0808৩ 
10 091059,00 2100 ৪501017:,910106 10 609 9008110210100 001106) 


কোনো নিদিষ্ট সময়ের বিন্দুতে, বাজারের ভারসাম্য নিভর করে চাহিদ। ও 
ঘোগানের বর্তমান অবস্থাগুলি সমান থাকে কি না তাহার উপর। চাহিদা ও 
ঘোগানের চলধ্ি অবস্থ! মান থাকা-ই ভারসাম্য বজায় থাকার শর্ত। কিন্তু 
ইহা! ছাড়াও ভারসাম্য বলিলে বোঝা হয় কিছু সময়ের জন্য শাস্ত অবস্থ', কিছুটা 
কাল কোনো পরিবর্তন না-আস1। এই অর্থে ধরিতে গেলে, বাঙ্জারে ভার- 
সাম্যের অবস্থ! ,ততক্ষণ ধরিয় চলে যতট। সময়ের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের 
অবস্থা বদলায় না। চাহিদার অবস্থা, (অর্থাৎ চাহিদা রেখার অবস্থান ও 
গড়ন ) অথব। যোগানের অবস্থা, কোনো একটি ব| উভয়ই বদলাইলে ভার- 
সাম্যের পুরানে। বিন্দু সরিয় গিয়া বাজারে ভারসামোর নৃতন বিন্দ, দেখ! দেয়। 
বাজার ধেন ভারসাম্যের একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দ,তে অপসবণ 
করে। কিরূপে ইহা ঘটে তাহ! চিত্রের সাহায্যে স্থম্পষ্টভাবে আ:লাঁচন। করা 
সম্ভবপর । 
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চাহিদা-রেখার বর্তমান অবস্থান ও আকৃতি ব্যাখ্যার সময়ে আমরা ধরিয়া 
লইয়াছিলাম ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ, তাহাদের আয় বা পরিকল্িত ব্যয় 
তাহাদের লক্ষ্য, এবং এই দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য ভ্রব্যের দাম সমান আছে। 
ইহাদের কোন একটিতে পরিবর্তন আঁসিলে চাহিদা পরিবতিত হয়। যেমন 
আয় বাডিম্। গেলে ্রব্যটির চাহিদা বাঁডিবে, অথবা এই 

টা দ্রব্যটির উপর পছন্দ বা অ গ্রহ হ্াস পাইলে চাহিদাও হ্বাদ 
ফল কি পাইবে; চাহিদা বাড়িয়া গেলে চাহিদা-রেখ। ডানদিকে 

- সরিয়া যাইবে, চাহিদা কমিয়া গেলে চাহিদা-রেখা 

বামণিকে সবিয়। আসিবে । যোগান স্থিব অবস্থায় চাহিদা বাঁড়িলে ভারলাম্যের 
দাম বাড়ে এং চাহিদা কমিলে ভারলান্যের দাম কমে। নিচের চিত্র হইতে 


ইহা দেখা যাইতেছে ; ০0১ ছিল ভারসাম্যের দাম এবং এই দামে ০08 


তত দন 


আন ৮০৭ 
শি ১0৭৭৮ 


০ এ 





পরিমাণ ভ্রয় ও বিক্রয় হইতেছিল। চাহিদা বাড়িয়! যাওয়ায় নৃতন চাঁছিদা- 
রেখা 0,701 দেখা দিয়াছে, 0975 দামে নৃতন ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে,এই 
দমে 01৫3 পরিমাণ যোগান ও চাহিদা! হইতেছে । চাহিদা] কমিয়া গেলে 
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শৃতন চাহিদা-রেখা 10202 দেখা দিয়াছে, এবং 075 দামে 0৪ পরিমাণ 
যোগান ও চাহিদা! হইতেছে ।* 

যোগান-রেখার বর্তমান অবস্থান ও আকরুত ব্যাখ্যার সময়ে আমরা ধরিয়! 
লইয়াছিলাম বিক্রেতাদের উৎপাদন সম্ভাবনা, পরিবর্তনীয় উপ1দ।নের দাম এবং 
তাভাদেব লক্ষ্য সমান আছে। ইহাদের কোনো একটিতে 

শন থাড কি পরিবর্ধন মাসিলে ঘোগানে পরিবর্তন হয় । ঘেমন, পরি- 
ব্ঙনীয় উপাদানের দাম কমিলে ষোগান বাডিবে ব| 

উহাদের দাঁম বাঁভিলে যোগান কমিবে । যোগান বাড়িয়া গেলে যোগান-রেখ! 





জিত রতি কব 
9 /৬, 51৮11 ঠ৫ 
শাহি ওত যোগান 





_ শা শিট পেসস্পাপ্প পাশ আপা পপ শপ আস পপ 








ডানদিকে সবিয়। যায়, যেন কহির়। গেলে ঘোগান-বেখা বামদিকে নরিয়া 
*. চহিদ। বাডিলেদাম বত শক ণ্িতে শাহ নিব কবে াগান-বেখৰ আকৃতিব টপব । 
লথানুবগ। নাত বেশি খাড। আকুতিব হঈনে 
। ১+69091) গর্থাৎ »লাখান ঘত অন্থিতিস্থাপক 
ভদ ল, চ'হিদ। বিলে নাম তত বেশি বাডিবে। 
আনব বন নযত শি তিস্থাপক যোগান- 
বদ ইত কম পাচা, ইত লেশি মেটাল 
(1956, )--এইবদ। হাবস্থাঘ চাহিদা বাড়িলে 


দম কত এন্শি বাড়ির ন। পাশের ছবি 
চাহিদা ও যোণান ভ.ত ইহা দেখ। যাইনৃতছ্ছে * 





8৪ 58+ যোগান “ৰএ। অপেক্ষ। 5৯ শে শান-বেখ। অবিকতব খাঁড়'। হাব স্থিতিস্থাপকতাও 
5191 হইতে কম। নতন চাহিদ -বেশা 13) হইলে ৪8 বেখাব ৮ বিন্দুতে এবং ৪৯ রেখাৰ 
£ বিন্দতে মিলিত হউছেছে | থা পা উট দাম, 21161 দাম হইতে বেশি | প্রথমক্ষেত্রে 
বিকযেৰ পরিমাণ কম, দ্বিতীয় ক্ষুদ্র বেশি, ইহাও লক্ষ্য কৰা লায। 
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আসে। চাহিদ। স্থির অবস্থায় ঘোঁগাঁন বাডিলে ভারসামোর দাম কমে, 
এবং যোগান কমিলে ভারসাম্যেব দাম বাডে। পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা 
দেখান হইয়াছে । 

02 ছিল ভারসাম্যের দাম এবং এই দামে 0 পরিমাণ ক্রয় ও বিক্রন্ন 
হইতেছিল। ষোগাঁন বাড়িয়৷ নৃতন যোগান-বেখা 8395 দেখ! দিয়াছে, 07 
দামে নৃতন ভারসাম্য স্থাপিত হইক্সাছে, এই দামে 0 পরিমাণ যোগান ও 
চাহিদ1 হইতেছে । যোগান কমিয়! গেলে নৃতন যেগাঁন-বেখা 9595 দেখা 
দিবে, বধিত 0৪ দামে নূতন ভারসাম্য স্থাপিত হইবে ।* 


চাহিদা ও যোগানের একযোগে পবিবর্তন হইলে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ, 


(০) (6) 





শ্চাহিদা ও খেগান 


বদলাইয়। যাইবে । দামে কিরূপ পরিবর্তন আসিবে, তাহা নির্ভর করে উভগ্নের 
পরিমাণে তুলনামূলক পরিবর্তনের উপর। যর্দি পুরানো 

০ দামে চাহিদা বৃদ্ধির তৃলনায় যোগান বেশি বাঁড়ে, তবে 

নৃতন ভাবসাম্যের দাম পূর্বাপেক্ষা] কম হইবে। যদি 
পুরানে। দামে চাহিদ! বৃদ্ধির তুলনায় যোগান কম বাড়ে, তবে নৃতন ভারসামোর 
দাঁম পুর্বাপেক্ষা বেশি হইবে । উপবের চিত্র ছুইটিতে ইহ! দেখা যাইতেছে £ 
সি যত, চাহিদা-রেখা যত অস্থিতিষ্তাপক হহবে 
যোগান বাদিলে দাম তত .বশি কশিবে, 
চাহিদ্-রেখার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হইলে 
যোগান বাটিলেও দাম তত বেশি কর্মবে না । 
প।ণ্বে চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে । 

[১19 চাহিদবেধ' অপেক্ষা: 10 19 
চাহিদাবেখা কম খাড়া, অর্থাৎ তুলনায ইহাব 
স্বিতিস্থাপক' বেশি । 4 হইতে 00৮ 
বেশি । 
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(৪) চিত্রে ০০ দামে ভারমাম্য ছিল) যোগান ও চাহিদা উভয়ে একযোগে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথাক্রমে 7010 রেখা এবং 55" রেখার উদ্ভব হইয়াছে। 
চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার নৃতন ভারসাম্যের দাম 0৮ 
পূর্বের ভারসাম্যের দাম 9৮ হুইতে কম। (০) চিত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান 
কম বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই নৃতন ভারমাম্যের দাম ০০ পুবের দাম 
অপেক্ষা! বেশি। 


যদি চাহিদা ও ষোগানের বৃদ্ধি সমান হয় তবে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ' 
বাড়িয়। যাইবে, কিন্ত ভারলাম্যের দাম সমানই থাকিবে । নীচের চিত্রে ইহা 





দেখ। যাইতেছে । ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া 0 হইতে 0৯1" 
হইয়াছে । দাঁম কিন্ত সমানই আছে 21 11৮, এই অবস্থায় ভারসামোব 
দাম সমানই রহিল কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় পরিমাণের নৃতন বিন্দুতে চাহিদা ও 
যষোগানে সমতা আসিবে । 

এইরূপে আমব| দেখিতে পাই, বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যেখানে 
কোন ক্রেতা ব! বিক্রেতা নিজে দামের উপর প্রভাব বিস্বার করিতে পারে ন। 
এবং বাজারে একটি দ্রামই বিরাজ করে, সেইখানে এই দাম বাজার-ষোগান ও 
বাঙ্গার চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে উহাদের সমতার বিন্দু 

পূর্ণ প্রতিযোগিতায এই ৫ 
রূপেই দাম স্থির হয স্থির হয়। প্রতি মৃনুতে বাজারে ঘেগান ও চাহিদা 
আপনা-আপনি নিজেদের ভারসামা প্রতিষ্ঠা করিয়া 
চলিয়াছে। কিন্তু বাজারে যোগান ও চাহিদা নিধারণকারী কোনো না কোনো 
বিষয়ে অবিরাম পরিবর্তন ঘটে, তাই ভারসাম্যের দামও সর্বদা! নৃতন নূতন 


253 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


বিন্দতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । দামে উঠানামার অন্তরালে গভীরে তাঁকাইলে 
দেখা যায় প্রতিটি বিন্দ,তেই নৃততন হইলেও তৎক্ষণাং যে-দাম প্রচলিত উহ্াই 
সেই মুহতের ভারসামোর দাম, অতি অল্লক্ষণের জন্য হইলেও দেই দামেই 
যোগান ও চাহিদার ক্ষণকালীন সমতা! ঘটিয়! যাইতেছে । ক্রেতা ও বিক্রেতার 
চক্ষব অন্তরালে হইলেও, তাহাদেরই ব্যক্তিগত লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা বাঁজার- 
চাহিদা ও বাজার-যোগানের রূপ লইয়৷ কোনো একটি দ্রবোর বাজারে সর্বক্ষণ 
ভারসামোর দাম বজায় রাখিয়! চলিয়াছে । 


স্ভারমাম্যের দামে অপসরণের গতিপথ ঃ কালবিশ্লেবণ (2009 0:00988 

০0151011610 00111071000 61106 : 80917 815 0£ 01708 61917090 

210 211030£ ): 

আমরা দেখিয়াছি, পুর্ণ প্রতিযোগিতায় চাহিদা ও যোগানের সমতার 
বিন্দততে ভাবসামোর দাম স্থির হয়। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, যদি ইহাদের 
পরিব্ন হগ্র নে দাঁমেও পরিবর্তন আানিবে, হৃতন ভারসাম্যর দাম প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। যেমন, যোগান স্থির অবস্থায় যদি চাহিদা লাভে, তলে নৃত্তন বিন্দুতে 
নিত দামে এক নন ভারসাম্য দেখা দিবে । উহ্থাই সাধারণ স্ুত্র। কিন্ত 
পুবানে। দান হইতে নৃতন দাঁম পযন্ত যে পথ অতিবাহিত 
হইবে সেই 'ভারসামোর গতি-পথ (1100111771007 08৮) ) 
স্তন্ধে আমাদেব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। চাছিদ| বাঁড়িলে বিক্রেতার] দাম 
সডাইয়! দিল, সেই নৃতন দামে যোগান ৪ চাহিদার ভারসাম্য হইল | কিছ্ত 
ঘটনার শেত এই পর্যন্ত অ।পিয়। স্তব্ধ হইয়] যায় ন।। সকল বিক্রেতা তখন 
পুর্বাপেক্ষা বেখি দাম পাইতেছে, স্তরাং এই দাম বৃদ্ধির পূর্ণ হুযোগ গ্রহণ করার 
জন্য তাহার পগ্রততোকে নিছ নিজ যোগান বাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে। উপরন্ত, 
এক্কই শিল্পে স্বাভাবিক নুনাফাব তুলনায় বেশি মুনাফা পাওয়া যাইতেছে, তাই 
নতুন নৃতন ফার্ম সেই শিল্পে বেশ করিতে থাকিবে । এইকপে যোগান-রেখ। 
'অস্থিব হইয়া উঠিবে, যোগানের পরিমাণ ক্রমে বুদ্ধি পাওয়া উহ! ডানদিকে 
সরিতে থাকিবে । কাম গুলির কলকারখাঁনা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি ও উপাদানের 
মালিকদের সঙ্গে চুক্তি প্রভৃতি সবই বদলাইতে হইবে। এই সকল কাজে 
কিছুট1 সময় অতিবাহিত হইতে থাকিবে । স্থতরাং, সময়-বিশ্লেষণ না করিলে 
“ভারসামোর দাম সম্পর্কে আলোচন। সম্পূর্ণ হইতে পারে ন!। 


নন বা হ্ণ্ৰ গু 


ভারসাম্যের দামে অপসরণের গতিপথ 255 


এই কারণে চাহিদার স্থাম়ী পরিবর্তন হইলে যোগানে কোন পথে এব* 
কিরূপে পরিবর্তন আসে তাহা আলোচনা! করা! দূরকার। চাহিদার 
পরিবর্তন হয় নিজস্ব কোনে কারণে। ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ, আয় বা 
পরিকল্পিত ব্যয়, অন্যান্ দ্রব্যের দাম প্রভৃতি বদলাইলে চাহিদায় স্থায়ী পরিবর্তন 


ঘটে। এই পরিবর্তন কিন্ত যোগানে পরিবর্তনের ফল নয় 
যোগানেব পরিবর্তনের 


তিনবার মোরে পরিবঙনের ফলে কালক্রমে চাহিদায় পরিবওন 
নির্ভবগ্রল হয় ন!। বরং চাহছিদায় পরিবর্তন প্রথকুম ভারসাম্য 


হইতে দামকে বিচ্যুত করে, এবং তখনই ফার্মগুলি 
উৎপাদনের টেকনিকাল বিষগ্ধ বদলাইতে শুরু করে। চাহিদাঁয় পরিবর্তন 
স্বল্লকালে ও দীঘ'কালে মোটামুটি সমানই, পৃথক হওয়ার কোনো কারণ নাই । 
চাহিদা একবার নিজের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, তাহ'তে দাম বাডিয়া গিয়াছে । 
এখন কথ! হইল যোগান এই নৃতন অবস্থায় নিজেকে ব্দলাইবে কি না, অথনা 
কিরূপে বদ্লাইবে। কিছুট! সময় পাইলে ফার্ম গুলি উৎপাদনের খুঁটিনাটি 
দিক যথাযথ পরিবত্তন করিয়া নৃতন চাহিদ1 ও দাদের সহিত নিজেকে থাপ 
খাওযাইবার চেষ্ট। করে। তাই যোগানের ক্ষেত্রে কালক্রমে দাম পবিবতর্নের 
প্রভাব কি দাড়াইবে তাহা ভ্ঞানা দরকার । 


দাম নিরূপণ তত্বে কাল-বিশ্লেষণের আরও তাধপর্য আছে। দাম 
নিরূপণের ক্ষেত্রে চাহিদা! বা যোগান কে প্রধান শক্তি, কাহার প্রভাব অপবের 
তুলনায় অধিক, ইহা লইয়া ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে এককালে বিতর্কের অস্ত ছিল 
না। আযাডাম্‌ ম্মিখ, ররিকাডে। প্রমুখ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ বলিতেঞ্জ ষে, 
দ্রবটির উৎপাদন-বায়ই উহার দাম নির্ধারণ করে। জুতাজোডার দাম 18 টাকা 
কারণ উহা! তৈয়ার*র খরচ হইল 15টি টাকা। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা আরও 
একটু গভীর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার মতে এই 15টি টাকার পিছনে আছে 
শ্রমিকদের ছুঃখকষ্ট, ভোগ হইতে বিরত থাকার ভন্য পুজিশতির মানসিক 
যন্ত্রণাবোধক এবং মালিকদের ত্যাগ। দ্রব্যোৎপাদনের এই সকল 
প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ হইল টাকার হিসাবে 18 এ২ং উহাই হইবে সেই উরব্)টিব 
দাম। ঠিক বিপরীত ধরনের যুক্তি উপস্থিত করিতেন মেঞ্জাব, ওয়ালয়াস, 
জেভনস্‌ প্রমুখ ধনবিজ্ঞানী। তাহাদের মতে দাম কখনও উৎ্পাদন-ব্যয়ের উপব 
নির্ভর করে না, ইহা নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উপযোগিতা! ছার! । ইহাব অনেক 
কারণ তাহার! দর্শাইয়াছিলেন; (ক) ক্রেতার] যদি দাম দিতে না রাক্তি থাকে 
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"তবে উৎপাদন-ব্যয় কত হইল তাহাতে ফিছু আসে যায় না। উৎপাদক যদি 
20 টাকা ব্যয় করে, কিন্তু ক্রেতার! যদ 18 টাকার বেশি দিতে ন! চায়. তবে 
«ঁম 18 টাকার বেশি হইতে পারে না। (খ) ব্যয় নির্ভর করে দামের উপর 
কিন্ত দাম বায়ের উপর নয়। দাম বেশি পাইলে বেশি বায় করা চলে। দাম 
কম পাওয়ার আশঙ্ক। থাকিলে উৎপাদক বেশি ব্যয় করে না। (গ) কতকগুলি 
দ্রব্য আছে, ঘেমন দুষ্প্রাপ্য ছবি, বই প্রভৃতি, ইহাদের উতপাদন-ব্যয় 
হিসাব কর! যায় না। ক্রেতার্দের প্রান্তিক উপষো্ত অনুযায়ী ইহাদের দাম 
স্থির হয়। 'অধ্যাপক মার্শাল সর্বপ্রথম নিরূপণ-তত্ব সময়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ 
করিয়! দেখাইয়া! দেন যে, এই তর্ক সঠিক নহে, উভয়ের 
রা পারস্পরিক প্রভাবের ফলেই দাম নিরূপিত হইয়৷ থাকে । 
লময়ের উপর নিভর তবে স্বল্নকালীন দামের উপর চাহিদার প্রভাব বেশি, 
বি দী্ঘকালীন দামের উপর যোগানের প্রভাব অধিকতর 
কাচির একটি দিক বেশি নড়িতেছে বলিয়া শুধুমাত্র সেই দিকের প্রভাবেই 
কাটার কাজ চলে তাহা নয়, অন্য দিকের প্রভাব দরকার । কাহার প্রভাঁব 
কখন বেশি ইহা বুঝিবার জন্যই সময় অন্তযাধ়ী বিশ্লেষণ আবশ্তক। 


চাহিদার পরিবতর্ন ঘটিলে যোগানে পরিবর্তন হইয়৷ পুনরায় ভারসাম্য 
পৌছিবার মোট সময়কে মার্শাল তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি 
সময়াংশের মধ্যে তৎকালীন 'ভারপাম্যের দাম নির্ধারণে কোন শক্তি তুলনামূলক 
'ভাবে অধিকতর প্রভাঁবশীল তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মার্শাল কর্তৃক বাজারের 
কাঁল-বিশ্লেষণের শ্রৌবিভাগ হইল: (ক) অত্যল্প-কাল বা বাজারসময় 
(77%67510615 81007 0)97107. 07 00811096 09000.) 2 (খ) স্বল্পকাঁল (91০০: 
7610), এবং (গ) দীর্ঘকাল (7,028 091109)।* 


“5৬০00160685 16590108015 0180769 ৮/006060 1658 0109 ৪0092 01৫ 010091- 
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বাজার দর 265 


পাজার-ছর : স্বয়্কালীন স্বাভাবিক দাম: দীর্ঘকালীন ম্বাবিক 
ঘাম (00872096 571069: 8100:6200 00110081] 01106: 1,010£- 
য়া) 107008] 2971068 ) 
বাজার দর: যোগান স্থির, তাই চাহিগ্দাই একমাত্র প্রভাবলীল 
( 8097:066 2:106 8৪ 8৪0017 18 11260 11007090099 01 0620081)0 
18 00120117806 ) 
কোন নির্ধিষ্ট সময়ের মধ্যে, চাহিদা ও যোগানের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত 
শেষ হওয়ার পরে, দ্রব্যের বাজারে যে দামে উহার্দের ভারসাম্য ঘটিয়াছে 
তাহাই বাজার দর | কোনো এক দিনের, বা কোনো! এক ঘণ্টার মধ্যে চাহিদ! 
ও ধোঁগন যে দমে সমান হইয়। পডে, তাহাকেই আমর! বাজার-দর বলি। 
দামের উপর চাহিদা ৪ যোগানের সকল প্রভাব নিঃশেষ হইবার পরে বাজারে 
এই দাম দেখা দেয়। পরের দ্রিন বা পরের ঘণ্টায় চাহিদ] ও যোগান ভিন্নরূপ 
হইতে পারে । সদাপরিবর্তনশীল নান! প্রভাবে চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন 
আনিতে পারে, তাই প্রতিদিনই বা প্রতি ঘণ্টাতেই এই বাজার দর পৃথক হইতে 
পারে। একটি মূহর্তে দেই সময়ের বিন্দুতে চাহিদা ও যোগানে যে দ্বামে 
সমতা ঘটিয়! যাইতেছে, তাহাকেই আমরা বাজার দূর বলি। 


অত্যন্নকালের মধ্যে এই দ্রান স্থির থাকে, ইহা! তাই অত্য্পকালীন দাম। 
অতঃল্লনকাঁল বা বাজার-কাল (৮০৮ 51007৮ 1)8100. 01 0081]066 2067109. ) 
বলিলে বোঝা! যায় বিক্রেতার হাতে যাহা আছে, তাহাই যোগান । চাহিদ। 
বাডিলে এই সময়ের মধ্যে যোগান মোটেই বাড়ানো যায় না। ফার্ষ গুলির 
হাতে দ্রব্যের যে পরিমাণ আছে, এই কালের মধ্যে তাহাই 
যোগান । এই বাজার-কাঁল এক ঘণ্ট।, একদিন, এক 
সপ্তাহ হইতে পারে; তাহা নির্ভর করে ভ্রব্যটির 
প্রকৃতির উপর । পচনশীল দ্রব্যের বাজার-কা'ল হয়ত একটি দিন, বস্ত্র ভ্রব্যের 
বাজার-কাল হয়ত কয়েক সঞ্চাহ, ইম্পাতের বাজার-কাল হয়ত কয়েক মাল। 

বাজার-কালের যোগান রেখা কিরূপ আকারের হইবে? এই বিবয়ে 


'অতাল্গকাল ও বাজাব 
কাল কাহাকে বলে 


51)$087008 01 ০10810688 1) 008 ০ 10000061070 (51:95 85 ৪ 70719 ৪ 107092 61009 6০0 
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ছুই ধরনের দ্রব্যের কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি; একটি পচনশীল 

দ্েব্য (067180819 6০০৫.), অপরটি অপচনশীল দ্ব্য 
ইটনা (209-0571889)16 ৪০০৫৪) যাহার্দের কিছুকালের জন্ম: 

হইলেও মজুত করিয়া রাখ! চলে। পচনশীল দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে, যেমন মাছের বাঙ্তারে, যোগান হইল সেইদিন সকালে বাজারে 
যাহা হাঁজির হইয়াছে ।* উহাকে পরের দিনের জন্য মজুত করিয়া রাখা 
চলে না; এবং ফুলে সেইদিনই, যে-দামেই হউক ন1 কেন, উহাকে বিক্রয় 
করিয়। ফেলিতে হইবে । এই অবস্থায় নীচের বামদিকের চিত্রে আমরা 
দেখি মাছের যোগান" রেখা 21৪ দামের অক্ষ ০0%-এর সমান্তরাল, 
একেবারে খাড়। একটি সরল রেখ! । সেইদিন মাছের যোগান 08, চাঁহিদ! 


রেখা 1১1), 





বাজ!রে পুর্ন প্রতিযোগিতা থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে দরকষাকষিব 
(88578810108 ) দরুণ ০07১ দাম দেখা দিয়াছে, এই দামে যোগান ও চাহিদা 
সমান। এখন মনে কর, হঠাৎ চাহিদা বাঁড়িয়। [00 

রি তি হইতে 70570) হইল। মাছের যোগান সমানই আছে, 
ফলে বধিত চাহিদ। বাভারদরকে ঠেলিয়া! 0 হইতে 0৮. 

করিয়া দিল। দাম ওই পর্যন্ত উঠিবে কেন? কারণ. দাম ওই পর্যন্ত উঠিলে 
তবেই সেইদিনের সকল যোগান বিক্রয় হইয়া যাইবে, দাম উহাপেক্ষা বাড়িতে 
পারে না। উহার তুলনায় দাম বেশি থাকিলে কিছুটা মাছ অবিক্রীত থাকিবে। 
কিন্তু পচনশীল জ্ব্য বলিম্বা বিক্রেতার! ততদূর দাম তুলিবে না । দাম উহার 
নীচেও থাকিবে না, কারণ ক্রেতারা সকলে মিলিয়া মোট 0] যোগানের জন্য 


* ব্রফ দিয় নাছ মত করার দন্তাবন। ধরা হইতেছে না। 


পূর্ণ প্রতিযোগিত। 25? 


075 পর্যন্ত দাম দিতে প্রস্তত | দাঁম কম থাকিলে বেশি দাম হাকিয়া তাহার! 
075 পর্যন্ত দাম তুলিয় দিবে (010. ছা) 605 00109 )। 


অপচনশীল দ্রব্য, বা যাহাদের মুত করিয়া রাখ যায় তাহার্দের ক্ষেত্রে 
যোগান রেখা বামদ্দিকের চিত্রের ম্তায় আগাগোড়া খাড়া ১ অক্ষের সমান্তরাল 
সরল রেখা হইতে পারে না। কারণ ওই দ্রব্য কিছুকালের জন্য মন্তত করিয়া 
রাখ! যায়, বিক্রত্র না করিয়! হাতে ধরিয়া রাখা যায় এবং পরের দিনের বাজারে 
বা! পরবতা বাজার-কালে উহাকে বিক্রয়ের চেষ্টা কর! 
বি ডি সম্ভব। এই অবস্থায় দুইটি চরম দামের কথা (0:16168] 
[)71098 ) আমরা চিন্তা করিতে পারি। দাম যদ্দিখুব 
বেশি হয় বিক্রেতা তাহার সম্পূর্ণ ষোৌগান বিক্রয় করিয়া দিতে পারে ; আবার 
দাম যদি খুব কম হয়, তবে বিক্রেতা মোটেই বিক্রয় করিবে না। তাহার সমস্ত 
যষোগান-ই সে মজুত করিয়! ভবিষৎ বাজার-কালেব জন্য অপেক্ষা করিবে। 
ষে-দামের নীচে বিক্রেতা বিক্রপ্ন করিতে একেবারে নারাজ. তাঁহাকে বলে 
গ্রিজার্ভ দাম ( £9391৮৪ [90109 )। কোনে বিক্রেতার রিজাত দাম কি হইবে 
তাহা নাঁন! বিষয়ের উপর নিভর করে । যেমন (1) ভবিষ্যতের বাজার-কাল 
দ্রব্টটির দাম কি হইতে পারে সেই সম্পর্কে বিক্রেতার ধারণা । ভবিষ্যৎ দাম 
বেশি হইবে ধরিয়া লইলে বিক্রেতার রিজার্ভ-দাম বতমানে বেশি । (11) 
বিক্রেতার নগদ টাকার প্রয়োজন । টাকার দরকার বেশি হইলে রিজার্ভ-দাম 
কম। (117) দ্রব্যের যোগান মজুত করিয়। রাখার খরচা, বরফের দাম, 
গুদামভাড়া, হিমঘরের চা, প্রভৃতি । (1) দ্রব্যটির ভবিষ্যৎ উৎপাদন ব্যয়। 
বিক্রেতা যদি বোঝে ষে ভবিষাতে দবাটির উৎপাদনব্যয় কম হুইবে, তবে সে 
জমাইয়! না-রাখিয়া এখনই বিক্রয় করিবে । (৮) দ্ব্টির স্থায়িত্ব । দীর্ঘ- 
স্থায়িত্বশীল দ্রব্য হইলে রিজাত-দাম বেশি । (1) দ্রব্যটির উতপাদনব্যয়। 
উৎপাদন ব্যয় বেশি হইলে অনেক বিক্রেতা অস্তত সেই ব্যয়টুকু তুলিয়া আনার 
জন্য সেই পরিমাণ রিজার্ত দ্রাম ধার্য করিবে । 


এই দুইটি চরম দামের মধ্যে--অর্থাৎ একদিকে উচ্চতম দাম, ষে-দামে সে 

খোঁগানের সবটাই ছাড়িয়া দিতে রাজি, আবার অপরদ্দিকে রিজার্ভ দাম 

যাহার নীচে সে যোগানের সবটাই মজুত করিতে ইচ্ছুক-_০স কতটা ধোগান 

দিবে তাহা দামের উপর নির্ভরশীল, দ্ামেরই সহিত তাহ] উঠানাম! করিবে । 

বেশি দামে সে বেশি যোগান দিবে, কম দামে মে কম যোগান দিবে । উপরের 
1? 
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ডানদিকের চিত্রে দেখা যায় তাহার যোগানরেখা একটু ভাহিনে সরিতেছে 
এবং উপরের দিকে উঠিতেছে। তাহার যোগান রেখ! হইল ৪3, তাহার 
হাতে যোগান 000৮ হইল উচ্চতম চরম দ্বাম, ওই দ্রামে সে সবটাই 
বিক্রয় করিবে । 09 দামে সে কিছুই বিক্রয় করে না, সবটাই ধরিয়া রাখে। 
যোগান রেখার ৪ অংশ উর্ধ্বমুখী ও ডাহিনে সরিতেছে, অর্থাৎ দাম বাড়িলে 
যোগানও বাঁড়িতেছে। চাহিদা রেখা 707), 71) ও 701১" অনুযায়ী দাম 
স্থির হইতেছে । 


পুর্ণ প্রতিষোগিতাযূলক বাজারে দ্রব্যটি সমজাতীয় (15000897800 ) 
বলিয়! কোন ক্রেতার মনে কোনে! বিক্রেতার জন্য কোনে] পক্ষপাতিত্ব নাই, 
তাই বাজারের দর একটিই থাকিবে । সমগ্র চাহিদ] ও সমগ্র যোগানের ফুলে 
একবার এই দর দাড়াইয়। গেলে ব্যক্তিগত ভাবে বা একক কোনে! বিক্রেতা এই 
দরকে গ্রহণ করিয়া নিজের দ্রব্য বিক্রয় করা বা না-করার 
বারে একটি দামই কথা চিন্তা করিবে । এই দাম তাহার সম্মুখে দাড়াইয়। 
রি আছে, ইহাকে নড়াইবার কোন ক্ষমতা তাহার নাই। 
অন্তত সেইরূপ নে চিস্তা করে না। ফলে সমগ্র বাজার-চাহিদ1 রেখা ডান 
দিকে নামিতে থাকিলেও, তাহার সম্মু্থে সে উহাকে 0%-এর সমান্তরাল 
সরলরেখার আকারে দেখিতে পায়। চল্তি বাজার দরে সে যত খুশি বিক্রয় 
করুক, দাম কমিয়া আসার কোনো লক্ষণ দেখা ধায় না। ফলে তাহার মোট 
যোগান বিক্রয়ের জন্য দাম কমাইতে হয় না, যদিও বাজার দর-অপেক্ষা তাহার 
রিজার্ভ দাম হয়ত অনেক কম। বাজার-দর অপেক্ষা রিজাভ দাম বেশি 
থাকিলে সে কিছুই বিক্রয় করিতে পারে না। 


উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায বাজার-দরের নির্ধারণে উৎ্পাদন- 
বায়ের কোনো প্রভাব নাই বলিলেই চলে । বিক্রেতার উৎপাদন ব্যয়ের কথ! 
ভাবে না। যেমন, আজিকার বাজার-দর তাহার উৎপাদন ব্যয় হইতে কম, 
কিন্ত সে যদি মনে করে আগামীকাল দর আরও কমিবে, 

বাজার দরের উপর তবে মে আজই তাহার মোট যোগান বতমানের দরে, 
রা নাই অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম দরেই বিক্রয় করিবে। 
আবার কাল দাম বাড়িবে ভাবিলে আজ উৎপাদন ব্যয় 

অপেক্ষা বেশি পাইলেও আজ সে বিক্রয় করিবে না। দামের উপর উৎপাদন 
ব্যয়ের প্রভাব তখনই পড়ে যখন সে উৎপাদনের পরিমাণ পাণ্টাইতে অগ্রসর 
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ক্য়। তাই উত্পাদন ব্যয়ের প্রভাঁব পড়ে স্বল্পকালে এবং দীঘ কালে । অত্যন্প- 
কাল ব৷ বাজারকালে যোগান সীমাবদ্ধ, উৎপাদন বাড়ান বা কমান-র প্রশ্ন নাই, 
তখন উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি বা! হ্রাম বিক্রেতার বিচার্ষের বিষয় নয়। 


শ্বল্লকালীন স্বভাবিক দাম: চাহিদা ও যোগানের মধ্যে চাহিদার 


প্রভাব অধিকতর (80:৮5 001008] 0506 2 18198615615 
£768662 10006910000 01 0610.870) 


দামের তত্ব আলোচনার সময়ে স্বল্পকাল বলিলে বোঝা যায় যে সময়টুকুর 
মধ্যে চাহিদার সহিত যোগানের পুর্ণ সামপ্রশ্ত ঘটার সময় নাই। এইবপ 
সামগ্রস্ত ঘটা সম্ভব যদ্দি চাহিদা! বুদ্ধির পরে উত্পাদনের উপকরণগুলির সেই শিল্পে 
প্রবেশের উপযোগী সময় থাকে ; অথবা চাহিদ হাসের দরুণ উহার! সেই শিল্প 
হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার মত সময় পায়। ন্বল্নকালে চল.তি যন্ত্রপাতি 
লইয়াই উৎপাদন সংগঠিত করিতে হইবে। চাঁহিদ। বাড়িলে উহার] অর্ধিক 
সময় খাটিবে আবার চাহিদা! কমিলে উহার! বেকার বসিয়। থাকিবে । 

স্বল্পকালে কোনো ফার্ম ভারসাম্যে থাকে যে পরিমাণ উৎপাদনে তাহার 
110 দামের সমান । ন্বল্লকালে স্থির ব্যয়ের কথা চিন্তা করা হয় না, উহার 
কথা বাদ দ্রিয়াই উৎপাদন বাড়ান বা কমান-র সিদ্ধান্ত লওয়! হয়। উত্পাদন 
কর] হইবে কি হইবে ন। সেই বিষয়ে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ই (8০) প্রধান 
বিবেচা, গভ ব্যয় (40) নহে । দ্াম যদি ২০-র নিক্নতম বিন্দ, হইতে কমিয়া 
যায়. তবে স্বল্পকালেও ক্ষতির পরিমাণ নিম্বতম রাখার উদ্দেশ্যে ফামর্ঁ উৎপাদন 
স্থগিত রাখিতে পারে । সুতরাং স্বল্লকালে ফার্মের 4৮$০-র নিয়তম বিন্দুই 
দামের সবনিষ্ন সীমা. ইহার নীচে নামিলে উৎপাদন হইবে না। ফামগুলির 





জি 
্ল্লকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখাগুলিকে (9100) পাশাপাশি যোগ করিয়া শিল্পের 
স্ব্পকালীন যোগানরেখা পাওযা যায় । শিল্পের যোগান রেখা তাই ফ্লার্মগুলির 
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40 রেখার নিক্নতম বিন্দব উধের্ব অবস্থান করে। ফামগুলির 9140 
রেখাগুলি উধধ্বমুখী বলিঘ্ন উহাদের যোগফল অর্থাৎ শিল্পের ব্বল্পকালীন যোগান 
রেখাটি ও উরধ্ব মুখী । পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রে ইহাদের দেখা যাইতেছে £ 

শিল্পের দ্বটির জন্য 77) চাহিদা বেখা, উহা! ভাহছিনে নামিতেছে। 
বাজার-কালের যোগান রেখা ছিল 175, শিল্পের স্বল্লকালীন যোগান রেখ। 
99 । চাহিদা! 707) হইতে বাড়িয়া 70)" হইলে বাজার দর ০07 হইতে 
বাড়িয়া! হয় 0. কারণ অত্যন্লকাল বা বাঙ্তার-বালের মধ্যে ষোগান সমানই 
আছে । এই দাম পাইয়! এবং চাহিদা বেশি থাকায় ফামেরা তাহাদের পুরাতন 
স্থির যন্ত্রপাতি ও মুলধনী উপাদানগুলিকে আরও বেশি খাটাইয়া৷ এবং পরি- 
বর্তনীয় ব্যয় বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইতে স্থরু করিল। ন্বল্পকালে পুরাতন 
ফার্মেরা যেমন স্থির উপাদান বদ্লাইতে পারে না, নৃতন ফার্সও সেই শিল্পে 
প্রবেশ করিতে পারে না। দ্রব্যটির যোগান তাই কিছুট! পরিমাণে বাডিল। 
স্বল্নকালীন দামও কমিয়া 07১2 হইল, এই দাঘে নৃত্ন চাহিদা রেখা 130) 
স্বল্নকালীন ষোগান রেখা 99-কে স্পর্শ করে । এই 075 হইল স্বপ্পকালীন 
দাম, ইহা পুরাতন দাম 09০ হইতে বেশি, কিন্ত অত্যল্নকালে যে উচ্চ দর দেখা 
গিয়াছিল সেই 05 হইতে কম। দ্রব্যের যোগানও বাড়িয়াছে, 0 হইতে 
012 হইয়াছে । তাই আমরা বলিতে পারি যে অত্যন্নকাল বা বাঁজার- 
কালের তুলনায় স্বল্লকালে ফোগান বাডে এবং দাম কমে । 

চাহি! রেখ। 711 ধরিয়! লইঙ্লে দ্রব্টির বাজারে স্বল্নকালীন স্বাভাবিক 
দাম হইল 07, প্রতিটি ফার্ম এই দ্ামকে নির্ণিষ্ট ওস্থির ধরিয়া] লয় এবং 
নিজের উৎপাদনের পরিমাণে এমনভাবে সামগ্তস্ত ঘটায় যেখানে 7১৭০০-010. 
উপরের বামদ্দিকের চিত্রটিতে দেখ! যাইতেছে 09০9 দামে ফামটটি স্বাভাবিকের 
বেশি মুনাফা করিতেছে, কারণ 092 তাহার 40 অপেক্ষা অনেক বেশি। 
্ব্পকালে ফার্মের ভারসাম্যের উৎপাদন হইল ০0৫. 

আবার বিপরীত পক্ষে যদি দ্রব্যটির বাজারে চাহিদ1 101) হইতে 7) 7)1-তে 
নামিয়া যায়, তবে বাজার দূর ভয়ানকভাবে কমিয়া৷ 0 হইতে 07 হইবে । 
বাজার দর এত কম দেখিয়। ফার্মের উৎপাদন সঙ্কুচিত করিবে, পরিবতশীয় 
উপাদানগুলির উপর ব্যয় কমাইয়! দিবে এবং এইভাবে বাজারে যোগান হ্রাস 
পাইবে। স্ব্পকানীন স্বাভাবিক দাম হইবে 05৪, এই দামে স্ব্নকাঁলীন 
যোগান রেখা 8৪ নৃতন চাহিদ1 রেখা 70%1)-কে স্পর্শ করে। বাজার দর 
04 অপেক্ষা স্বল্নকালীন স্বাভাবিক দূর 98 একটু বেশি হইবে, কিন্তু পুরাতন, 
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বাজার দর 0০ অপেক্ষা কম হইবে । ফাষেরা এমনভাবে উৎপাদন সংগঠন 
পরিবর্তন করিবে যেখানে 9০8 দাম তাহাদের [10-র সমান হয়। দেখা 
যাইতেছে যে 028 দামে ফামণগুলির ক্ষতি হইতেছে । দাম ০০*-এর নীচে 
কখনই বাইতে পারে না, কারণ তখন কোনো কার্ম উৎপাদন করিবে না, 
তাহাদের যোগানও তখন শৃন্ত। 

বীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম উত্পাদন ব্যয়ের গ্রভাবই প্রধান (0০78 


00 20:08] 72109 2 1109 1700091008 01? 0086 01 20:00806107 
৫000 17080) 


চাতিদা বা যোগানের যেকোন পক হইতে হঠাৎ কোনো পরিবর্তন 
আসিলে বাজার দরে উঠানাঁমা হইতে পারে । মাছের যোগান হঠাৎ বাঁড়িলে 
উহার বাজারে দাম নিশ্চয় নামিয়। যাইবে । হঠাৎ বেশি গরম পড়িলে বরফের 
চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে । এই সকল হইল ক্ষণস্থায়ী প্রভাব 
এবং কাঁজার দরে ক্ষণস্থায়ী অস্থিরতা সৃষ্টি করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু গুরুত্ব 
ইহাদের নাই। এই সকল স্থিতিভঙ্গকারী বিষয়সমূহ না থাকিলে, অথবা, 
ইহাদের সকল প্রভার মিটিয়া গেলে দ্রব্যটির বাজারে দাম কোনে! একটি স্তরে 
স্থির হইয়] পড়ে । দাঁমের এই স্তরটি সকল সময়ের জন্য স্বনি্দিষ্ট কোনো একটি 
স্তর নয়। কিন্তু উৎপাদনের পদ্ধতি এবং মাত্রা মোটামুটি সমান থাকিলে এই 
স্মরকে এমন একটি স্থির নোঙর বলিয়! মনে করা চলে যাহাকে ঘিরিয়৷ দৈনন্দিন 
উঠাঁনামাব সময়ে বাজার দর ঘোরাঘুরি করে। অ্যাডাম্‌ শ্িথ এই স্তরকে 
বলিক়াছেন, “প্রারতিক দাঁম” (05৮৪] 70706) এবং মার্শাল বলিয়াছেন 
“ক্বাভাবিক দাম” (0077718] 0169) | মাশালের ভাষায় চলা চলে, “ব০:0991 
01 86981 ৬৭109 0 2010001099165 15 01186 010) 6৫0000010 107:093 
মা০০]০ (6700. 60 1১106 21006 17 0176 10176 2010. 

মনে রাখ! দরকার, “শ্বাভাবিক দাঘ” মার “গড দাম” সযান নয়। 
স্বাভাবিক দাম হইল যাহার চারিপাশে দৈনন্দিন দামগুলি উঠানামা করে, 
যে-স্তরে পৌছিতে তাহাদের অবিরাম চেষ্টা। আর গড দাম হইল বাজারের 
বাস্তব দামগুলির গাণিতিক গভ | 

দীঘ কালে ব্বাভাবিক দ্ামকে নলে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের দাম। এই 
ভারপামোর দাঘ কিরূপে দেখা দেয়? আদর! জানি অতাল্পনকাঁলে যোঁগানে 
কোনে! পবিবর্তনই আনা যায় না। বিক্রেতার হাতে ষে পরিমাণ দ্রব্য আছে 
তাঁহাই যোগান, আর পচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে উহা ওই বাজার-কালের মধ্যেই 
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বিক্রয় করিতে হইবে । অত্যল্নকালে তাই উৎপাদন ব্যয়ের কোনে! প্রভীবই 
দামের উপরে নাই। আবার স্বল্পকালে ফার্মগুলি কিছুটা পরিমাণে নিজেদের 
উৎপাদনের পরিমাপ বদলাইতে পারে । যদি চাহিদা বাড়ে, তবে পরিবর্তনীয় 
ব্যয় তাহারা বদল করে, এবং এমন পরিমাণে পৌছায় যেখানে তাহাদের 80 
দামের সমান হইয়া পড়ে । কিন্তু দীর্ঘকাল হুইল এত বেশি সময় যাহার মধ্যে 
চাহিদার নৃতন অবস্থার সঙ্গে যোগান নিজেকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইয়া লয় । দাম 
বাঁড়িলেই ইহা সরু হয় না, ফার্মের! ঘদি বোঝে যে দামের এই বৃদ্ধি দীর্ঘকালে 
স্থায়ী হইতে যাইতেছে তখন তাহারা উৎপাটনের স্থির উপাদানগুলিতে 
যথোপযুক্ত পরিবতন আনে, যন্ত্রপাতি ও কারখানার আয়তন পাণ্টাইয়া 
উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধিকরে। পুরাতন প্যাণ্ট বাঁডায়, নূতন প্র্যাণ্ট বসায়। 
তাহা ছাড়া, শিল্পে নৃতম ফার্ষ প্রবেশ করিয়া বাজারে ডব্যের যোগান? 
বাড়াইয়! দেয়। 


দীর্ঘকালে ফার্ষের গভ পরিবর্তনীয় ব্যয় বিশেষ গুরুত্বের বিষয় নয়, কারণ 
সকল উপাদানই পরিবর্তনীয় এবং কেহই স্থির নয়। এই সময়ের মধ্যে ফার্ম 
যে কোনে! উপাদানের উপর যত কিছু ব্যয় করিয্লাছে, সবই তাহাকে তুলিয়া 
লইতে হইবে, সকল শ্রেণীর ব্যয়ই দাম নির্ধারণ করে। দীর্ঘকালীন দাম তাই 





দ্বীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের নমান ([,80) হইবে । অর্থাৎ 10109] 7110৪ 
7)740-1,80-র নিম্নতম বিন্দু। দাঁম [।40-র নিক্নতম বিন্দুর উপ্র্বে থাকিলে 
ফার্মটি স্বাভাবিকের বেশি মুনাফা! করিতেছে । দীঘ কালে নৃতন ফার্ম প্রবেশ 
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করিয়া এমন প্রতিযোগিতা! স্কুরু করিবে যে দাম নামিয়া আসিয়া এই বাড়তি 
মুনাফা! সরাইয়| দিবে এবং স্বাভাবিক মুনাফ। সহ [,$০0-র নিক্নতম বিন্দুর সমান 
হইবে । আবার দাম [,8০-র নিম্নতম বিন্দুর নিয়ে থাকিলে ফার্মেরা স্বাভাবিক 
মুনাফা পাইতেছে না, কোনো কোনো ফার্ম অন্ঠান্ত শিল্পে চলিয়া যাইতে সুরু 
করিবে। শিল্পে যোগান হ্রাস পাইবে, দাম বৃদ্ধি পাইবে, ক্রমে [,80-র নিক্নতম 
বিন্দূতি পৌছাইবে। এইবূপে দীর্ঘকালে, কার্মগুলি কেবলমাত্র স্বাভাবিক 
মুনাফা আয় করে। 


দ্রব্যের দাম [,১০-র নিম্নতম বিন্দুব উপরে ব! নীচে থাকিলে প্রধানত শিল্পে 
ভারসাম্য আসে নূতন ফার্মের অন্রপ্রবেশ বা বর্তমান ফার্মের বহির্গমন দ্বারা । 
বাজারে ষোগাঁনে পরিবর্তনের এই পাল] ততক্ষণ চলে যতক্ষণ না-পর্বস্ত দাম 
নিষ্নতম গড় বায়ের সমান হয়। কিন্তু সকল পরিবর্তনের আঘাত পাইয়। নৃতন 
বে দামটি দাড়াইল উহা! পূর্বের ভারমাম্যের দাম অপেক্ষা কম বা বেশি হইবে 
অথবা সমান থাকিবে, তাহ নির্ভর করে শিল্পটি ক্রমহানমান ব্যয়ের শিল্প, 
ক্রমবধধ মান ব্যয়ের শিল্প অথবা সমব্যগ্নের শিল্প উহার উপরে । 
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নীচের চিজ্রে দেখা যাইতেছে ফার্ম গুলি তাহাদের দীর্ঘকালীন গডবায়ের 
নি্নতম বিন্দুতে অবস্থান করিতেছে । 
আমরা একে একে এই তিনটি অবস্থ! আলোচন1 করিব। উপরের চিত্রে 
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দী্ঘকালীন 7,28 রেখা হইতে দেখা যাইতেছে যে যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম 0০", ক্রমবর্ধমান বায়ের শিল্প 
প্রমবধমান বয় ও 
স্বাভাবিক দাম বলিয়! সকল ফার্ষের প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ই বাড়িয়৷ গিয়াছে, 
ফলে যোগান বৃদ্ধি সত্বেও উহ] আর পূর্বের অবস্থায় (0৮ 
দাম) ফিরিয়া আসিতে পারিল না। উহাপেক্ষা বেশিই রহিয়! গেল। 


আবার ষদ্ি শিল্পের সমহার প্রতিদ্বানের নীতি কার্যকরী থাকে তাহা হইলে 
দীর্ঘকালেও উৎপাদন-ব্যয় সম; থাকিবে ? দামও পূর্ববর্তী 
নমহাব প্রতিদান ও 
্াভাবিক দান স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকিবে 9 শুধু যোগান বৃদ্ধি পাইবে, 
ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে। নীচের (৪) চিত্রে 
ইহা দেখা যাইতেছে। 


প্রথমে ভারসাম্যের দাম ছিল ০৮, চাহিদ। বুদ্ধির দরুন দাম বাড়িয়। হইল 
09. প্রথম অবস্থায় বাজার যোগাঁন ছিল 014. দীঘ'কালে ধোগান-রেখা 
হইল ভূ-সমান্তরাল [,29 রেখা । এখন বিক্রয় হইতেছে 0" দাম পূর্বের 
স্তায় একই আছে। 


(%) 





উপরের () চিত্রাটিতে দেখা যাইতেছে দীর্ঘ কালে উৎপাদন বাঁড়াইলে শিলে 
প্রচুর বাহ ব্যয়সক্কোচ দেখা দেয়, ফলে ফার্মগুলির দীর্ঘ কালীন গড় বায় হাস 
পাইতেছে। দরীর্ঘকালীন যোগান রেখার (19) গতি হইতে ইহা বুঝা 
যাইতেছে । স্বাভাবিক দাম হইল ০৮", বিক্রয়ের পরিমাণ 014” $ দীর্ঘকালীন 
্বাভাবিক দাদ 07১" পুবের দাম 0 হইতে কম। 
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বিশুদ্ধ একচেটিয়া (9879 110007010 ) 

একচেটিয়া কান্থাকে বলে ( ভা৪6 ৪ 100007015 ) 
একচেটিয়া! বাজার বলিলে বোঁঝ| যায় যেখানে এক কোনো ফার্ম দ্রব্যের 
উৎপাদন ও বিক্রয় করে, বাজারের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, এবং দ্রব্যটি এমন 
যে উহার কোনে। ঘনিষ্ঠ পরিবত সামগ্রী থাকে না । একচেটিয়ার এই সংজ্ঞার 
মধ্যে ছুইটি বিষয় লক্ষ্যণীর । প্রথমত একচেটিয়। থাকিতে হইলে উৎপাদনকারী 
ও বিক্রেতা হিসাবে একটি মাত্র ফার্ম থাকিবে । সেই ফার্মটির রূপ একক- 
মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথমূলধনী কোম্পানী যাহা কিছু হইতে পারে, 
কয়েকটি ফার্মের শিলিত কাটেল অথব1 রাস্তীয় মালিকানায় পরিচালিত হইতে 
পারে । অনেক ফার্ম উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে উহ] হয় পুর্ণ প্রতিযোগিতা বা 
এক চেটীয় প্রতিযোগিতায় পরিণত হইবে $ আবার কয়েকটি 

একচেটিয1 ফামের 
বেশ্ষ্ঠাকিকি ফার্ম থাকিলে বাজারে অলিগোপলি দেখা দিবে। 
একচেটিয়া নাজার থাকিতে হুইলে তাই, ফার্ম একটিই 
থাকিতে হইবে, ওই ফার্মকেই সমগ্র শিল্প বলা হইবে । স্থৃতরাং ফার্ম ও শিল্পের 
মধ্যে কোনে! পার্থক্য একচেটিয়ায় থাকে না। দ্বিতীয়ত, ফার্মটি ষে দ্রবা 
উৎপাদন কবিতেছে উহার কোনো! ঘনিষ্ঠ পরিবর্-দ্রব্য ব! প্রতিধোগী-সামগ্রী 
নাই। অর্থাৎ বাজারে উহার সমজাতীয় দ্রব্য বা অতি অল্প পার্থক্য আছে এইকপ 
কোনে! দ্রব্য থাকিবে না। লক্ষ্মীবিলাস, জবাকু€ম, হিমরগ্ন, কেশরঞ্জন, 
কোকোল। প্রতি ঘনিষ্ঠ পরিবত-সামগ্রী ; কিন্তু জল বা বিদ্যুতের কোনো 
পরিবর্ত-প্রব্য নাই। বাজারের এই অবস্থাকে আমরা পরম্পর-নির্ভরশীল স্থিতি- 
গ্াপকতার ( ৫:98৪-8188810165 01 0610809 ) সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। 
একচেটিয়া বজায় থাকিতে হইলে কামণ্টির দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে 
পারস্পরিক স্থিভিস্বাপকতার পরিমাণ খুবই কম হইতে হইবে । উপরের এই 
বৈশিষ্ট্য ছুইটির প্রধান ফল হইল, একচেটিয়া ফামর্নিজের জ্ব্যের দাম নিজেই 
নিধারণ করিতে পারে । দামের উপর প্রভাব বিস্তাব করাই একচেটিয়া ফামের 
মূল কথ]। 


একচেটিয়। শিল্পে প্রবেশের বাধ! (88:01:5 60 চা) 

কোনো শিল্পে একচেটিয়া অবস্থা কেন বজায় আছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে 
হইলে সেখানে প্রবেশের পথের বাধাগুলি আমাদের জান! দরকার | দীর্ঘ- 
কালেও একচেটিয় শিল্পটিতে ফার্মটি অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা (৪8905070081 


266 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


[9:068) লাভ করিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় শিল্পে নূতন নৃতন 
প্রবেশ করিয়া ফার্মটি মুনাফার পরিমাঁণ কমাইয়া দেয় না। নূতন ফার্ম প্রবেশ, 
করে না কেন? কারণ শিল্পে প্রবেশের পথে যে নান! ধরণের বাধা কাজ করিতে 
থাকে, তাহার প্রতিযোগী ফার্য গড়িয়া উঠিতে বাধা দেয়। এই সকল বাধা 
মোটামুটি ছুই শ্রেণীর ঃ অর্থ নৈতিক ও প্রতিষ্ঠানগত।* 

অর্থনৈতিক বাধাগুলি নানারূপে দেখ! দেয় । কোনো শিল্পে একটি ফার্ম 
দ্বারা ক্রেতাদের চাহিদ1 ভালভাবে মেটান সম্ভব এবং স্থবিধাজনক, দ্বিতীয় ফার্ম 
থাকিলে কাজকমে” গণ্ডগোল হওয়ার কথা । যেমন উলিফোন, ডাক ও তার, 
রেল, জল সরবরাহ. বিছা সরবরাহ প্রভৃতি । উছার্দের বলে স্বাভাবিক 
একচেটিয়া (086015] 080100001198 )। সাধারণভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল 
দেশেই সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে এই সকল বিষয় 
উৎপাদনের একচেটিয়! অধিকার দেওয়া থাকে। রাষ্। হাতে রাখে, 
তাহাদের দাম, বণ্টন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার যাহাতে ইহারা একচেটিয়। 
অবস্থার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে । আবার কতকগুলি শিল্প থাকে 
যেখানে চাহিদা এবং যোগানের অবস্থা এমন যে একটি মাত্র ফার্ম সমগ্র শিল্পকে 
যোগান দিতে সক্ষম । বাজারের আয়তন এত সংকীর্ণ ষে একটি মাত্র ফার্মই 
হয়ত সর্বোত্তম মাত্রায় পৌছিতে পারে না । যতক্ষণ না+পর্যস্ত ফার্মটি সবোত্ম 
মাত্রায় পৌছিয়াছে ততক্ষণ সে ক্রমহ্াসমান ব্যয়ের অবস্থায় আছে, উৎপাদন 
আরও বাড়াইয়৷ উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে সে সক্ষম । ইহার কারণ বৃহত্মাত্রায় 
উত্পাদনের দরুন ব্যয় সঙ্কোচের সুবিধা । কোনো শিল্পে এই বায় সঙ্কোচের 
পরিম]ণ যদি এত বেশি হয় যে বাজারে চাহিদার স্বল্পতার দরুণ একটির বেশি 
ফা সর্বোত্বম মাত্রার ধারে কাছে পৌছাইতে না-প|রে, তবে চল্তি ফামটির 
প্রতিযোগী কোনে! ফাম” সহজে শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে না। চল্তি ফার্মটি 
সর্বোত্তম মাত্রায় বা তাহার কাছাকাছি উত্পাদনের পরিমাণে অবস্থিত আছে» 
তাহার ইউনিট-প্রতি ব্যয় অনেকট1 কম, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নূতন 
কোনে! ফার্মকে উৎপাদন শুরু করিতে হুইলে, স্বল্পমাত্রার দরুণ তুলনামূলকভাবে 
তাহার ফামের ইউনিট-প্রতি ব্যয় বেশি হইবে । ফলে বুহত্মাত্রার ফার্সটির 
সহিত প্রতিযোগিতাঁয় পরাস্ত হইয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে হইবে, এবং 
শিল্পটিতে একচেটিয়া! বজায় থাকিবে । 





* প্রবেশ-পথে এই সকল বাধার দক্ন অনেক শিল্পে অলিগোপলি চলিতে থাকে, ফানের সংখা! 
বাড়িয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা! দেখ' দেব না। 


একচেটিয়া বাজারে দাম-নিরূপণ 20৭ 


শিল্পে প্রবেশের পথে দ্বিতীয় বাধা প্রতিষ্ঠানগত। অনেক সময়ে কোনো 
ফার্ম কাচামালের উৎসের উপর মালিকান৷ প্রতিষ্ঠা করে এবং উহার ফলে অপর 
কেহ ওই কাচামাল ব্যবহারের স্থযোগ পায় না। অনেক ক্ষেভ্রে রাষ্ট্র কোনো 
বিষয়ে পেটেন্ট দেয় এবং ইহার ফলে নৃতন ফার্মের প্রবেশের পথে আইনগত 
বাধার স্ুষ্টি হয়। 


একচেটিয়া! বাজারে দ্াম-নিবূপণ বা একচেটিয়া ফার্ের ভারসামঢ 
€ 5210106 9009 11071000157 ০0৮ 05491110100 ০ & 
20070000118 ফা; ) 
বাজারের একচেটিয়! অবস্থা বলিলে বুঝ! যায় কোনে ফার্ম সমগ্র শিল্পের 
যোগান একা করাত রাখিয়াছে। ফার্মটি কিন্তু ত্রব্টির বাজার চাহিদ' 
রেখাকে আয়ত্ত করিতে পারে না । আমর] জানি বাঁজার 
টা চাহিদা রেখা গঠনকাঁরী বিষয় হইল ক্রেতার্দের রুচি ও 
পছন্দ, বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ে তাহাদের পরিকল্পিত ব্যয়, অন্যান্য 
দ্রব্য সামগ্রীর দাম প্রভৃতি । এই সকল মিলিয়! ক্রেতার চাহিদ। স্থট্টি হয়। 
উহাদের উপর একচেটিয়া ফামের কোন ক্ষমতা নাই, তাই বিভিন্ন দামে 
ভ্রব্যটির চাহিদ। অর্থাৎ বাজার চাহিদ1-রেখা হইতেছে একচেটিয়াদারের বিক্রয়ের 
সীমিত পরিবেশ, বল! ধায় উহ্নাই তাহার নির্দিষ্ট বিক্রয়-সম্তাবনার পরিধি ।* 


সন্মূখের চাহিদা রেখ নিদিই্ ধরিয়া লইয়া একচেটিয়া ফার্মটি তাই দ্রবোর 
যোগাঁন ও দাম স্থির করার চেষ্টা করে। ইউনিট-প্রতি বেশি দাঁম ধার্য করিয়া 
মে কম পরিমাণ যোগান ও বিক্রয় করিতে পারে, অথবা 
ইউনিট-প্রতি কম দ্াম,ধার্য করিয়া সে বেশি পরিমাণে 
যোগান ও বিক্রয় করিতে পারে । আমর] ধরিয়া! লইয়াছি 
সে সবাধিক নীট রেভিনিউ পাইতে চায়, ইহাই তাহার লক্ষ (০19৫৮15৪ ), 
এই বিন্দুতে পৌছিলে মে ভারসাম্যে থাকিবে । 

সর্বাধিক নীট একচেটিয়। রেভিনিউ কাহাকে বলে? কোনো এক দামে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিয়! ফার্ম ষে টাক পায় তাহাকে বলে মোট 
বিক্রয়লনধ অর্থ বা মোট রেভিনিউ (70681 ৪8৪16-1):009605 01: 10681 
চ89%809৪ )। সই পরিমাণ দড্রবা উৎপাদন করিতে যে টাক! ব্যয় হইয়াছে 


সে তাই যোগান ও 
দ।/মশ্ত্ির করিতে পাবে 


শ. /009 6968] 09128800 100 2১ 61069610169 06110)185 09 58193 90,511:022700016 
91 8150 0009001931156--16 098011088 (109 0010 78080 0 58195 13185705 6178৮ 15 00900. 
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তাহাই ফার্মের মোট ব্যয়। মোট রেভিনিউ হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে 
যাহা বাকি থাকে তাহাকে বলে নীট রেভিনিউ । একচেটিয়া কার্য এই নীট 
রেভিনিউ বাডাইতে চায় | দাম বেশি ধার্য করিলে বিক্রয় 
টোবসুতেনীক হ্রাস পাইয়া তাহার মোট রেভিনিউ কমিয়া যাইতে পারে, 
অবশ্য কম উৎপাদন করিলে তাহার মোট ব্যয়ও কম 
হইবে। "আবার কম দাম ধার্য করিলে বিক্রয় বাড়িয়। তাহার মোট রেভিনিউ 
বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্ত মোট ব্যয় এইক্ষেঙে বেশি হইবে মনে করা 
চলে । স্থতরাং ভুলক্রটির মধ্য দিয়া একচেটিয়া ফাঁমটি দ"ম লইয়া! নান। পরীক্ষা 
( 6015] ৪00. 970৮ 00660)09. ) করিতে থাকিবে । 
একচেটিয়া ফার্ষটি কোন্‌ বিন্দুতে সর্বাধিক মুনাফা বা! সর্বাধিক নীট 
রেভিনিউ পাইবে? ফামের ভারসাম্যের সাধারণ স্থজ্র আলে।চনার সময়েই 
আমরা ইহ! দেখিয়াছি তাহার সর্বাধিক মুনাফার বিন্দ, দুই দিক হইতে খেশীজ। 
যাইতে পারে: গা ও গু বেখাও এবং অথব। 1 ও 210 রেখ! দ্বার । 
ঘ'7) ও ৭0 ছার] দেখান যায়, যে পরিমাণ উত্পাদন করিলে মোট রেভিনিউ 
রেখা এবং মোট ব্যয়-রেখার মধ্যে দূরত্ব সবচেয়ে বেশি, সেই বিন্দ,তেই 
সে সবাধিক সুমাফ। পাইতে থাকিবে । নীচের চিত্রে ইহ! দেখান হইয়াছে । 


| 





শু [ 1 1 ৃ 


২ ১- ওর উৎপাদন ও বিক্রস্য 
শুট হইল মোট রেভিনিউ রেখা । এক ইউনিট বেশি বিক্রয় করিতে 
হইলে উহার দ্রাঘ কমাইতে হয় বলিয়া! উহার আকুতি 


দুইটি পদ্ধতি,  এইকবূপ। গু হইল মোট ব্যয়ের রেখা । 0! পরিমাণ 
1, [0 ও গা 
রেধার। উত্পাদনে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য সর্বাধিক । 7১7১1 


হইল মোট মুনাফার পরিমাণ বা একচেটিয়া ফামেরি নীট 
রেভিনিউ | গু রেখার ৮5 বিন্দ, এবং [0 রেখার চ% বিন্র ঢাল সমান । 


একচেটিয়া বাজারে দাম-নিরূপণ 269. 


এঁ বিন্ব, ছুইটিতে ছুইটি স্প্শক পরস্পর সমান্তরাল। ০01 হইতে কম উৎপাদন 
করিলে, অর্থাৎ বামদিকের কোনে। উৎপাদনের পরিমাণে মোট লাভ কম 
হইবে; আবার উহা! হইতে বেশি উৎপাদন করিলে, অর্থাৎ এ বিন্দ,র ভান. 
দিকে উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়া ইলেও মোট মুনাফ। হাস পাইবে । 

মার্শাল বলিয়াছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়! একচেটিয়! ফার্যটি এমন 
একটি দাম খুঁজিয়। পাইবে যেখানে নীট রেভিনিউ সর্বাধিক । ফলে সে ০৮ 
পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে, এই অবস্থায় তাহার নীট এক চেটিয়। 
রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি । 

দ্বিতীয়ত, এইরূপ পরীক্ষা -নিরীক্ষার মধ্য দিয়! ফার্ষটি তাহার দাম স্থির করে 
( 08] & 92197 05660০৫, )-এই কথা না বলিয়া আমরা অন্য পদ্ধতিকে 
ফার্ষটির নীট রেভিনিউ কোথায় সর্বাধিক হইবে তাহা বলিতে পারি। ফার্মের 

ভারসাম্যের তত্ব হইতে আমর জানি, যে-বিন্দুতে ফার্টির 

2, 810 ও 22. 

রান ঠ7-1ধ0 সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে 

তবেই নীট রেভিনিউ সবাধিক হইতে পারে। এক 

ইউনিট অধিক বিক্রয় করিয়া মোট রেভিনিউ-র যতটুকু বুদ্ধি তাহাকে বলে 
প্রান্তিক রেভিনিউ এবং এক ইউনিট অধিক উৎপাদন করিলে মোট ব্যয়ের মে 
বুদ্ধিটুকু তাহাকে বলে প্রান্তিক ব্যয়। দি প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউ 
হইতে কম থাকে তাহ! হইলে দে উত্পাদন বাড়াইবে (কারণ ব্যয় অপেক্ষা 
আয় বেশি)। ক্রমে তাহার প্রাস্তিক ব্যয় বাড়িতে থাকিবে এবং প্রান্তিক 


1//0 





পরিমান ্‌ 


রেভিনিউ কমিতে থাকিবে, অবশেষে ইহার! পরস্পরের সমান হইবে । ফার্মটি 
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উহাদের সংঘোগস্থলে দাম স্থির করিবে এবং এ পরিমাণ উৎপাদন করিবে । 
-পুরব পৃষ্ঠার চিত্রে দেখান হইয়াছে । 

1 বিন্দুতে 1/-160. ফার্সটি 0৮ দামে 0 পরিমাণ উৎপাদন ও 
বিক্রয় করিতে থাকিবে । যদি 01৫ পরিমাণের কম অর্থাৎ 2 বিন্দ,র বাম 
দিকে উৎপাদন ও বিক্রয় করে তবে দেখা যাইবে তাহার 110 কম, কিন্তু ঠা 
বেশি। এই অবস্থায় সে ভারসাম্যে পৌছিতে পারে ন। কারণ আরও অধিক 
ইউনিট উৎপাদন করিতে থাকিলে তাহার নীট রেভি'মনউর পরিমাণ বুদ্ধি 
পাইতে থাকে । যদি সে 01৫ পরিমাণের বেশি, অর্থাৎ "এ বিন্দুর ভান দিকে 
উৎপাদন ও বিক্রয় করে তবে দেখ! ধাইবে তাহার [7 কম কিন্ত 0 বেশি । 
এই অবস্থায় তাহার ভারসাম্য থাকিতে পারে না, কারণ প্রতি-ইউনিটে তাহার 
লোকসান ঘটিতেছে, উৎপাদনের পরিমাণ কমাইলে তাহার নীট রেভিনিউ 
বাড়িতে থাকে । একমাত্র €ু বিন্দুতে তাই এ ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য 07 
দামে 0! পরিমাণ উত্পাদন ও বিক্রয় হইতে থাকে। 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন | [খাট এবং 210 কোন্‌ 
বিন্দুতে সমান হইবে তাহা নিভর করে [চট রেখা এবং 2৫0 রেখার আকৃতির 
উপর অর্থাৎ চাহিদা এবং যোগানের অবস্থার উপর | চাহিদার দিকে প্রধান 
হইল চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ এবং যোগানের দিকে প্রধান হইল যোগানের 
স্থিতিস্বাপকতা । চাহিদ৷ স্থিতিস্থাপক (915560 2627809) হইলে ছ রেখ! 

অনেকট] চেটাল (28669: ) হইবে, আর অস্থিতিস্থাপক 

ধস ( 109199610 0.61278700 ) হইলে উহ! অনেকটা খাড়। 
কল রেখাৰ আকৃতি (589809৮ ) হইবে । তাই চাহিদা স্থিতিস্বাপক হইলে 
নিকপণ কৰে.  কমদ্াম ধার্য করা চলে, কারণ দাম কমাইলে রেভিনিউ 
বাডে ; আবার চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক হইলে বেশি দাম ধার্য করা চলে, কারণ 
দাম বাঁড়াইলে রেভিনিউ বাডে । যোগানের স্থিতিস্থাপকতা৷ নির্ভর করে, দাম 
বাড়াইলে প্রান্তিক উত্পাদন ব্যয় কিরূপ বাঁড়ে সেই গতির উপর । যোগান 
স্থিতিস্থাপক হইলে যোগান রেখা অর্ধিক চেটাল 210 তত ত্রত বাঁডে না; 
যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলে যোগান রেখা অধিক খাড়া 740 ত্রুত বৃদ্ধি পায়। 
তাই যোগান স্থিতিস্বাপক হইলে দাম কম হয় (উহা! অনেকটা নিচে বা ভান 
দিকে 2 রেখার সহিত মিলিত হয়; বেশি পরিমাপ উৎপাদন ও বিক্রয় হয়। 
আবার যোগান অস্থিতিস্থাপক হইলে দাম বেশি হয় (উহা অনেকটা! উপরে ব৷ 
বা দ্দিকে 218) রেখার সহিত মিলিত হয় ), কম পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় হয়। 


একচেটিয়া! অধিকারের সীমা 2৭1 


আমর] এতক্ষণ স্বল্পকাল ও দীঘকালের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করিয়! 
একচেটিয়া ফার্মের ভারসাম্যের কথা আলোচনা করিয়াছি । উপরের এই 
বিশ্লেষণ উভয়কালের জন্যই সত্য | স্বল্পকালে একচেটিয়। ফার্মটিকে পরিবর্তনীয় 
ব্যয়ের দিকে বেশি নজর দিতে হয়। তাহার দাম যেন &০-র নীচে কোনো 
মতে না যায়, সেখানে সে উৎপাদন বন্ধ করিবে। দীর্ঘকালে 
রা টা একচেটিয়! ফার্মটি চাহিদার চাপ অন্ুঘারী উৎপাদনের মাত্রা 
ক!লীন ভারসাম্য পরিবর্তন করিতে পারে। দীর্ঘকালে উপকরণের পরি মাণ 
কি হইবে, কতট। স্থির ও কতট! পরিবর্তনীয় রাখ! দরকার-_ 
সব কিছুতে মে এমনভাবে সামগ্রস্ত আনে যে তাহার প্রান্তিক রেভিনিউ কেবল 
হবল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান নয়, দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়েরও সমান হইয়। 
পড়ে । স্বল্লকালে সে চেষ্টা করে &৮- 980 করিতে ; কিন্তু দীর্ঘকালে তাহার 
চেষ্টা হইল - 100 করা, যেখানে সে সর্বাধিক মুনাফার উদ্দেশ্তে নিজের 
সমগ্র ফার্মের উৎপাদন মাত্রায় পর্যাপ্ত পরিমাণে রদবদল করিয়াছে। 
একচেটিয়া! অধিকারের লীমা (15105168 6০ 009 009: 0? & 
010002901156 ) 
যদিও একচেটিয়া ফার্ম সবোচ্চ মুনাফা পাওয়ার চেষ্টা করে, তবুও বাস্তবে 
তাহাকে অনেক বাধ। বিপত্তি ও সীম! মানিয়৷ লইয়া! কাজ করিতে হয়। 
প্রথমত, সম্ভীব্য প্রতিযোগিতার ভয় সবদাই আছে । যদি মে দাম অতিরিক্ত 
রাখে, তাহ! হইলে নৃতন ফার্ম বাধা-নিষেধ ন মানিয়! সেই 
বা রা শিল্পে প্রবেশ করিবে। দ্বিতীয়ত, সকল দ্রব্যেরই কোন-না 
হি নি বিদ্ধ কোন পরিবর্ত-সামগ্রী আছে) কাহারও ঘনিষ্ঠ, কাহারও- 
বা একটু দূরবতী। দাম যদি অতিরিক্ত রাখে তাহা 
হইলে ক্রেতারা পরিব্ত-সামগ্রী ক্রয়ের দিকে ঝু'কিবে, অন্য ফার্মও পরিবর্ত- 
সামগ্রী উৎপাদনের চেষ্টা করিবে । তৃতীয়ত, রাষ্ট্র-নিয়ন্থণের' সম্ভাবন। এড়াইবার 
জন্য একচেটিয়া ফার্য যথেচ্ছ এবং অধিক দাম নির্ধারণ করিতে পারে না। চতুর্থত, 


যাহাতে জনমত তাহার বিরুদ্ধে না যায়, সে চেষ্টাও সব্দা রাখিতে হুইবে। 
প্রচুর বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বা রাজনৈতিক জননেতাদের আয়তে রাখিয়া 
তাহাকে ব্যবসায় করিতে হইবে, দামও অতিরিক্ত করিলে চলিবে না। 

এই সকল কারণের জন্য মার্শাল বলিয়াছেন যে, একচেটিয়া! ফার্ম সকল সমফ্ধে 
সর্বোচ্চ মুনাফা আদায় করিতে পারে না, সে এই সকল বিষয়ের সহিত আপোষ 
করিয়। অবস্থান্থুযায়ী যথাসম্ভব আপোষ-লব্ধ স্থবিধা লাভ করে (001017075186- 
173917956 )। 
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দাম স্বতদ্ত। ( 21109 10502110178 6070 ) 
প্লাগ স্বতন্ত্র কাহাকে বলে? (জা৪৮ 15 50106 7018021001- 

10811010 ? ) 

আমরা এতক্ষণ ধরিয়। লইয়াছি যে একচুচটিয়া ফার্মটি বাজারের সকল 
ক্রেতার নিকট হইতে একই দ্রাম আদায় করে। কিন্তু তাহ সে না-ও করিতে 
পারে। বিভিন্ন বাজারের বিভিন্ন ক্রেতা গোষ্ঠীর নিকট হইতে বা একই 
বাজারের বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে মে পৃথক "থক দাম আদায় করিয়। 
লইতে পারে কারণ সে নিজেই দাম নির্ধীরক ( 671৫৪-8৩66৪৮ )। 

যখন কোন একচেটিয়। ফার্ম বিভিন্ন ক্রেতার নিকট স্বতন্ত্র দামে একই দ্রব্য 
বিক্রয্ন করে, তখন তাহাকে দাম-স্বতস্্তা বলে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ইহা 
সম্ভব হয় না, কারণ সেখানে ধরিয়া লওয়া হয় যে. প্রত্যেক ক্রেতা সকল 

বিক্রেতার দাম জানে, এবং ফুলে একটি দ্রব্যের জন্য বাজারে 

রে একটি দ্ানই চালু থাকিতে পারে । একমাত্র একচেটিয়ার 

ক্ষেত্রেই এরূপ দ্বাম-স্বতন্থুতা সম্ভব। দাম ন্বতন্বত। 

তিনভাবে দেখা পাঁরে। (ক) বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে দামের ব্যাপারে ব্যক্তিগত 

ত্বতন্ধী-করণ ( চ6180108]  [089011001086100 ) চলিতে পারে। যাহার 

আকাজ্ষা তীব্র অথবা ব্যয়ের শক্তি বেশি, তাহার ক্ষেত্রে অধিক দাম এবং যাহাব 

আকাজ্ষ। ছুবল অথবা ব্যয়ের শক্তি কম, তাহার ক্ষেত্রে 

মিড তুলনামূলক ভাবে কম দাম ধার্য করা যাইতে পারে। 

যেমন, কাগজে বাধাই সুলভ সংস্করণ, কাপডে বাধাই 

উচ্চতর সংস্করণ এবং চামড়ার বীধাহই রাজকীয় সংস্করণ__এইভাবে দ্রব্যের 

বিভাগ করিয়া একই দ্রব্যের দাম বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন রাঁখা হয় । 

যেমন, একই বেলভ্রমণ বিভিন্ন দামে বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট বিক্রয় করা 

হয়, দ্রব্যের গুণ ও উতকর্ষের সামান্য উন্নতি করিয়। উহার তুলনায় অনেক বেশি 
দাম আদায় করা হয়। 

(খ) বিভিন্ন অঞ্চলে একই ত্রব্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় কর! হয়। ধনীদের 
অঞ্চলে দ্রব্যের দাম একটু বেশি; গরীবদের এলাকায় দাম একটু কম-_-এই 
ভাবে আঞ্চলিক স্বতন্ত্রীকরণ (78610102%1 [015011001086107 ) চলে । নিজের 
দেশে বেশি দামে বিক্রয় করিয়া অন্ত দেশে যদি এই দ্রব্য কম দামে বিক্রয় 
করা হয়, তবে তাহাকে ডাম্পিং (10977158 ) বলে। এই ডাম্পিং আঞ্চলিক 
স্বতন্ত্রীকরণের একটি বিশেষ রূপ । 


কখন দামন্যতন্্তা কর! সম্ভব 25 


(গ) একই দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে দামের পার্থক্য করিলে (যেমন 
রাম্ার কাজে, কল চালাইবার কাজে এবং আলো জ্বালিবাব কাজে বিভিন্ন 


দামে বিছ্যৎ বিক্রয় করা হইলে ) তাহাকে ব্যবহারিক-ম্বতন্ত্রীকরণ ( 0৪৩- 
10180710717 61070 ) বলে । 


কথন দ্বামত্বতগ্ত্রতা কর! সম্ভব € ৮0920 15 0206. 01507110৫81086010 
20098810169 ) 
দ্বাম-স্বতস্ত্রতা সফলভাবে চালাইতে গেলে, অধ্যাপক পিগু (716০0. ) 
বলিয়াছেন যে, ছুইটি শর্ত বজায় থাকা প্রয়োজন । প্রথম শত হইল যে কম- 
দামী বাজার ([,০সম-0:109 1081 ) হইতে ভ্রব্যটিকে বেশি-দামী বাজারে 
(1701810 02100 700970596 ) সরাইয়া লয়া সম্ভব নয়। যদি কেহ কম-্দামে 
ক্রয় করিয়া অপরকে কিছু €েশি দামে বিক্রয় করিতে 
রা পারে, তাহা হইলে এক চেটিয়। ফার্ষের পক্ষে অপরের নিকট 
(ক) ড্রব্ষব অপনাবণ হইতে অধিক দাম আদায় করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় শর্ত 
ক রা হইল বেশি-দ্ামী বাজার হইতে চাহিদা সরাইয়। অল্প-দামী 
বাজারে লইয়া! আসা যায় না। যদ্দি কোন ভাক্তার ধনীর 
নিকট হইতে বেশি ফি আদায় কবেন এবং গরীবের নিকট হইতে কম ঠি লন, 
তাহা হইলে কম ফি দিবার জন্য ধনী গরীব হইতে চাহে না। ভাম্পিং-এব 
সময় বিদেশের কম-্দামী বাজার হইতে নিজেব দেশের তবেশি-দামী বাজারে 
দ্রব্যটি ফিরিয়া আসিয়। বিক্রয় হইতে পারে না; আমদানি-শুক্ক প্রভৃতির দ্বাঁবা 
ছুই বাজারের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখ! হয় । 


অধ্যাপক পিগু দাম-স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়। ব্যবসায়কে (70150710019 6106 
81010019015 ) ব। দাম-স্বতশ্থতাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিস্কাছেন । প্রথমত, 
ষদ্দি একচেটিয়া! ব্যবসাদার প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে পৃথক দাম আদায় 
করিতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে কোন ভোগোছত্ পাওয়া 
সম্ভব না হয়, এরূপ অবস্থাকে বলে প্রথম পর্ধায়ের দাম 
স্বতন্ত্রতা (101807107170961010 ০0: 8178 37:96 9551:66 )। 


মিসেস্‌ রবিনসন বলেন যে, যদি ব্যক্তির নিকট হইতে ভ্রব্যের প্রত্যেকটি 
18 


প্রথম শ্তবের দাম- 
স্বতশ্গুত৷ 
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ইউনিটের জন্য স্বতগ্তর দাম আদায় করা চলে, তাহা হইলে কেহ কোন 
ভোগোছ্ত্ত লাভ করিতে পারে ন1। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, 1070 হইল 


'% বাজার চাহিদ। রেখা, প্রতি ইউনিটের 
জন্য একচেটিয়াদার সর্বাধিক দাম 
পাইতেছে, ক্রেতার কাছে কোনো 

বাজার চাহিদা রেশখ। ভোগোছত্ব অবশিষ্ট থাকিতেছে না। 

যেমন কেনো সার্জন বিভিন্ন ব্যক্তির 


নিকট হইতে বিভিন্ন দাম আদায় 

করিতে পারে । সকলের নিকট হইতেই 

0 7 সে ব্যক্তির সর্বাধিক ক্ষমতা! অন্ধ্যায়ী 
উৎপাদন দাম চাহিতে পারে। বাস্তবে অবশ্থয 


এইরূপ বেশি দেখা যায় না । 


দ্বিতীয় স্তরের দাম-স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রে, বাজারকে এমন বিভিন্ন অংশে ভাগ 
করা হয় যখন একটি বাঁজারাংশের সবচেয়ে 'গরীব' ক্রেতা যে দাম দিবে, সেই 
বাজাবাংশের সকল ক্রেতার নিকট হইতেই এ দাম আদায় করাযায় 
(00970665৪7০ 01190 00 0199 08515 61096 10 9%0]3 00871096 6108 10%7880 
0106 10101) 606 000:686 106201967 ০0: 61)6 €:০]) 

বি দান 1৪ [508780 60 10৩ 8৪ 0081660 17010, &1] 6198 
মা 01611796718 01 679 1:০9) )। নিচের চিত্রে দেখ। 
যাইতেছে 7 হইল চাহিদা রেখা। ০৮ দামে 0] পরিমাণ, ০৮ দামে 
[ণ পরিমাণ, ০০ দামে ট["ঘ" পরিমাণ এবং 07১ দামে 114 পরিমাণ 


বিক্রয় করা হইতেছে । কলিকাতা ৰা 

হইতে শিপিগুডি বা জলপাইগুডি 

পর্যস্ত রেলের প্রথম শ্রেণীর ভাড়৷ চারা 
হইল 0৮, দ্বিতীয় শ্রেণীর ০ ৮ 

প্রভৃতি। এ শ্রেণীর মধ্যে যাহারা ৮" 

বেশি দাম দিতে রাজী ছিল, তাহাদের ০7৭ টা যু 
মোট ভোগোদ্ত্ত ঘন-চিহ্নিত স্থান উৎপাদন 


দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। ক্রেতার! নিজেরা কেহ কেহ ভোগোছত্ত পাইতেছে, 
কোনো। শ্রেণীর মধ্যে প্রান্তিক ক্রেতার কোনো ভোগোছ,ত্ত নাই। 


কথন দামন্তন্ত্রত। কর। সম্ভব 278 


তৃতীয়ত, অনেক সময় একচেটিফ্লাদার নিজের খুশিমত বাজার ভাগ করিয়া 
রাখে, এবং প্রতি বাজারে সে পৃথক দাম ধরিয়া রাখে । ইহাকে বলে তৃতীয় 





স্তরের দাম স্বতন্ত্ুতা (10180110)1799- | , 

ঠ1010 01 60৪ 80110. 09756 )। 

পাশের চিত্রে দেখা যাইতেছে বাজার 7 .. ২২২ 

চাহিদা রেখাকে দুই তিনটি অংশে এক 

ভাগ করা হইয়াছে । সব বাজারেই 102 ূ রি 
€সে 0৫ পবিমাপ বিক্রয় করিতেছে, পর 
বিভিন্ন বাজারে মে 0০, 09", 0০ উৎপাদন 


'গ্রভৃতি বিভিন্ন দাম বাঁধিয়া রাখিয়াছে কোনে দোকানদ্ারের একটি দোকান 

হইল নিউ মার্কেটে এবং অপরটি হইল ষাদবপুরে । সে 

হি "৭. নিউ মার্কেটের দোঁকানে দ্রব্যটির দাম বেশি রাখিতে পারে, 

এবং যাদ্দবপুবের দোকানে দাম কম রাখিতে পারে। সে 

জানে ধনী ও অভিজ্রাত ঘবের লোকেরা! নিউ-মার্কেটে যায় এবং একটু বেশি 

দামে দিতেও রাজি থাকে $ ছোট, ঘিপ্রি, ময়লা দোকানে দাম একটু কম 

হইলেও তাহার! যাইতে চাহে না। যদি নিউ-মার্কেটে না গিয়ে ক্রেতারা সবাই 
যাদবপুরের. দোকানে যায়, তবে এই দামস্বতন্তত। ভাঙিয়। যাইবে । 


দ[মস্থতন্ত্রকার্ী একচেটিয়া! ক্মটির ভারসাম্য ( প্রথ৩1110052 

01 8 ৫150210011596117£ 10000190118 )। 
দাম ব্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রে একচেটিয়। ফার্ম বিভিন্ন দাম-সম্পন্ন প্রত্যেক বাঁজারে 
এরূপ দাম স্থির করে যাহাতে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান । শুধু 
তাহাই নহে, সকল বাঁজারের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান । সকল 
বাজাবের প্রান্তিক রেভিনিউ সমান না হইলে যে বাজারে 
চন প্রাস্তিক রেভিনিউ কম সেই বাজার হইতে দ্রব্য সরাইয়া যে 
দাম স্থির হয বাজারে প্রাস্তিক বেভিনিউ বেশি সেই বাজারে বিক্রয় কর! 
হইবে ; ফলে উভয় বাজারের প্রাস্তিক রেভিনিউ ক্রমে 
সমান হইয়। পড়িবে । প্রত্যেক বাজারে দ্রবোর চাহিদার পৃথক স্থিতিস্থাপকতা! 
অনুযায়ী দাম স্থির হইবে । ঘে বাজারের চাহিদা স্থিতিস্থাপক সেই বাঁজারে দাম 
কম স্থিব হইবে ; যে বাজারের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সেই বাজারে বেশি দাম 
ধার্য কর হইবে, প্রত্যেকটি পৃথক বাজারে স্বতন্ত্র দামে যোগান ও চাহিদার 


216 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


ভারসাম্য স্বাপিত হইলে দাম ত্বতন্ত্রকারী একচেটিয়! ফার্সও ভারসাম্যাবস্থায় 
শা? হইবে । নিচের চিত্রে ইহ! দেখা! ৪ র 


নট, ৮২১ 1৫. 


1 0 


নট] 7 ১ 0 ৪ 0 
উৎপাদ- উৎপাদন ৭ উৎপাদল 


4 ও 7 ছুইটি বাজার আমরা ধরিয়া লইতেছি। কোনো বাজারেই প্রতি- 
যোগিতা। নাই; কিন্তু উভয় বাজারে চাহিদার শ্িতিস্বাপকতা৷ সমান নয় । 
795 রেখার স্থিতিস্থাপকতা 7 রেখা হইতে কম। 117৭ ও 117৮ হইল 
উহাদের প্রান্তিক রেভিনিউ নেখা। 140 হইতেছে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা । 
৮ বিন্দুতে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় মিলিত প্রান্তিক রেভিনিউ-রেখার (0817) 
সমান । ফার্মের মোট উৎপাদন 00 ছুই বাঁজারের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা 
হইল যখন ফার্ষের প্রান্তিক রেভিনিউ হইল 07. 4& বাঁজারে 7 7110 
হইল [) বিনতে, দাম হইবে 03 এবং বিক্রয় হইবে 04 পরিমাণ । ও 
বাজারে 14৮-1010 হইল দা বিন্দুতে, দাম হইবে 02 এবং বিক্রয় হইবে 
098 পরিমাণ। দেখা যাইতেছে 4-র তুলনায় 73 বাজারে স্থিতিস্থাপকতা কম 
বলিয়া 05 হইতে 02 কম। এইরপে স্থিত্িস্থাপকতার পার্থক্য অন্তযায়ী 
একচেটিয়। ফার্ষ বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দ্রাম ধার্য করিয়া সর্বোচ্চ শীট রেভিনিউ 
পাইবে এবং ভারসাম্যে পৌছিবে । 





দা স্বতন্্রত1 সঙ্গাজের পক্ষে উপকারী কি? (15 5109 105011001- 

09500 10811610181 09 80039% ) 

কোনো কোনো ক্ষেতে দেখা যায়যে সমগ্র সমাজের দিক হইতে দাম স্বত্ন্ত্রতা 
সমাজের অর্থ নৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করে। যদি দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য দ্রবাটির 
দাম খুব কম হারে ধার্য কর! হয় তবে প্রতি-ইউনিটে স্বাভাবিক মুনাফা না 
পাওয়ার দরুন হয়ত এ দামে উৎপাদন ব্যয়ের সবটা উঠিয়া আসে না। দাম 
যদি অতিরিক্ত উচ্চহারে ধার্য কর] হয়, তবে বিক্রয় কম হইবে বলিয়! মোট 
রেভিনিউ খুব কম হইতে পারে। তবে এই অবস্থায় হয়ত দ্রব্যটি উতপন্নই 
হইবে না। এই অবস্থায় দাম ন্বতত্ত্রতার দ্বারা বিভিন্ন স্থিতিস্বাপকতা! সম্পন্ন, 


দাম শ্বতস্ত্রত। সমাজের পক্ষে উপকারী কি গুন 


ক্রেতাগোষ্ঠী হইতে মোট রেভিনিউ বেশি পাওয়া যাইতে পারে: সমাজে 
তখন ব্রব্যটিব উত্পাদন সম্ভব হইতে পারে । জোয়ান রবিন্সনের ভাষায়, 
[6 209 19910706705 1০02 108687008, 81096 ৪, 181]%5 ৮০০] 006 708 17001] 
02 8 29906750000 ০০1৭ 706 99 010 & 107906106১ 11 018071001709610 2 


৮০৪ ০1710100917. 1৮ 15 ৫1987] 09891781019 1086 10106 01507100178 01070 
৪1)00]0 709 1991:0716690. 17) 90101) 08598. 


কাহারও ক্ষেত্রে বেশি দাম এবং কাহারও ক্ষেত্রে কম দাম থাকে বলিয়া 
দাম-স্বতন্ত্রতায় কেহ লাভবান হন, কেহ বা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে সামাজিক 
কল্যাণের উপর নীট প্রভাব নিভব কবিবে সমাজ কোন শ্রেণীর কল্যাণ বৃদ্ধির 
উপর জোর দেয়। যদ্দি ধনীদের নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করিয়া 
দ্বরিদ্রের নিকট হইতে কম দাম 'মাদায় করার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে যূলধন- 
গঠনেব দিক হইতে ইহা খাবাপ, কিন্ত মোট অর্থ নৈতিক কল্যাণ বাডিবে 
বলিয়া মনে করা চলে। আঞ্চলিক দাম-স্বতশ্্রতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হয়ত 
একচেটিয়া ফার্সটি দেশেব নধ্যে দ্রব্যের দাম বাডাইল (আভ্যন্তরীণ বাজারের 
চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকায় ), কিন্ত দেশেব বাছিরের বাজারের দাম কম 
রাখিল (সেখানকার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি এই জন্য)। দেশের 
অধিবাসীদের বিনিময়ে বিদেশীরা লাভবান হইতেছে, ফলে দেশের মোট 
অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাইল এমন বলা চলে না। .কিন্ত এক্ষেত্রেও একটি 
কথ! মনে রাখা দরকাব। শিল্পটিতে যদি ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হইতে 
থ|কে, অর্থাৎ প্রতি-ইউনিট ব্যয় কমিতে থাকে, তবে কম স্থিতিস্থাপকত্ত। সম্পন্ধ 
বাজারে ৪ ( অর্থাৎ দেশেব মধ্যে) কম দামে বিক্রয় কর সম্ভবপর । এই 
অবস্থায় বিশুদ্ধ একচেটিয়ার তুলনায় দাঁম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া মোট অর্থ- 
নৈতিক কল্যাণ বাডাইতে পারে । কারণ তাহার দাম-স্বতন্ত্রতার দরুণ উৎপাদন 
আরও বাডিতেছে, ব্যয় কমিতেছে এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়া তুলনায় দাম সব 
ব।জারেই কম ধার্য করা সম্ভব হইতেছে । বিদেশে ভাম্পিং করিলে দেশের মধ্যেও 
দাঁম কম রাখা সম্ভব হইতে পাবে এবং দেশের লোক লাভবান হইতে পারে । 


পুর্ণ গ্রতিবোগিতা এবং একচেটিয়া দ্রাম নিরূপণের ভূলনা 
(00250081130. 0? 771080% 010097 09:1606 00081906161010 ৪00 
11009701 ) 
পূর্ণ প্রতিঘোগিতা ও একচেটিয়া বাজারে দাম নিক্পণেব একটি গুরুত্বপুর্ণ 
মিল মাছে । উভয় ক্ষেত্রেই ফার্ম এমন উত্পাদনের পরিমাণে ভারসাম্যে 
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থাকিবে যেখানে প্রান্তিক রেভিনিউ প্রান্তিক ব্যয়-এর সমাঁন। তাহ] ছাড়া 
উভর় ক্ষেত্রেই ফার্মের ব্যয় রেখা সমান ধরণের । 40 ব্যয় রেখ! সাধারণভাবে 
ঢ-আরুতির এবং 0 রেখা &0 রেখাকে নিম্তম বিন্দুতে ছেদ করিয়। 
উপরে ওঠে । 

কিন্ত এই ছুই বাজারে ফার্মের দাম নিরূপণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অপেক্ষা 
পার্থক্যই বেশি । একে একে এই পার্থক্যগুলি আলোচনা করা যাউক। 
প্রথমত, পুর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের সম্মুখে চাহিদ। রেখা বা গভ রেভিনিউ রেখা 
সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক এবং সু অক্ষের সমাস্তরাল সরল €রখা। স্ৃতরাং পূর্ণ-প্রতি- 
ষোগিতায় উৎপাদনের সকল স্তরে &৮- 7» এবং উহারা একই রেখা। 
একচেটিয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্নদপ। একচেটিয়! ফার্ষের সম্মুখে চাহিদ। রেখা! 
বা গড় রেভিনিউ রেখা বাম হইতে ভাহিনে নীচের দিকে নামে । স্তরাং 
উৎপাদনের সকল স্তরেই 42 সর্বদা [0 হইতে কম থাকে, অর্থাৎ 2 রেখা 
4 রেখার নীচে অবস্থিত থাকে । তাই 'ভারসাম্যেব বিন্দুতে দাম বা &ি 
অপেক্ষা 217 সবদ1 কম থাকে। 

দ্বিতীয়ত, পুর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়াতে, উভয় ক্ষেত্রেই ফার্ম 
উৎপাদনের এমন স্তরে ভারসাম্যে পৌছায় যেখানে 810- 8. কিন্তু পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টট যেহেতু &ছ বা দামের সমান, সেইজন্য" 
1607 1৫8- 4০ 6065. একচেটিয়ার ক্ষেত্রে এইরূপ হইতে পারে না। 
এই ক্ষেত্রে 1৫7 যেহেতু সর্বদাই 47 বা দাম অপেক্ষা কম, সেইজন্য ভারসাম্যের' 
বিন্দুতে 110-1» হইবে, কিন্তু দাম অপেক্ষা কম হইবে। অর্থাৎ পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার ভারসায্যে 00 - [17,-& (দাম), কিন্তু একচেটিয়া 
তারসাম্যের ক্ষেত্রে 1৫10 07৮4&৮ (দাম )। বস্তত প্রাস্তিক ব্যয় এবং 
দামের এই পার্থক্যের দ্বারা অনেকে একচেটিয়া শক্তির মাত্রা পরিমাপ 
করেন (26675 ০01 10002007001 1১০৪: )। উতীয়ত, পুণ প্রতিযোগিতায় 
দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ফা দীর্মকালীন গড় ব্যয় রেখার (1,480) নিম্নতম 
বিন্দতে অবস্থান করে। একচেটিয়া ক্ষেত্রে ফার্ম ভারসাম্য পৌছায় এমন 
বিন্দ,তে সেখানে তাহার 40 তখনও নামিতেছে এবং নিম্নতম বিন্দতে পৌঁছায় 
নাই। একচেটিক্ার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে 0 রেখ। [7 রেখাকে ছেদ 
করিয়াছে নিমতম 40 বিন্দর আগেই, অর্থাৎ বামদিকে | একচেটিয়ার ক্ষেত্রে 
একচেটিয়ার পরিমাণ এইরূপ সীমাবদ্ধ থাকে তাহার কারণ উৎপাদন আরঞ 
বাড়াইলে চ। রেখা 40 রেখার নীচে চলিয়! যায়, আর 710-ও বাড়িতে 
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থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফার্যটি উৎপাদন বাঁড়াইতে পারে, ষতক্ষণ 
তাহার &0 রেখা নামিতেছে ততক্ষণই প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম উৎপাদন 
বাড়ায় । অর্থাৎ সাধারণভাবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের তুলনায় 
একচেটিয়া ফার্মের উত্পাদন অনেক সময়ে সংকুচিত থাকে । চতুর্থত, পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্য আলোচনার সময়ে আমর! দেখিয়াছি 
কোন ফার্ম উৎপাদনের সেই পরিমাণ ভারসাম্যে পৌছায়, যেখানে তাহার 
প্রান্তিক ব্যয় বাডিতেছে। একমাত্র এইরূপ অবস্থাতেই ভারসাম্যের দ্বিতীক্ন 
শর্ত (অর্থাৎ 110 রেখ! 21 রেখাকে ভারসাম্যের উৎপাদন বিন্দকে তলাঁব 
দিক হইতে ছেদন করিবে ) পুরণ হইতে পারে । পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
1 রেখা সরল রেখ! হওয়ায় যদি 110 রেখাকে উহার তলার দিক হইতে 
কাটিয়া উপরে উঠিতে হয় তাহা হইলে ভারসাম্যের পরে নিশ্চয়ই 110 রেখা 
8 রেখার উপরে অবস্থান করিতেছে (কারণ ছের্দ করিয়া উপরে উঠিয়া 
যাইতেছে । ) কিন্তু একচেটিয়া অবস্থায় 7 রেখা নীচে দিকে নামে । সুতরাং 
এই ক্ষেত্রে 10 রেখা বাঁড়িতেছে. কমিতেছে বা যু অক্ষের সমাস্তরাল 
ধাকিতেছে এইরূপ যে কোনে! অবস্থাতেই 147 রেখাকে ছেদ করিতে পারে । 
নীচের তিনটি চিত্রে এই তিনটি অবস্থা দেখানো হইয়াছে । (৪) চিত্রে 0 
রেখ! উর্ধবমৃখী । (৮) চিত্রে 10 রেখা স্‌ অক্ষের সমান্তরাল । (৫) চিত্রে 
710 রেখা নীচের দিকে নামিতেছে | 





উপরের (৪) চিত্রে আঁমর। দেখিতে পাই যে একচেটিয়া ফার্ম ভারসাম্যে 
আছে যখন 140 রেখা উপরে উঠিতেছে । (৮) চিত্রে ভারসাম্যের উৎপাদনে 
710 রেখা সু রেখার সমান্তরাল। €6) চিত্রে 810 নামিতেছে এইরূপ 
অবস্থায়, একচেটিয়। ফার্মটি ভারসাম্যে পৌছিয়াছে । তিনটি চিত্রেই দাম হুইল 
0 (বা 115) ভারসাম্যের উৎপাদন হইল 0] এবং মোট মুনাফা হইল 
77, যদিও ভারসামোর উৎপাদনের পরিমাণ, দাম এবং মুনাফা এই তিনটি 
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ক্ষেত্রে পথক । অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে পুর্ণ প্রতিযোগিতায় 210 রেখা 
ভারসাম্যের উৎপাদনে বা তাহার কাছাকাছি পৌছিয়! উপরের দিকে উঠিতে 
বাধ্য, কিন্তু একচেটিয়ার ক্ষেত্রে কোন ফার্ম উ্ধ্বমুখী ব! নিম্নমুখী বা সমমুখী রেখা 
লইয়৷ ভারসাম্যে থাকিতে পারে । 

পঞ্চমত, একচেটিয়া ও পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের আর একটি 
পার্থক্য হইল পূর্ণ প্রতিযোগিতায়, দীর্ঘকালে কোন ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক 
মুনাফাটুকু আয় করিতে পারে, কিন্তু একচেটিয়! ফার্স স্বাভাবিকের অতিরিক্ত 
মুনাঁকা, এমন কি দীর্ঘকালেও পাইতে পারে। পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কোন 
ফার্ম স্বল্নকালে অস্বাভাবিক বেশি মুনাফা পাইতে থাকিলে দীর্ঘকালে শিল্পে নৃতন 
ফার্ষ প্রবেশ করিয়া এ স্বাভাবিক মুনাফার অবলোপ ঘটায়। কিন্ত 
একচেটিয়ার ক্ষেত্রে একচেটায় শিল্পে নৃতন ফার্মের প্রবেশের পথে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
বাধা থাকে। শিল্পে নৃতন কার্ম দীর্ঘকালেও প্রবেশ করিতে পারে না এবং 
একচেটায় মুনাফার অবলুপ্তি ঘটাইতে পারে না। অর্থাৎ পুর্ণ প্রতিষোগিতায় 
সবল্পকালে স্বাভাবিকের অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারিলেও দীর্ঘকালে 





উৎপপাদল ও বহি্স্ম 
পারে না ; কিন্তু একচেটিয়ার ক্ষেত্রে ফার্মটি দীর্ঘকালেও স্বাভাবিকের অতিরিক্ত 
মুনাফা পাইতে পারে। অবশ্য এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই ষে 
একচেটিয়া! ফার্টি নিশ্চয় সদাসর্বদ! স্বাভাবিকের অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে । 
চাহিদা ও ব্যয়ের অবস্থা তাহার অন্নুকুল না হইলে একচেটিয়। ফার্মটি স্বল্লকালে 
ক্ষতি স্বীকার করিতেছে এইরূপ নিশ্চয়ই হইতে পারে । উপরের চিত্রে দেখা 
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যাইতেছে যে বাজারে একচেটিয়া থাকা সত্বেও কার্মটির হ্বল্নকালে লোকসান 
হইতেছে, কারণ তাহার চাহিদ। ছুরল অথচ ব্যয় বেশি । অবশ প্রতিযোগিত1- 
মূলক ফার্মের মতই একচেটিয়। ব্যবলাদার অনেকদিন ধরিয়া লোকসান দিবে, 
তাহা সম্ভব নহে। দীর্ঘকালে সে অন্তত স্বাভাবিক মুনাফাট্রক্‌ তুলিতে না 
পারিলে শিল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া! যাইবে । বাঙ্জারের এই ছুইটি 
“অবস্থার মধ্যে একটি গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য হইল যে পুর্ণ প্রতিযোগিতার তুলনায় 
একই বা সমান ধরণের ব্যয় ও রেভিনিউ অবস্থা মানিয়া লইলে, একচেটিয়। 
বাজারে, তুলনামূলক 'ভাবে দাম বেশি থাকে এবং উৎপাদন কম থাকে । তাহার 
কারণ একচেটিয়! ব্যবসাদার উৎপাদন কমাইয়া রাখে দাম বাডাইবার উদ্দেস্তে | 
নীচের চিত্রে ইহ! দেখ! যাইতেছে । এই চিজ্রে 0 চাহিদা রেখা বা 1 রেখা, 
এবং এরি শিল্পেবক যোগান রেখা । বস্তৃত এই 9 রেখা শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ধ 
ফামের স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় বেখ! যোগ করিয়! পাওয়। গিয়াছে । এখন পূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় দাম 09 বা 1) স্থির হইবে 01) উৎপাদনের পরিমাণে । 
কারণ সেখানেই চাহিদ1 রেখা 70 এবং যোগান রেখা 9 পরস্পর ছেদ 
করিতেছে । সুতরাং 01, হইল ভারসাম্যের উত্পাদন । 






5 ৫.৩. 17০) 


্ স্উৎপাদলে ও শবিক্রত্ম 


এখন মনে কব শিল্পের সকল ফার্ম মিলিয়! একটি শিল্প-সশ্মিলন ব1 কার্টেল, 
অর্থাৎ একটি একচেটিয়া ফার্ম গঠন করিল । আমর জানি যে একচেটিয়া 
ফার্মটি উৎপাদন ও দামের সেই বিন্দুতে ভারসাম্যে থাকে সেখানে [107 চি 
উপরের এই চিত্রে 0 উত্পাদনের পরিমাণে 110- 14 হইতেছে এবং দাম 
হইল পাব । চিত্র হইতে পরিফার দেখা যাইতেছে যে যখন সকল ফাম' একত্র 
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হইয়া একচেটিয়! প্রতিষ্ঠা করিল তখন মোট উৎপাদন কমিয়া 01॥ হইতে 0 
হইল এবং দাম বাড়িয়া [2 হইতে [া। হইল। স্ৃতরাঁং একচেটিয়া! অবস্থায় 
তুলনামূলক ভাবে দাম বেশি থাকে এবং উত্পাদন কম থাকে, দি উভয় ক্ষেত্রে 
ব্যয় ও চাহিদার অবস্থা সমান হয়। অবশ্য উপরের আলোচনা হইতে আমরা 
এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি ন! যে একচেটিয়ার ক্ষেত্রে দাম সদাসর্বদ!, 
অতি-অবশ্ত একেবারে নিশ্চয় করিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতার তুলনায় বেশিই 
থাকিবে । কখনো! কখনো একচেটিয়! দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতার দামের তুলনায় 
কমই থাকিবে । তখন তাহার ব্যয় রেখার আকুতি পূর্ণ প্রতিযোগিতার বায় 
রেখার আকৃতি হইতে পৃথক । উত্পাদনের মাত্রা, বিজ্ঞাপন, বিক্রয় ব্যয় নান। 
কারণে একচেটিয়া ফামের ব্যয় রেখার আরুতি পথক হইতে পারে । স্থৃতরাং 
নিজের প্রান্তিক ব্যয়-এর তুলনায় বেশি দাম হয়ত সে আদায় করিতেছে, কিন্ত 
উহা প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রাস্তিক ব্যয় ও দাম অপেক্ষা কম, তাহা 
হইতে পারে । সাধারণত যে সকল দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! খুব বেশি 
এবং ষাহার্দের উৎপাদনে ফার্মটি ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের স্থবিধা পাইতেছে, সেই 
সকল ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা দেখা দিতে পারে । এইবপ শিল্পে উৎপাদনের বৃদ্ধি 
ইউনিট-প্রতি দাম কমাইয়া দেয় এবং দাম কমাইলে মোট রেভিনিউ বাড়ে । 


তাহ! ছাড়া, একচেটিয়। ফাটি নিজের ক্ষমতা সাবধানে ব্যবহার করে। বাস্তব 
জীবনে বাধা ও সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার কথ! চিন্তা করিয়। সে দাম কম রাখিতে 
পারে । তবে সাধারণত এইরূপ বাজারে দ্রব্যের দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
তুলনায় বেশি এবং উহার উৎপাদন কমই থাকিবে । 


অনুশীলনী 
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একচেটীয় প্রতিষোগিত। ও অলিগোপলি 
11০1791১০115010 €০7)15010101) 814 0115০1১০1) 


একচেটীয় প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে ( 08৮ 5৪ 100070119610 
0070196686100 ) 
একচেটীয় প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট (0109780081796108 ০01 
14 01000011961 00200108616100 ) 
যখন বাঁজারে বহুমংখ্যক বিক্রেত। ফার্ম থাকে, কিন্তু উহারা ঠিক একহ 
ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে না. প্রত্যেকে একটু “পুথক"' দ্রব্য বিক্রয় করে, তখন 
সেই অবস্থাকে একচেটীয় প্রতিযোগিতা বলে। একই শিল্পের মধ্যে দ্রবযেব 
এইরূপ পৃথকীকরণ বহু কারুণে সম্ভব হয়, যেমন গুণ ও মার্কার পার্থকা, বিজ্ঞাপন 
ও ব্যবসায়-পরিচিতির তারতম্য প্রভৃতি । এই অবস্থায় 
একচেটায় প্রতিযোগিত' একের দ্রব্য অন্তের দ্রব্য হইতে একটু পূথক হয় বটে, কিন্তু 
তে রা ইহারা একেবারে ভিন্ন ভ্রব্য নয়, একই শিল্পের অস্তর্গত। 
প্রত্যেক কার্ষের দ্রব্যই কিছু সণখ্যক ক্রেতা কোনো ন! 
কোনো কারণে পছন্দ করেন এবং অন্তান্তদের তুলনায় উহার দাম একটু বাডিলে 
ক্রয় কর। ছাড়িয়া দেন না। স্থতরাঁং অল্প পরিমাণ ক্রেতা লইয়া! প্রত্যেকের 
ছোটখাট এক একটি একচেটিয়া বাজার গড়িয়া উঠে। কিন্তু ইহা পূর্ণ 
একচেটিয়। নয়, কারণ প্রত্যেকটিই অপর দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী এবং সেই 
শিল্পের মধ্যে নৃতন ফার্মের প্রবেশের কোনো বাধা নাই । বরং বাস্তবে এই ক্ষুত্র 
একচেটিয়! ফার্ম গুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্িতাঁ চলে; পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক 
বাজার হইতে উহার তীরতা মোটেই কম নয়। বাজারে কিছুটা একচেটিয়া 
অবস্থ! আছে, আবার প্রতিযোগিতা চলিতেছে-_-এই কারণে এইরূপ বাজারের 
নাম হইয়াছে একচেটীয় প্রতিযোগিতা | 


সং. যু) 1091:906 0011798961810) 60819 15 2৮ 0৮ 06৪ 0015 0109 19012,089106014 
০0201710016 [01 1119001909115610 00170061610) $138169 15 00061610018 61010 0£ 07000018, 
1৮০৫0065219 2006 100700059779005 ৪৪ না 109:1206 901719861010)0 006 10916106129 0006 
01817 0927)008 50194660699 93 27) 20002007019, ৬1780 76 1658119 22795105 15 (1096 100 
70002)010119110 ০017/19901010)) 10819 879. ৮8110773 00)020000011568+ 0010710661708 ৮1101 
92018 ০6097: 707155১৪ 009:0010961106 41)107001909115%8+ 9০9 00৮ 10০00098104 106108] 8৪০০১ 
উ9162067 0০ 608% 0:০0909  £০9999 ৮/10101) 89 00100001619] 011916706, 1:001106- 
01797:67)01561010 1088056108৮ 000000৮5219 01676106 )2) 50170 স৪5২, 00৮ 7০৮ 
100£9602 ৪০." 
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পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একমাত্র দামের ভিত্তিতেই প্রতিযোগিতা 
হয়। প্রতিযোগী ফার্ষসমূহ নিজেদের মধ্যে দাম কাটাকাটি করিয়া অবশেষে 
এমন এক অবস্থায় পৌছায় যেখানে দ্রব্যের দাম তাহাদের 
'দাম ছাডাও অন্য বিষষে প্রান্তিক বায় ও নিম্তম গড় ব্যয়ের সমান । সেই অবস্থায় 
নি ফার্মগুলি ভারসাম্যে অবস্থান করে। একচেটায় প্রতি- 
যোগিতায় কেবলমাত্র দাম লইয়াই প্রতিযোগিতা হয় না, কারণ প্রত্যেকেরই 
কিছু কিছু একচেটিয়া অধিকার থাকায় দ্রাম বাড়াইলে ৭ ক্রেতার। ক্রয় পরিত্যাগ 
করে না। এইরূপ অবস্থায় দ্াম-হীন প্রতিষে/গেতা ( 000-107109 
€৫02208616107 ) চলিতে পারে । বিজ্ঞাপনের ছ্বার!, ভিন্ন মার্কা ব্যবহার করিয়া, 
সামান্য গুণগত পার্থক্য করিয়। বহু বিভিন্ন উপায়ে এইরূপ দাঁম-হীন প্রতি- 
যোগিতা চলিতে পারে । 


একচেটায় প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোনো ফার্মের চাহিদা-রেখা ও ব্যয়- 
রেখা উভয়েই প্রতিযোগী অন্ঠান্ত ফার্মের দাম ও উত্পাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি 
ও সিদ্ধান্ত দ্বার ( 07106-০96)৪৮ 20601810708 01 81)6 71%৪] 2078 ) প্রভাবিত 
হইয়া! থাকে । পূর্ণ প্রতিযোগিতাক্ন কোনে! ফার্মের দ্রব্যের 
একচেটায় প্রতিযোগিতাষ জন্য চাহিদা রেখ! মূলত নিভর করে ব্যক্তিদের রুচি, অভ্যাস 
ফামের চাঁভিদা ও বায- 
বেখাব বৈশিষ্ট্য ও পছন্দের উপর, কিন্ একচেটাপ় প্রতিযোগিতায় কোনো 
ফার্মের দ্রব্যের জন্য চাহিদা-রেখা প্রতিযোগী ফার্মসযূহের 
দাম ও বিক্রয়জনিত ব্যয়ের উপরও কিছুটা! নিভর করে। ফার্মের-ব্যয় রেখ 
সন্বদ্ধেও সেইরূপ বল! চলে। প্রায় সমান ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করে বলিয়া এই 
ফার্মগুলি প্রায় একই ধরনের উপাদান ব্যবহার করে। একই উপাদানের বাজার 
হইতে তাহার] উৎপাদন ক্রয় করিয়া থাকে, এই কাবণে কোনো প্রতিযোগী ফার্ম 
দ্রব্যের দাম কমাইলে এবং উত্পাদন বাডাইলে উপাদানের দাম বাড়িয়া যাইতে 
পারে । ইহার ফলে কেবল নিজের নয়, অপর ফার্মগুলির ব্যয়-বরেখাঁও পরিবতিত 
হইয়া যাইতে পারে । তাহ! ছাড়া, বিক্রয়জনিত ব্যয় (বিজ্ঞাপন প্রভৃতি) করার 
দরুপ তাহার ব্যয়-রেখার আরুতিও পরিবতিত হইয়! যাঁয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
বা! একচেটিয়! বাজারের “্বধীন” চাহিদারেখা ও "ম্বাধীন” ব্যয়-রেখা এই 
ক্ষেত্রে ধরিয়। লওয়া৷ চলে না। অবশ্য আলোচনার সুবিধার জন্ত আমর! ধরিয়। 
লইতেছি সকল ফার্মের ব্যর রেখা সমান এবং ফার্মের মংখ্য বাঁড়িলে বা কমিলেও 
ব্যয়ের এই রেখাগ্ডুলি একই অবস্থায় থাকে । আমর! আরও ধরিয়! লইতেছি, 
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ফার্ষের সঞ্থ্য বাডিলে ব! কমিলে কোনরূপ বাহা ৰা আভ্যন্তরীণ বায় সংকোচের 
স্থবিধ। পাওয়া যায় না। 


একচেটায় প্রতিযোগিতামূলক ফামের ভারলানয (89011107005 0 
৪ 90) 015091 20000700183610 00281961810] ) 


একচেটায় প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোনে ফার্য কিরপে দাম নির্ধারণ 
করে? মনে রাখা দরকার ষে, এইরূপ বাজারে ফার্মটির-সন্মুখে নিজ দ্রব্যের 
জন্য চাহিদ। বা 478 রেখা ( অর্থাৎ বিক্রয় রেখা বা গড রেভিনিউ রেখা ) 
নিম্নাভিমুখী, অর্থাৎ যদি ফার্সটি বিক্রয় বাড়াইতে চায়, তাহা হইলে ইউনিট- 
প্রতি দাম কমাইতে হইবে। কারণ, বিক্রয় বাড়াইতে হইলে দাম কমাইয়। সেই 
শিল্পের অন্তর্গত প্রতিযোগী ফার্ষের দ্রব্যসমূহ হইতে ক্রেতাদের তাহার দিকে 
আকুষ্ট করিতে হইবে । কেবল তাহাই নহে। তাহার দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ প্রতিষোগা 
অনেক দ্রব্য থাকায় তাহার সম্মুথের চাহি! রেখার স্থিতিস্থাপকতা খুবই বেশি । 
ইহা! অনেকটা বেশি চেটাল (28666: )। স্থতরাং বল! 
এ ভি যায় যে, চাহিদ্রারেখা বা গড় রেভিনিউ-রেখা ডাইনে 
নিম্নাভিমুখী ও চেটাল। দ্রব্যের দাম কমাইলে প্রাস্তিক 
রেভিনিউ সর্বদা দাম হইতে কম হইবে এবং এইরপে প্রাস্তিক রেভিনিউ-রেখাও 
ক্রমশ নামিতে থাকিবে । 


একচেটায় প্রতিষোগিতায় ফার্মের ভারসাম্য অন্যান্ত বাজারে ফার্মের 
অবস্থারই অনুরূপ । স্বল্পকালে ফার্মটির উত্পাদন মাত্রা বদ্দলাইবার সময় নাই, 
নৃতন ফার্মও শিল্পে প্রবেশ করে না। তবে এককভাবে ফার্মগুলি তাহাদের নিজ 
নিজ দ্রব্যের জন্ত দাম ও উৎপাদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত লইতে পারে । উপরস্ত 
বিজ্ঞাপন দিয়া এবং দ্রব্যের আকার ও গুণাণ্ডণ উন্নত করিয়া তাহাদের দ্রব্যের 
জন্য চাহিদ্রাও অল্প কিছু বাডাইতে পারে । এই অবস্থায় স্বল্লকালে দাম ও 
উৎপাদন সম্পর্কে সে কি সিদ্ধান্ত লইবে, সর্বোচ্চ মুনাফার বিন্দুতে কেমনে 
ভারসাম্যে থাকিবে তাহা ফার্মের ভারসাম্যের মূল সুত্র হইতে আমরা জানিতে 
পারি। নীচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে । ফা্টির স্বল্লকালীন গড় ব্যয় রেখা 
ও স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা হইল যথাক্রমে 90 ও 9140. ফার্ষের 'সম্মুথে 
চাহিদা রেখার রূপ হইল ৫৭. ৫৫ রেখা .যেহেতু পূর্ণ স্কিতিস্থাপক নয় ( অর্থাৎ 
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১ অক্ষের সমান্তরাল নয়), সেইজন্ত বিক্রয়ের সমভাব্য সকল ত্তরেই ভ্রব্যটির 
দাম বা 4৪ হইতে 8 কম, অর্থাৎ 218 রেখাটি 7 রেখার নীচে । 0% 
উৎপাদনের পরিমাণে 2 ও 140 সমান এবং 210 রেখা তলার দিক হইতে 
14 রেখাটিকে কাটিয়া উপরে উঠিতেছে। দাম হইল ০0০. দেখা যাইতেছে 
এই দ্বাম 90 রেখার উপরে, অর্থাৎ প্রতি ইউনিটে ০0৮ পরিমাণ স্বাভাবিকের 





বেশি মুনাফা হইতেছে । এইরূপ মোট মুনাফার পরিমাণ 0৮৮ 0. 


স্বল্পকালেই একাচটীয় প্রতিযোগী কোনে। ফার্স মুনাফা আরও বাড়াইবার 
জন্য নান! চেষ্ট। করিতে পারে । বিজ্ঞাপনের খরচা বাড়ায়, আরও দ্রব্য 
পথকীকরণের চেষ্টা চালাইতে থাকে । কিন্তু তাহার দ্রব্যের জন্য ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত- 
সামগ্রী থাকায় সেই ফার্মটি মুনাফা আরও বেশি লাভ না-ও করিতে পারে। 
এই সকল খরচ করার ক্ষেত্রে তাহার নীতিও আমাদের পরিচিত। প্রত্যেকটি 
খরচা সে ততদূর পর্স্ত করে যেখানে ইহার 10-7. (বিজ্ঞাপন বা 
উতৎকধ সাধনের জন্য )। 

স্ব্লকালীন ভারসাম্য বলিলে বোঝা যায় না যে এই “শিল্পের” অন্তর্গত 
সকল ফার্ম একই দাম পাইতেছে। দাম সমান হইবে না, কারণ এই শিল্পে 
সমজাতীয় (1:07006909০58 ) দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। অনেকসংখ্যক খুবই ঘনিষ্ঠ 
পরিবর্ত-সামগ্রী লইয়া! “শিল্পটি” গঠিত, তবুও প্রতিটি ফার্ষের 
দ্রব্যের জন্ত ছোট ছোট ক্রেতাগোষ্ঠীর পছন্দ-অপছন্দের 
মাত্র! অনুযায়ী প্রত্যেকেরই অল্প কিছু কিছু একচেটিয়া ক্ষমতা 
আছে । ফলে সকলের দ্রব্যের দাম সমান হইবে নাঃ প্রতিটি ফার্মের সম্মুখে 


সল্লকালে ফান ও 
শিল্পের অবন্থ। 


একচেটীয় প্রতিযোগিতা %8ন 


চাহিদা .রেখার আকার সমান নয়। যাহার! একচেটিয়া ক্ষমতা একটু বেশি 
'তাহার সম্মুখে & ও চট রেখ! একটু খাড়া (8999: )। আবার যাহার 
এই ক্ষমতা কম, তাহার এ ও 1৫8 রেখা একটু বেশি চেটাল। ফলে 
সকলের দামও সমান নয়। কিন্তু একেরটি হইতে অপরটির দাম খুব বেশি 
ঘূরে নয়, মোটামুটি কাচ্ছাকাছি। ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী থাকায় কেহ অপরের 
দাম হইতে বেশি উ"চুতে নিজের দাম স্থির করিতে পারিতেছে না। 
দীর্ঘকালে ফার্মের ও শিল্পের অবস্থ। কি হইবে? স্বপ্লকালে কোনো কোনে। 
ফার্ম অত্যধিক মুনাফা করিতে থাকায় স্থায়ী ভারসাম্য গড়িয়। উঠিতে পারে 
ন1। কারণ অধিক মুনাফার লোভে (ক) প্রততিষোগী ফার্মসযূহ অহ্বন্ূপ ভ্রব্য 
বা ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়৷ দেয়, এবং (খ) নৃতন 
ফার্ম সেই শিল্পে প্রবেশ করিয়! অনুরূপ দ্রব্য বা উহার নিকটতম পরিবর্ত-দ্রব্যের 
উৎপাদন স্বর করে । ফলে অস্বাভাবিক মুনাফ! অর্জনকারী ফার্মের দ্রব্যের জন্ত 
চাহিদা ক্রমে কমিয়া আসিবে, দাম ও গড়-ব্যয়ের পার্থক্য হাস পাইতে 
থাকিবে । এইরূপ প্রতিধোগিতার জোয়ারে অত্যধিক 
দাথকালীন বিশ্লেষণ ও অস্বাভাবিক মুনাফা ভাসিয়া যাইবে এবং সকল ফার্মই 
সমগ্র শিল্পের ভারসামা | 
বা দলীয় ভারসাম্য "স্বাভাবিক মুমাফ1” 'আয় করিতে থাকিবে । এইরূপে 
দীর্ঘকালে সমগ্র শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের সম্মুখে নিজ 
ভ্রব্যের জন্য চাহিদা রেখার আরুতি বদদলাইয়া যাইবে। শুধু তাহাই নছে। 
নুতন ফার্ষ প্রবেশের ফলে বা পুরানো ফার্ম গুলি উৎপাদন বাড়াইবার ফলে 





উপাদানের বাজারে উহাদের দাম বাড়িয়া যাইবে, প্রতিটি ফার্মের ব্যয় 
রেখাতেও পরিবর্তন আসিবে । 
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উপরের চিত্রে ইহা দেখা ফাইতেছে। নৃতন নৃতন ফার্ম প্রবেশের ফলে 
ফার্মের সম্মুথের চাহিদ্। রেখা ৫১৭? নীচে নামিয়৷ গিয়াছে । দীর্ঘকালীন ব্যয় 
রেখাগুলি উপরে উঠিয়াছে, যেমন [,805+ ও 1102. স্বক্পকালীন ব্যয়রেখা- 
গুলি উপরে উঠিয়াছে, উৎপাদনের মাত্রাতেও দীর্ঘকাঁলীন সম্ভাব্য সকল প্রকার' 
রদবদল ঘটিয়াছে। যখন শিল্পে প্রচুর সংখ্যক নৃতন ফার্য প্রবেশ করে, তথন 
প্রতিটি ফার্মের সম্মুখের চাহিদা রেখা [40 ঝেখার স্পশক হইয়। পড়ে। এই 
পিল্পের অন্তর্গত ফার্ষগুলি আর শ্বাভাবিকের বেশি মু'খফা করিতে পারে না।' 
নৃতন নৃতন কার্ম প্রবেশের প্রেরণ! আর থাকে না। 

এই অবস্থায় ফার্ম ও শিল্প উভয়ই ভারসাম্যে থাকে । পৃথকভাবে প্রত্যেকটি 
ফার্ষের ক্ষেত্রেই 1,100 ও 940 উহার 2-এর সমান হয়। 051 উৎপাদন 
ও বিক্রয়ের ভারসাম্যের পরিমাণ । উহা অপেক্ষ। ফার্মটি উৎপাদন বাড়াইলে 
বা কমাইলে লোকসান হইবে । উত্পাদনের মাত্রা ব্দলাইলেও তাহার লাভ 
নাই। 90 ও [,80 সমান এবং উভয়ের দামের সমান। সমগ্র শিল্েে 
ভারসাম্য আছে, অর্থাৎ দলগত ভারসাম্য (9:00) 90011101007 ) দেখা! 
দিয়াছে, কারণ দল ছাড়িয়! বাহিরে যাওয়ার বাঁ বাহির হইতে দলে নৃতন' 
প্রবেশের কোনো প্রেরণ দেখা যাইতেছে না । 


বিক্রুয়-ব্যয় (8911108 00863) 

বিশ্তুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রচলিত দামে সকল ফার্ম তাহাদের দ্রব্য 
বিক্রয় করিতে পারে । কিন্তু একচেটায় প্রতিযোগিতা এবং অলিগোপলির 
অবস্থায় প্রতিটি ফার্ম নিজের দ্রব্যকে পৃথক বলিয়া জাহির করিয়া! বাজারে দ্রব্য- 
পৃথকীকরণ (7:০0 196501961০0) করিতে থাকে । 
এইজন্ত তাহাকে বিজ্ঞাপন দিতে হয় এবং নিজ দ্রব্যের 
চাহিদা! বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে। নিজের দ্রব্যের রঙ. 
আকৃতি, প্যাকিং, গন্ধ প্রভৃতি দরকারমত বদল করিয়। নিজের ছোটখাট 
খএকচেটিয়!-ক্ষেত্রের পরিধি প্রসারিত করিতে হয়। ক্রেতা যাহাতে অপর ফার্যের 
দ্রব্য না কিনিয়। আমার নিকট হইতে কেনে-__এই উদ্দেশ্যেই ফার্মসমূহ' বিক্রয়- 
জনিত ব্যয় বা বিক্রয়-ব্যয় করিয়া থাকে |* 


বিক্রয়-ব্যয় কাহাকে বলে 
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বিক্রয় বায়ের সাহায্যে প্রতিযোগী ভ্রব্যগুলির তুলনায় লোকচক্ষুর সম্মুখে 
নিজে ফার্মের ত্রব্যটিকে উচু করিয়! তুলিয়া ধরিতে পারিলে ছুই ধরনের স্থবিধা 
হয়ঃ (ক) অন্য দ্রব্য ছাড়িয়। ক্রেতা আমার দ্রব্য 
কিনিতে মনস্থ করিতে পারে, (খ) আমার দ্রব্যের বর্তমান 
ক্রেতারা আমার দ্রব্যটিকে আরও বেশি পছন্দ কর] শুরু করিতে পারে । 
ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বল! চলে, প্রথমক্ষেত্রে চাহিদা -রেখাঁকে ভান দিকে সরাইয়। 
দেওয়া! এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহার স্থিতিস্থাপকত1 কমাইয়া ছেওয়া, অর্থাৎ উহার! 
আকৃতি অধিকতর খাঁড়া (৪6919: ) করিয়া তোলা, এইরূপ বিক্রয়-বাযের 
উদ্দেশ । 


ইহার লক্ষ্য কি 


অবশ্ঠ কতকগুলি বিজ্ঞাপন-ব্যয় আছে, যাহার্দের এইরূপ কোনো প্রত্যক্ষ 
প্রভাব নাই। যেমন, অনেক সময় কোন শিল্পের তরফ হুইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হইতে থাকে, যাহাতে অন্য শিল্প হইতে নেই শিল্পে চাহিদ! সরাইয়া আনিতে 
পার যায়। যেমন ভারতীয় বা বোর্ড বিজ্ঞাপনের সাহায্যে কফির বাজার 
হইতে চাহিদা সরাইবার চেষ্টা করে। তাতের কাপড কিনুন, 
টড দেশী শিল্প বাচিবে” “শাড়ি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আভরণ,, 'আরও 
বেশি ফল খান", “উলের মত জিনিস আর নাই"_-এই সকলই 

শিল্পের তরফ হইতে বিজ্ঞাপন । এইরূপ বিজ্ঞাপনের ফলে কোনো বিশেষ 
ফার্মের নিজন্ব দ্রব্যের জন্য চাহিদ1 বাড়িবে কি না তাহ1 কিছু বল! যায় না। 
দ্বিতীয়ত, অনেক সময় সরকার বা অন্ত কোনে প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে তথ্য- 
মূলক বিজ্ঞাপন (10601009619 ৪059761961009206) দে ওয়। হইতে থাকে । কিন্ত 
তাহাতেও বিশেষ কোনে ফার্মের কোনো স্থবিধা নাই। বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রেও এই সকল বিজ্ঞাপন চলিতে পারে । ফার্ষের তরফ হইতে আকর্ষণমূলক 
বিজ্ঞাপন-দানই (667:80851%9  ৪80.%976189706706 ) তাহার সন্মুখের 
চাহিদা-রেখাকে প্রভাবিত করিতে পারে এব" ব্যয়রেখার আকৃতি বদ্লাইয়। 


দিতে পারে। 


চাহিদার উপর ইহার প্রভাব ক্রমে আলোচন! করা যাউক। বহু বিভিন্ন 

ধরনে ও পদ্ধতিতে বিক্রয় ব্যয় করা চলে এবং চাহিদ।-রেখার উপর ইহার ফলও 

তাই বিভিন্ন হইতে পারে । ফার্ম স্থির করিল এই মাসে 1000 টাকা বিক্রয়-ব্যয় 

করিবে । এই টাকা দিয়া সে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় বা দৈনিক 

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বিতে পারে, হাগুবিল ছড়াইতে পারে বা দেওয়ালে 
19 
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পোস্টার লাগাইতে পারে, আকাশে রীন আলোর সাহায্যে জিনিসটির নাম 
লিখিয়! রাখিতে পারে, বা কয়েকজন লোক লাগাইয়া 
১ বাড়িতে বাড়িতে ফেরি করাইতে পারে। সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দিলে প্রতিমাসে একপাতা, প্রতিসপ্তাহে 
আধপাতা ব! বারবার কয়েক ইঞ্চি জায়গাতে রোজ বিজ্ঞাপন দিতে পারে। 
এই সকল বিভিন্ন পদ্ধতির গাভাব চাহিদ| রেখার উপর সমান নয়। অবশ্য 
ইহাদের মূল উদ্দেশ্য হইল যাহাতে সকল দামেই তাহার দ্রব্যটির চাহিদা 
বাড়িতে পারে ; অথব! চাহিদা-রেখার উপরের ব। নিচের দিক বা কোনে। 
কোনো অংশ অধিকতর খাড়। হইয়া! উঠিতে পারে ।* 
চাহিদার উপর বিক্রয়-ব্)য়ের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অনেকখানি অনিশ্চিত, 
(10899200158 66 ) তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ক্রেতার অভ্যাস, তাহার 
যনে যুক্তি ও বিচার-বিবেচনার প্রভাব, তাহ ব্যক্তিগত ও দলগত মনন্ততব, 
প্রভৃতি সকল কিছুর উপর ইহা নির্ভর করে। আজিকার 
চাহিদার উপর টহার কোনে! বিজ্ঞাপনের প্রভাব বহু বছর পরে শুর হইতে 
2 পারে। অল্প বয়সে দেখা বা শোনা কোনো এক চমকপ্রদ 
বিজ্ঞাপন মনের কোনো! এক অবচেতন স্তরে স্তিমিত ও 
নিক্ষিয় অবস্থায় লুকাইয়া' ছিল; হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে ক্রেতাকে সেই দ্রবা ক্রয়ে 
উদ্দ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। সবোপরি, এক ফার্মের বিজ্ঞাপন দ্বারা অপর 
কোনে ফার্ম লাভবান হইতে পারে | 
এইবার যোগানের উপর বিক্রয়-ব্যয়ের প্রভাব আলোচনা করিতে হইবে। 
আমর] ধরিয়া! লইতেছি যে, চল্তি দামে বেশি পরিমাণ বিক্রয় করিতে হইলে 


* 5[)01097)0108 01903) 03070)968,0063+ 6130 1064 09:0091)0 0016, 61086 1৪ 609 
1950]6 01 50597613116 900. 581110 90:65 2287 09 10019 ০021958 019810১ ০7 7086৪ 01 
76 7089 08100791999 9189010) 61981) (209 ০010 0070)87)0 ০০৮৮০, 6108৮ 6515690 1091079 


6009 86111706 010: 18৪ 20909, 

+ যেমন মার্গে। সাবান-এর বিজ্ঞাপন দেখিয়া এক ব্ক্তি স্থির করিল ষে এখন পাউডার ন। 
কিনিয়। সাবান কিনিবে। সাবানের দোকানে গরিয্া অনেক সাবানের মধ্য হইতে সে মার্গো ত্রয় 
না করিয়। অন্ঠ কোন ফামের সাবান কিনিয়া লইয়া মাসিতে পারে। 

এই প্রনঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার । আধূনিক কালে চাহিদা বাডাইবার জন্য 
বিক্রুয়-বায় ন। করিলেও ফামটির বর্তমান চাহিদাটুকু রক্ষা করার জনই বিক্রয়-ব্যয় করিতে হইতে 
পারে । কোনে! এক পেট্রল বিক্রেত। প্রথম দিকের চাহিদা বাড়াইবার জন্য বিন! দামে চাকার 
বাতাস ষোগাইতে শুরু করিল। কিন্ধ ক্রমে সকল ফামই এইবপ শুরু করায় মে আর এই বিক্রয়- 
ব্যয় বন্ধ করিতে পারে না, *ই। ন এজ্ণ ঝায়ের অস্তভুক্ত হইনা গেল। 
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'অধিক বিক্রয়-ব্যয় কর! দরকার অথবা একই পরিমাণ ভ্রব্য বেশি দামে বিক্র্ন 

করিতে হইলে এইরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিক্রয়-ব্যয় ফার্মের 

উতৎ্পাদন-ব্যয়ের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইউনিট-প্রতি ব্যন়্ 

ডে নিজ রর বাড়িয়া যায়। সুতরাং ফার্মের ভারসাম্য আলোচনার 

বধেরমাধমে সময়ে উৎপাদন ব্যয়ের সহিত বিক্রয়-ব্যয় যোগ করিয়া 

মোট ব্যয় বাহির করিতে হয় এবং মোট রেভিনিউ হইতে 

উহা বিয়োগ করিতে হয়। অর্থাৎ, (দাম বিক্রয়ের পরিমাপ )-( উৎপাদন 
বায়+বিক্রয় ব্যয় )-নীট রেভিনিউ | 

আমরা ধরিয়া লইতেছি, উত্পাদনের বিভিন্ন পরিমাণে কি কি বিভিন্ন 





পরিমাণ মোট ব্যয় হয় তাহা আমাদের জানা আছে । কি কি বিভিন্ন উপাজ্ষে 
বিক্রয় বাড়ান যায়? প্রথমত, দ্রাম কমাইয়া একই চাহিদা-রেখার উপর 
থাঁকিয়। বেশি বিক্রয় কর] চলে, অথবা, দ্বিতীয়ত, একই দামে থাকিয়া 
বিক্রয়-ব্যয্ন বাঁডাইয়। নৃতন চাহিদা-রেখা তৈয়ারী করা চলে ; অথবা, তৃতীক্ত, 
উভয় পদ্ধতি একযোগে ব্যবহার কর! চলে, অর্থাৎ দাম কমাইয়! এবং সেই 
সময়ই বিক্রয়-ব্যয় বাঁডাইয়া নৃতন চাহিদা-রেখায় নৃতন দামের বিন্দ,তে সরিয়া 
যাওয়। চলে । কথ! হইল, যে-উপায় অবলম্বন করিলে ফার্মের নীট রেভিনিউ 
সর্বাধিক হইবে, ফর্ম সেই উপায় অবলম্বন করিবে। 


উপরের চিত্রে বামদিকের (৪) চিত্রে 460 হইতেছে উৎপাদন পরিমাণের 
বিভিন্ন বিন্দূর গভ উতৎপাদনব্যয়-রেখা আর 400 হইল উহার সহিত গড় 
বিক্রয়-ব্যয় যৌগ করিয়া গড় ইউনিট ব্যয়-রেখা। চিহ্হিত এলাকার সাহায্যে 
প্রতিটি উৎপাদন-পরিমাণে ইউনিট-প্রতি বিক্রয়-ব্যয় দেখানো হুইতেছে। 
ধরা যাঁউক, বিক্রয়-ব্যয় হইল এক হাঁজার টাকা । মন] আফতক্ষেত্র নীট 
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রেভিনিউ প্রকাশ করিতেছে । ভানদ্দিকের (৮) চিত্রটিতে আমর! বেশি পরিমাণে» 
যেমন পাচহাজার টাকা বিক্রয় ব্যয়ের ফল দেখিতে পাইতেছি। 09 
বাড়িয়া! গিয়াছে, 4 রেখা ডানদিকে সরিয়া গিয়াছে, নীট রেভিনিউর 
পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে । এইরূপে যতখানি বিক্রয়-ব্যয় করিলে ফার্সটি 
সর্বাধিক নীট রেভিনিউ পাইবে সেই পরিমাণ উৎপাদনে উহার ভারসাম্য অবস্থ1 
দেখা দিবে। 


জলিগোপলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য মূ ( 090৬%81 01)880661186109 0৫ 
01120290915 ) 
অলিগোপলি কাছাকে বলে ( 91096 15 01809015 ) 
কোন বাজারে মাত্র কয়েকটি ফার্ম উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজ করিতে 
থাকিলে সেই অবস্থাকে অলিগোপলি বলে। কয়েকটি বলিলে সংখ্যার দিক 
হইতে ঠিক কতজন তাহ! বল! হইল না, মোট কথা বিক্রেতার সংখ্যা এমন হুইবে 
যাহাতে প্রত্যেকেরই মনে এইরূপ ধারণ! থাকে যে, সে 
অক্িগোপলি _ 
কাহাকে বলে. দাম, বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ, বিক্রয়-ব্যয় 
প্রভৃতি বদল করিলে অন্যান্য বিক্রেতারা সকলে বা কেহ 
কেহ বাধা দিতে পারে ।* একচেটিয়। বাজার হইতে অলিগোপলির পার্থক্য 
হইল, একচেটিয়া একজন বিক্রেতা, কিন্তু অলিগোপলিতে কয়েকটি । বিশুদ্ধ 
ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতা হইতে ইহ। পৃথক, সেখানে বিক্রেতা ফার্মের সংখ্য। 
অধিক। অলিগোপলিতে মাত্র কয়েকটি ফার্ম থাকায় প্রত্যেক ফার্ম অপর 
ফার্ম সম্বন্ধে খুবই সচেতন । সে জানে দাম ও উৎপাদন সম্পর্কে আমার কোনো ' 
নীতি ব সিদ্ধান্ত অপর কার্মের দাম, উৎপাদন ও মুনাফাকে প্রভাবিত করিবে, 
এই সকল বিষয় সম্পর্কে অপরের কার্যকলাপ আমাকেও প্রভাবিত করিবে। 
সকল ফার্ষের মনেই এই সচেতনতা থাকে । প্রত্যেকটি ফার্মই জানে যে, 
আমার কাজকর্ম ও নীতি সম্পর্কে অন্ত ফর্ম সচেতন । নিজের ফার্মের প্রভাব 
অন্তের উপর কতটা পড়িবে, ফলে তাহাদের কাজে ,কিরূপ প্রতিক্রিয়া 
+554১]] 1791596 17) ড71)101) 615910 210 2 51788]]1 1)017)061 01 5811915 ৭19 ০0199১1960 
0097 6008 19801718 ০1180179915. 71109 ৪019365%6 87081] 37)0১6 1১0 117601019663 
০09:9510709115, 09 10000068৮01 5811615 ০1 ৪ 100100£1069003 ০: 01191910615 690. 07:000.0% 
১8৮ 08 ৪000 (09৮ 6৪0 0০11983 (1786 807 007517780 110 0013 59171706 107109 8100 
58198. 0৫ 17) 119 0081165 01 1018 0:90901, 01 17) 1019 20916191200 95261001609 ০: 110 
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€:5৪৫6102) দেখা দ্দিবে, উহা! আমার উপর কতট! প্রভাব ফেলিবে--এই সকল 
বিষয় হিসাব করিয়া দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে সকল ফার্ম নিজের 
নীতি স্থির করে। এই অবস্থাই অলিগোপলির বৈশিষ্ট্য । 


এইরূপ অলিগোপলি সাধারণত ছুই শ্রেণীর হইতে পারে। ঘদি ফার্মগুলি 
ঠিক একই প্রকার দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে থাকে, তাহা। হইলে উহাকে 
বিশুদ্ধ অলিগোপলি ( 708:6 011601019 ) বলে। যদি এইরূপ বাজারে দ্রব্য 
পথকীকরণ (70:08050৮ 81119:970618600 ) থাকে, তবে তাহাকে পৃথকীকৃত 
"অলিগোপলি (81116190615698 ০1160015 ) বলা হয়। পৃথকীকৃত 
"অলিগোঁপলি এবং একচেটায় প্রতিষোগিতার মধ্যে পার্থক্য খুব কম। উভয্ব- 
ক্ষেত্রেই দ্রব্য পৃথকীকরণ আছে এবং নিজের একদল ক্রেতা থাকায় একচেটিয়। 
অধিকার কিছুট] প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু পৃথকীরুত অলিগোপলিতে 
বিক্রেতা ফার্মটির সংখ্যা কম, একচেটীয্ন প্রত্তিযোগিতার ক্ষেত্রে সংখ্য। অনেক 
বেশি। বিক্রেতা ফার্মটির সংখ্যা বেশি বলিয়। একচেটায় প্রতিযোগিতায় কোন 
ফার্ম অপর সকল ফামকে একত্রভাবে (90. 178889 ) পর্যবেক্ষণ করে । কিন্তু 
অলিগোপলিতে প্রতিযোগীদের কাঁজকর্ম এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া 
:(75৪61995) সম্পর্কে ফার্মকে অনেক বেশি সজাগ থাকিতে হয়। 


জলিগোপগির ভিত্তি (88563 ০? 011£02015 ) 
যে সকল অবস্থা বাজারে একচেটিয়া ফার্যটির উদ্ভব ঘটায় মোটামুটিভাবে 
বলিতে গেলে এ মব অবস্থাই অলিগোপলির শুষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে 
সর্বপ্রধান হইল মাত্রারৃদ্ধির দরুন প্রাপ্ত ব্যয়সংকোচগুলি। অনেক শিল্পেই, 
বিশেষত যেখানে অধিক মাত্রায় যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেখানে কোনো ফার্ম 
দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার স্বনি্ন বিন্দ পাইতে পারে 
নাত্রাবৃদ্ধিব বাযসঙ্কোচ, একমাত্র যদি সে বিরাট আয়তনে গঠিত হুয়। অর্থাৎ 
তি 7. ফামটির মোট উৎপাদন সমগ্র শিল্পের উৎপাদনের অতি 
বৃহৎ অংশ পাইলে তবেই সে সর্বনিয়-ব্যয়-এর স্তরে 
'পৌছিতে পারে । ম্বভাবতই এইরূপ কয়েকটি বৃহৎ ফাম” মিলিয়া সমগ্র বাজার 
করায়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে। এইরূপে ফাম'গুলির সর্বোত্তম উৎপাদনের 
মাত্রার পৌছিবার ইচ্ছার দরুন অনেক মময়ে অলিগোপলির স্ষ্টি হয়। অব্থয 
ইহা হইতে এমন মনে কর। চলে না যে কেবলমাত্র অধিক যন্ত্র বিশিষ্ট শিল্পের 
উৎপাদনের মাত্রার দরুণই বাঁজার অলিগোপলীয় হইয়] পড়ে । অনেক ক্ষেত্রে 
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দেখা যায় যেস্থানীয় ছোট বাজারে, গ্রামে বা সহরে, কয়েকটি দক্ষ ব্যবসাঁয়ী- 
ফার্ম সমগ্র চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে । এইজন্য স্থানীয় ছোট বাজারেও 
অনেকক্ষেত্রে অলিগোপলীয় অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 

অনেক সময়ে দেশের সরকার শুল্ক বা পেটেণ্ট আইনের মাধ্যমে বড় বড় 
ব্যবসায়ী-ইউনিট উদ্ভবে সাহায্য করে। দেশের সরকার ষদি মনে করে থে 
ফার্মটির বৃহৎ আয়তন বা অপরিমিত শক্তি কোনটিই দূষণীয় নহে অথচ ছোট 
ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে দাম সম্পর্কে চুক্তি খুবই নিন্দনীয় তাহা হইলে ফার্মেরা 


দ্াম-চুক্তি করিতে না-পারিয়! পরস্পর মিলিয়] সিপ্বা বৃহৎ ফার্ গড়িয়া তুলিতে 
বাধ্য হয়। 


ইহ! ছাঁড়। সাধারণ ব্যবসায়ীর বুদ্ধি ও ব্যক্তি-মনের ইচ্ছা অলিগোপলি' 
স্ষ্টি করিতে সাহায্য করে। প্রভূত ম,নাফা, শক্তি ও সম্মান, নেতৃত্ব লাভ, 


পরিবারের নামকে বিখ্যাত করার প্রবণতা! এইরূপ সকল: 
নানাকারণে কিছুই বড় ফার্ষ গড়িয়া তোলার পেছনে সক্রিয়ভাবে কাজ, 
প্রতিযোগিতার করিতে পারে। কার্টেল ও ট্রাষ্ট গঠন, আক্রমণাত্মক 
পদ্ধতিতে প্রতিযোগীদের জোর করিয়া হঠাইয় দেওয়া এই 
কাজে সাহায্য করে। বড় বড় ব্যাঙ্ক বা আথিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন ভারতে 
ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান গুলি) এইরূপ ছোট ছোট ফার্ষকে একত্র করিয়া 
স্থবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সাহায্য করে। সর্বশেষে, কোনো শিলে, 
ফার্মের সংখ্যা কম থাকে অনেক সময়ে শিল্পে প্রবেশের পথে বাধা থাকার 
দ্রুন। অনেক শিল্পে দেখা যায় থে উত্পাদন স্থরু করিতে হইলে প্রভূত 
পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয়। নৃতন কোনো ফার্স এ শিল্পে প্রবেশের পুৰে 
চিন্তা করে যেসেপ্রবেশ করিলে উৎপাদন বাড়িয়া দাম কমিয়া যাইতে, 
পারে, ফলে দাম কমিয়। লাভের সম্ভাবন! তিরোহিত হইতে পারে। প্রতিষ্ঠিত 
ফার্মগুলি তাহাকে হুটাইবাঁর জন্ত দামের লড়াই সরু করিতে পারে। প্রাচীন 
ফার্ষগুলির দ্রব্য ছাড়িয়া তাহার নৃতন ট্রেডমক যুক্ত দ্রব্য কেহ ক্রয় না-ও 
করিতে পারে। ইহার জন্য যে প্রভৃত পরিমাণ বিজ্ঞাপন ব্যয় দীর্ঘদিন ধরিয়া 
চালাঁইতে হইবে তাহার পরিমাণ কম নয়। আধুনিক জগতের অলিগোপলি 
বিশেষভাবে ভ্রব্পৃথকীকৃত অলিগোপলির ফুলে ষে প্রভূত পরিমাণ মূলধন 
প্রয়োজন হয় তাহা সহজেই বুঝ! যায়। ইছার দরুণ ন্বাধীন ব্যবসায় সম্পর্কে 
মানুষের ধারণ। বর্তমানে অনেক পরিবতিত হইতেছে । যেখানে ছোট ছোট 
ফার্ম থাকে সেখানে ব্যবসায়ে প্রবেশের স্বাধীনত1 থাকিতে পারে। 


অলিগোপলিতে দাম 295 


জলিশোপলিতে দাম ও উগপাঞ্জন-পরিমাণের অনির্দিষ্টুতা (56669. 
10017805 0? 51306 9100 08৮009৮ 80067 011£02015) 
অলিগোপলির বাঁজারে দ্রবোর দাম নিরূপণের সমস্য। অন্যরূপ বাজারের 

তুলনায় অনেক পৃথক । বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া বাজারে 

কোনো ব্যক্তিগত বিক্রেতা সর্বাধিক মুনাফার নীতি গ্রহণ করিয়া চলে বটে কিন্ত 
মে অপর কেনে! ফার্ষের দাম ও উৎপাদন সম্পবাঁয় নীতি সম্পর্কে খোঁজখবর 
না-ও রাখিতে পারে । নিজন্ব সর্বাধিক মুনাফার বিন্দুতে উৎপাদন করিয়া সে 
স্থায়ী ভারসামো (88119 ৪0011171070) পৌছে । মে নিজের দাম বা 
উৎপাদনের নীতি বদলাইলে তাহার প্রতিষোগীরাঁও তাহাদের নীতি কিরূপে 
কতট1 বদলাইবে এই বিষয়ে ফার্ষের কোনে চিন্তা থাকে না। একচেটীয় 
প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও অবস্থা একই রূপ। সেখানে এককভাবে কোনো! 
একটি ফার্ম অনেকের মধ্যে একা, তাই সে জানে যে তাহার দ্বামের নীতি 
অপর ফার্মকে ততটা প্রভাবিত করিবে না, যেমন বিশুদ্ধ প্রতিষোগিতায় করে 
না। সেইরূপ বাক্তারে শিল্পের অন্তর্গত অন্যান্য ফার্মের তুলনায় একটু পৃথক 
দ্রব্য উত্পাদন করিয়া নিজ দ্রব্যের দাম মে নিজেই কতকটা স্থির করিতে 
পারে, এবং কোনো প্রতিষোগীর নিকট হইতে .তাহার ততট| ভয়ের কারণ 
নাই, যেমন বিশুদ্ধ একচেটিয়ার ক্ষেত্রে ঘটে। কিন্তু অলিগোপলিতে ঘটন। 
সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ এবং এই পার্থক্যের কারণ হইল বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম। 
প্রত্যেকটি ফার্ম সমগ্র শিল্পের বৃহৎ অংশ উৎপাদন করে, ফলে তাহার প্রত্যেকটি 
কাজ এ শিল্পের অন্যান্য ফার্মের উপর প্রভাব ফেলে । নিজের কাজের ফলে 
অন্তান্যি ফার্ম কি নীতি অবলম্বন করিবে সেই বিষয়ে প্রতিটি ফার্ষকে অতি অব্ঠ 
সচেতন থাকিতে হয়। যে কোনো কাজ স্থরু করিলে প্রতিযোগীর। সকলে 
মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে, ইহাঁও তাহাকে ভাবিতে হয়। 
তাহার প্রত্যেকটি নীতির দরুণ তাহার মুনাফ! কিরূপে প্রভাবিত হইবে এই 
বিষয়ে তাঁহাকে সচেতন থাকিতে হয় এবং অনেক সম্ভাব্য গ্রহণীয় নীতির মধ্য 
হইতে তাহাকে এমনভাবে সঠিক নীতিটি বাছিয়! লইতে হয় যাহাতে তাহার 
সর্বাধিক লাভ হইতে পারে । অন্তান্ত ফার্ম গুদলও একইভাবে আচরণ করে। 
এইভাবে প্রত্যেকটি ফার্ম একে অপরের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হইতে 
থাকে । অলিগোপলিতে প্রত্যেকটি ফার্মই "চিন্তা করে অন্থান্ ফার্সগুলি কি 
করিবে । কতিপয় ফার্মের মধ্যে একধরণের প্রচ্ছন্ন পরম্পর সংলগ্রতা বজায় 
থাকে । বিভিন্ন ফার্সের দাম ও উৎপাদনের নীতি পরস্পর জডাইয়। গিয়! 
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অলিগোপলিতে নানারূপ অবস্থা ও জটিলতার সম্ভাবন। স্ঙ্টিকরে। এই সকল 
কারণে অনেকে বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলিগোপলিতে ফার্মের দাম ও 
উৎপাদন নীতি অনিশ্চিত হুইয়। পড়ে। 


ধরিয়। লওয়া ধাউক কোনে! ফার্ম দামের ব্যাপারে তিন প্রকার পথ লইতে 
পারে £ দাম বাড়ানো, দাম কমানো, এবং দাম সমান রাখা। তাহার 
প্রতিছন্দ্বী ফার্মও উহার প্রতিক্রিয়ায় এই তিনটি উপায় গ্রহণ করিতে পারে। 
ইহার ফলে নয়টি অবস্থা দিতে পারে, প্রতিটি অবস্থা তাহার মুনাফার পরিমাণে 
প্রভাব আনিবে। অধ্যাপক স্বিটুভক্কি (9160%.85 ) এইরূপ পরস্পর 
নির্ভরশীলতা ও অনিশ্চয়ত! বুঝাইবার জন্য একটি সুন্দর তালিকার সাহায্য 
লইয়াছেন |» 


উহার প্রতিক্রিয়ায় গ্রতিছন্দী ফার্মের বিভিন্ন পথ অবলম্বন 
দাঁম-পরিবর্তন- রা এই তালিকাঁতে চারিটি স্স্ত 
কারী ফার্মের |: * | (0]190)7 ) ও চারিটি 
1:95 110 11 | সারি (7০৭) আছে। 
বিভিন্ন পথ | _7৫ 0 [7, | একেবারে বাঁদিকের তুস্তের 
তিনটি সারিতে দেখান 


হইয়াছে দাম পরিবর্তনকারী 











অবলধন ঢা 


ফার্সটি দাম বাডাইতে পারে (1 চিহ্ন ), দাম সমান রাখিতে পারে (- চিহ্ন ), 
এবং দ্বাম কমাইতে পারে ( $ চিহ্ন )। তাহার প্রত্যেকটি কাজের প্রতিক্রিয়ায় 
প্রতিদ্বন্দী দ্বিতীয় ফার্মটি ষে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পারে তাহা প্রথম 
সারিতে দেখান হইয়াছে । 9 হইল প্রথম ফার্যটির লাভ, [ হইল তাহার 
লোকসান, এবং 0 হইল তাহার শূন্যাবস্থা, লাভ বা লোকসান কিছুই নয়। 
প্রথম ফার্ধটি দাম বাড়াইলে প্রতিছন্ী দ্বিতীয় ফার্মটি যদি দাম বাড়ায়, তবে 
প্রথম ফার্সটির লাঁভ হুইবে, দ্বিতীয়টি দাম সমাঁন রাঁখিলে তাহাতে প্রথমটির 
লোঁকসান হইবে, দ্বিতীয়টি দাম কমাইলে (প্রথমটির ) বেশি লোকসান 
হইবে । প্রথমটি দ্দাম সমান রাখিয়াছে, এই অবস্থায় দ্বিতীয়টি দাম বাড়াইলে 
প্রথমের লাভ, দ্বিতীয়টি সমান রাঁখিলে প্রথমের শৃন্ঠাবস্থা, সে দাম কমাইলে 
প্রথমের ক্ষতি। প্রথম দ্বাম কমাইলে দ্বিতীয় যদি দাম বাড়ায় তবে প্রথমের 
লাভ, সে দাম সমান রাখিলেও প্রথমের লাভ, সে দাম কমাইলে প্রথমের ক্ষতি । 
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অলিগোপলিতে কেবলমাত্র দামের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দিত| চলে তাহা নছে। 
উপরস্ত, দ্রব্যের উতৎ্কর্ষসাধন ও বিক্রপ্ন-বায়ের ভিডিতেও প্রতিযোগিতার তীব্রতা 
নিতান্ত কম নয্ব। প্রতিদ্বন্্ী ফার্মের উপর উহারও প্রায় সমান প্রতিক্রিয়। 
দেখ! দিতে পারে । পরস্পর নির্ভরশীলতার মাত্রা এত বেশি বলিয়! ফলাফসও 
অনিশ্চিত। অবশ্য কোনে। কার্য যদি নেতা হিসাবে দেখ! দেয় এবং অন্তের। 
অন্ুচর হিসাবে তাহার দ্বারা নির্দিষ্ট দাম ও উৎপাদন নীতি অনুসরণে প্রস্তত 
থাকে, তবে ফার্ম গুলির দাম ও উৎপাদন পরিমাণে নির্দিষ্টত। আসে 
(06697071081 )। অনেক সময়ে অলিগোপলীয় ফার্মের প্রকাশ্ঠ বা গোপন 
বোঝাবুঝি বা চুক্তির মাধ্যমে দাম স্থির করে এবং বাজার নিজেদের মধ্যে 
ভাগাভাগি করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে । কিন্ত একাধিক ফার্ম নেতা 
হইতে চাছিলে অবস্থা অনিশ্চিত। অনেকদিন পুর্বে 1838 সালে ফরাসী ধন- 
বিজ্ঞানী অগাষ্টিন কুর্ণে৷ ডুয়োপলির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির ফার্মের দাম ও উৎপাদন 
নিরিষ্ট হওয়া সম্ভব, এইরূপ একটি নমুনা! ব। মডেল উপস্থিত করিয়াছিলেন । 


এসলিগোপলিতে দামের অপরিবর্তনশীলতা বা মোচড়ানে। চাছিদ। 
রেখা (09:10 21810165 00060 01100017৪0০ 7101 
1)8108900 00:5৪ ) 
পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের সম্মুখে তাহার দ্রব্যেব জন্য চাহিদা 
রেখা-স-অক্ষের সমান্তর1ল সরলরেখা রূপে প্রতিভাত হয় । অপূর্ণ প্রতিযোগিত। 
থাকিলে একচেটিয়া বা একচেটায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের সম্মুখে 
চাহিদারেখা ডাছিনে নিম্াভিমুখী । কিন্ত অলিগোপলির ক্ষেত্রে ফার্ষের সম্মুখে 
কোনো স্থনিদিষ্ই আকারের চাহিদা-রেখা থাকিতে পারে না। কোনো ফার্স 
তাহার দাম বা বিক্রয় বদলাইলে প্রতিষোগী ফার্ম গুলি তাহাদের দাম বা বিক্রয় 
নীতি কিরূপে বদলাইবে এই সম্পর্কে ফার্মকে আন্দাজ করিতে হয়। প্রতিষোগী 
ফার্ম গুলির মনে নাঁন। প্রতিক্রিয়। দেখা দিতে পারে এবং তাঁহাব স্থলে তাহার 
বহু বিভিন্ন ধরণের দাম বা উত্পাদন নীতি গ্রহণ করিতে পারে । স্থতরাং 
কোনো! ফার্ম সঠিক ভাবে অনুমান করিয়া বলিতে পারে না দাম কমাইলে ব1 
বাড়াইলে তাহার দ্রব্যের জন্য চাহিদারেখা কি আকার ধারণ করিবে । বিস্িন্ন 
অন্গমানের ভিত্তিতে সে তাহার সম্মৃথে বিভিন্ন চাহিদা-রেখা দেখিতে পায় । 
অধ্যাপক ক্যালডর (ব1080158 [0৪190£) 1934 সালে প্রথমে অলিগোপলীয় 
ফার্মের সম্মুখে চাহিদা-রেখ| লইট্পা আলোচন! শুরু করেন। তাহার পরে 
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অধ্যাপক সৃইজি (৪9925 ) ও তাহার পরবর্তাঁ ধনবিজ্ঞানীর! অলিগোপলির 
অবস্থায় চাহিদ] রেখার গড়ন সম্পর্কে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন । 
স্থইজির অভিমতে অলিগোপলীয় বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য দীমের অপরিবর্তন- 
শীলতা। তিনি বলেন যে, এই অপরিবর্তনশীলতার কারণ হইল ফার্মের সম্মুখে 
চাহিদা-রেখাঁর রূপ মৌচড়াঁনে৷ বা দোমড়ানো | দ্রব্টির চলিত দামে ফ্ার্মটি 
লক্ষ্য করে যে তাহার সম্মথে চাহিদ। রেখাটির উপর একটি মোচড় (10101: ) 
আছে। অর্থাৎ ফার্ষটি যদি এ চলতি দাম হইতে একটু বেশি দাম দাবী করে 
তবে তাহার প্রতিযোগী ফার্মের। দাম বাড়াইবে ন।, ফণে তাহার বিক্রয় কমিয়া' 
যাইবে । সে দাম বাডাইল অথচ অন্টের দাম সমান রাখিল-_-এই অবস্থায় 
তুলনামূলকভাবে তাহার দ্রব্যটি বেশি-দামী হওয়ায় প্রতিষোগী ফার্ম গুলির 
দ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়িয়! যাইবে । আবার ফার্মটি ধদি চলতি দাম হইতে 
দাম কমাইয়। দেয় তাহ! হইলে অন্যেরাও দাম কমাইবে। ইহার ফলে 
পরিব্ত সামগ্রীগুলি হইতে চাহিদা তাহার দ্রব্যের দিকে সরিয়! আসিতে পারে 
না, ফলে বিক্রয় বেশি বাড়িবে না (কেবলমাত্র আয় প্রভাবের দরুণ অল্প একটু 
বিক্রয় বাড়িতে পারে )। অর্থাৎ, দাম-বুদ্ধির অঞ্চলে চাহিদা-রেখাটি স্থিতিস্থাপক 
অল্প দাম বৃদ্ধিতে বিক্রয় বেশি কমিয়া যায়, ফার্মের মোট রেভিনিউ কমে; 
এবং দ্াম-হ্বাসের অঞ্চলে চাহিদ1-রেখাটি অস্থিতিস্থাপক, অল্প একটু দাম কমিলে' 
চাহিদা উহা অপেক্ষা কর হারে বৃদ্ধি পায়, মোট রেভিনিউ হাস পাক । নিচের 
চিত্রে ইহা! দেখ। যাইতেছে । 
ছুইটি অনুমানের ভিত্তিতে আমর] এই চিত্রটি আলোচন1 করিতে পারি £ 





৮6/% 


পরিস্গাশ এ 
প্রথমত আমাদের ফার্ষটি দাম কমাইলে অন্যান্য প্রতিযোগীরাও দাম কমাইয়। 
দেয় ফলে যেদাম কমাইল তাহার দ্রব্যের বিক্রয় বাড়িতে পারে না। এই 
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অবস্থায় ইহার সম্মখে চাহিদা-রেখা [07 তুলনামূলকভাবে অস্থিতিস্থাপক। 
দ্বিতীয়ত, মনে কর আমাদের কোম্পানী একমাত্র দাম কমাইল এবং অন্য কেহ 
দাম কমাইল না। ইহার ফলে চাহিদ। অনেকট! বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। অর্থাৎ যদি কেহ তাহার দাম-পরিবর্তনকে অন্নুসরণ না করে তকে 
তাহার সম্মখে চাহিদা-রেখ! তুলনামূলকভাবে স্থিতিস্থাপক। যেমন, ৫0. । 
মনে কর, আমাদের ফার্সটি 0 বিন্,তে আছে, অর্থাৎ 0৪ দামে 0৫ বিক্রয় 
করিতেছে। স্ুইজির অভিমতে কোনে! অলিগোপলীয় ফার্মের ক্ষেত্রে তাহার 
দাম-পরিবর্তন হুইলে প্রতিযোগীদের মধ্যে নিমুলিখিত ধরনের প্রতিক্রিয়া! দেখ! 
যাইতে পারে । 

দাম কমাইলে : যর্দি আমাদের ফার্মটি দাম কমায় তখন প্রতিযোগীরা 
নিজেদের ক্রেতা হারাইবার ভয়ে নিজেদের দামও কমাইয়! দিবে। অর্থাৎ 
আমাদের ফা্মটি দেখিবে যে 0 বিন্দু হইতে দাম কমাইলে তাহার সম্মুখে 
চাহিদা! রেখ! হইল 07) বা অস্থিতিস্থাপক। 

দাম বাড়াইলে : যদ্দি আমাদের ফার্ষটি দাঁম বাড়াইয়া দেয় তবে তাহার 
প্রতিযোগীর। তাহাকে অন্নরণ করে না এবং ক্রেতারা তাহাকে ছাড়িয়া 
পরিবর্ত সামগ্রীর দিঁকে বা প্রতিযোগী ফার্মগুলির দিকে বেশি ঝুঁকিয়! পড়ে । 
অর্থাৎ দাম বাড়িলে তাহার সম্মুখের চাহিদা-রেখার রূপ হইল ৭০ বা 
স্থিতিস্থাপক | 

এইরূপে দেখা যায় যে অলিগোপলির কোনে! ফার্মের সম্মুখে এই ছুই 
অবস্থার মিলনের স্থল হিসাবে যে মোট চাহিদা-রেখ! দেখা যায় তাহার গড়ন 
হইল 0৫1) উহার 0 বিন্দুতে একটি মোচড় আছে এবং ফার্ষটি ০ দামে 0৫ 
বিক্রয় করিতেছে এবং কোনদিকে দাম পরিবর্তনের কোনে! ইচ্ছা তাহার 
নাই। ইহারই ফলে দামের অপরিবর্তনীয়তা দেখা দিয়াছে । 


অনুশীলনী 


1)15861060131) 066%79৫7) 610 0010091068 01 71179 ৪110 0119791011%660. 011601)017. 

এয 55 00097৮110৮৮ 01 59010 0956 10000165009 10 01189০)% ” 

1)150059 6108 51181)9 01 6116 09119000010 [90106 ৪ ০0110010115 070010001", 
4. 10০0 6109. 0920900. 0015০ 180108 & ঠিতো। 13 110090 2 ড050 ৯11) 09 6০ 

01961100178 91109 &1)0 0961৮ ? 
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এতক্ষণ পর্যস্ত আমর পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনে! একটি ফার্মের 
ভারলাম্যের অবস্থা আলোচন! করিয়াছি । সেই বিশ্লেষণের সময় আমর! ধরিয়। 
লইয়াছি যে, দ্রব্যমামগ্রীর প্রান্তিক উপযোগিতা! এবং প্রাস্তিক উতপা্দন-বায় 
আমাদের জানা আছে, অথব| উহ! আমর! বাহির করিতে পারি। এইরূপ 
অবস্থায় দ্রবোর দাম ও ফার্মের ভারপাম্য কিরূপ অপেক্ষারুত মহজ, ইহাতে 
সং্দহ নাই। বর্তমানে আমর দ্বামনিবূপণের সহিত জডভিত আরও কয়েকটি 
সমস্য। আলোচন। করিব । 
আমাদের মনে রাখ! দরকার, সমাজে কেবল একটি দ্রব্যই ক্রয় বিক্রয় হয় 
ন।, বিভিন্ন দ্রব্যসাঁমগ্রী একে অন্যের সহিত বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত । এই 
সম্পর্কের দকন একটি দ্ব্যের দামে উঠানাম। অন্যান্য দ্রব্যের দামের উপরও 
প্রভাব বিস্তার করিয়া! থাকে । আমাদের তাই এইরূপ 
ৃ এন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দামসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করিতে 
হইবে। বান্তব জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি কয়েকটি দ্রব্য 
একসঙ্গে ভোগ করে, এই অবস্থায় আমরা এককব্রভাবে এ দ্রব্যমম্মিলনের প্রাস্তিক 
উপযোগিতা জানিতে পারি, কিন্তু পৃথকভাবে একটি দ্রব্যের প্রান্তিক 
উপযে!গিতা৷ বাহির কবিতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে একই উত্পাদন ধারার 
মধা দিয়। একাধিক দ্রব্য উৎপাদন হয়, অর্থা২ একটি ফার্মে এক উৎপাদন ধারায় 
একাধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থায় প্রায় একটি দ্রব্যের পৃথক প্রান্তিক 
উৎপাদনব্যয় বাহির করা চলে না। এইরূপ সংযুক্ত চাহিদ। ব] “সংযুক্ত 
যোগানের” ক্ষেত্রে দ্রবাটির দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা আমাদের 
আলোচন। করা দরকাঁব। 
আমর! এতক্ষণ আলোচনাব সময় ধরিয়৷ লইয়াছি যে রাষ্টের কোনরূপ 
কাজকমে'র ছার! দ্রব্যের দাম-নিরূপণ যেন প্রভাবিত হয় না। বাস্তবে কিন্ত 
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ইহ! সত্য নয়। ক্রেতা ও বিক্রেত। হিসাবে ব্যক্তির কাজকম' আধুনিক কালে 
রর ই বিচিত্র উপায়ে র।ষ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই রায় 
রাষ্্ী প্রভাব তিনদিক প্রভাঁব-মুক্ত দাম নিরূপণ তত্বের আলোচন। বিজ্ঞানসম্মত. 

হইতে বিবেচোা হইতে পাঁরে না। দাম নিরপশের উপর সাধারণভাবে 
তিন পদ্ধতিতে রাষ্টেব প্রভাব আলোচন। কর! প্রয়োজন । 


অনেক সময় রাষ্ট ছব্যের উৎপাদন বা] বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করে। 
কর আরোপের ফল দামের উপর কি হইবে এবং ইহার ফলে ফার্মের ভার- 
সাম্যবস্থায় কিরূপ পরিবর্তন আমিবে তাহ। জান! দরকার । 
এন _._দ্বিতীক্পত, একচেটিয়া ফার্মের মুনাফা কমাইবার অভি প্রায়ে 
অনেক ক্ষেত্রে রাষর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ (001০৩ ০০০৪:০] ) 
করে। দামের এবং ফার্মের উপর রাষ্থ্ীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রভাব ও জানা 
প্রয়োজন । 
সর্বোপরি, আধুনিক জগতে প্রায় প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রের মালিকানায় ও 
পরিচালনায় দ্রব্যলামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে । ক্রেতার সার্বভৌমতা এবং উদ্যো- 
ক্তার স্বাধীনতা এই সকল দেশে সংকুচিত হইয়া! আমিতেছে। সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক সংগঠনের এই ঝোঁক প্রবল হওয়ায় রায় 
নেতৃত্বে ভোগ, উৎপাদন ও দামনিরূপণের কাজ চলিতেছে। 
পুর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিপ্না অথবা অলিগোপলি, বাজারে এই সকল রূপের 
কোনটিই বান্তব জীবনে দেখ! যায় না । ক্রেতা ও বিক্রেতাগোষ্ঠীর পারম্পরিক 
কাজকমের ফলম্বরূপ দাম স্থির হইবে, এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতির বাস্তব কার্যকারিতা, 
প্রয়োগগত বা ব্যবহারিক উপযোগিতা অনেক পরিমাণে হান পাইয়াছে। 
সমাজতান্ত্রিক দেশে অথবা রাষ্ট্রীয় ধনতাস্ত্রিক দেশে পরিকল্পন] কমিশন অথব! 
রাষ্ট কর্তৃক দাম নিরূপণের বিবিধ সমস্যা আমাদের আলোচন! করিতে হুইবে। 


রাষ্ীয দাম নিকপণ 


জংযুক্ত যোগান ও চাহি] ( 0০:06 70622800800. 387১0] ) 
দামসমুছের পরম্পর নির্ভরশীল্ত। কাছছাকে বলে (10667097060060 
2021058 ) 
কোনো দ্রব্যের দামে পরিবর্তনের প্রভাব শুধু সেই দ্রব্যটির চাহিদা! ও 
যোগানের উপরেই আবদ্ধ থাকে না 9 সেই দ্রব্যটির সহিত চাহিদা! ও ষোগানের 
দিক দিয়া সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত দ্রব্যের উপরেও পড়ে । সুতরাং কোনো ছুব্যের 
দ্বামে পরিবর্তন হইলে অন্ান্ দ্রব্যের দামও পরিবতিত হইয়া থাকে । একটি 
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প্ব্যের দামের পরিবর্তনের সহিত এই সকল অন্যান্য দ্রব্যের দামে পরিবর্তন 
চারি প্রকারে যুক্ত থাকিতে পারে বলিয়! মনে করা হয়। 

প্রথমত, সংযুক্ত যোগান (5০:06 98015) 1 অনেক দ্রব্য একূপ আছে 
যাহার! একই উৎ্পাদন-ধারায় উৎপন্ন হয়; তখন একটি দ্রব্য অপর প্রধান 
ব্রব্টির (1৬1510-00:09908) উপদ্রব্য (35-0:০900$) ) যেমন-ধান ও খড়, 
পশম ও মাংস, গ্যাস ও কোক ইত্যার্দি। ইহাদের সহোৎপন্ন ডরব্য (0০06 
0:000৫৮), সংযুক্ত যোগান সামগ্রী ব] যুক্তদ্রব্য বলা হয় ' 

যদি ইহার মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বাড়ে, তাহা হইলে উহার উত্পাদন 
বৃদ্ধির ফলে অপর দ্রব্যটির উৎপাদনও বাড়িক্। যায়। কিন্ত উহার জন্য চাহিদ। 
স্থির থাকায় যোগান-বৃদ্ধিব্ ফলে তাহার দাম কমিয় যায়। অপর পক্ষে, ঘি 
দ্রব্যের দাম কমে, তবে তাহার উৎপাদন কমাইলে অন্য দ্রব্টির উৎপাদন ও 
যোগান কমিবে এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে । এইরূপে সংযুক্ত-ষোগানের ক্ষেত্রে 
একটি দ্রব্যের দামে পরিবত্তনের ফলে অপর দ্রব্যটির দাম পরিবতিত হয়। 

দ্বিতীয়ত, সংযুক্ত চাহিদা (5০126 19980820)। একই অভাব মিটাইবার 
জন্য যখন কয়েকটি দ্রব্যের একত্রে চাহিদ] হয়, যখন সেই সকল দ্রব্যকে সংযুক্ত- 
চাহিদ] দ্রব্য বলা হয়। এই সকল দ্রব্য একটি অপরটির অন্রুপুরক (0০920016- 
1080081 €০০৭৪)। অন্কুপুরক দ্রব্যপমূহের দামও পরস্পরের বিপরীতা- 
ভিমৃধী। কলমের দাম কমিলে উহার চাহিদ] বৃদ্ধির ফলে কালির চাহিদাও 
বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার দাম বাঁডিবে। ইহাদের মধ্যে একটি দুপ্পাপ্যতর 
(9০:০6) হইয়া! উঠিলে অপরটির দাম কমিবাব সম্ভাবনা, কারণ ইহার 
চাহিদাও কমিয়৷ যাইবে । 

তৃতীয়ত, মিশ্রিত যোগান (0০201008168 9010015)। একটি অভাব 
মিটাইতে পারে এইরূপ প্রতিযোগী বহু দ্রব্য থাকিতে পারে। ইহার] পরস্পরের 
প্রতিযোগী সামগ্রী, ইহাদের একটিকে অন্তের পরিবর্ত-দ্রব্যও বল! চলে। 
প্রতিযোগী সামগ্রীসমূহের দাম সাধারণত একই দিকে পরিবতিত হয়। ধেমন 
চায়ের দাম বাড়িলে কফির চাহিদা! ও দাম বৃদ্ধি পাওয়াব সম্ভাবন1। চায়ের দাম 
কমিলে, কফির চাছিদ। কমিবার ফলে উহারও দাম কমিয়। যাইতে পাবে । 

চতুর্থত, মিশ্রিত চাহিদা (0০903098169 108009%09) | যদ্দি বিভিন্ন কার্ষে 
ব্যবহারের উদ্দেশ্টে একটি দ্রব্যের চাহিদা] হয় তাহ! হইলে তাহাঁকে মিশ্রিত 
চাহি] (0972000098869 0620800) বলা হয়। যেমন-_-আলো জালানো, যন্ত্র 
চালানো, প্রভি বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্তে লোকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে। 
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'এক ব্যবহারে উহার দ্দাম বুদ্ধি পাইলে সকল ব্যবহারেই উহার দাম বৃদ্ধির 
কোক দেখা যায়। 


জহোৎ্প দ্রব্যের দাম নিরূপণ (271010£ ০? 30106 2:0000%8 ) 
কোনে। একটি ফাম ইচ্ছ! করিয়! বা বাধ্য হইয়া! একসঙ্গে একাধিক জ্ব্য 
উত্পাদন করিতে পারে । অনেক সময়ে দেখা যায়, একটি দ্রব্য উত্পাদন 
করিলে অপর কোনো দ্রব্য সম্তায় উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন, & দ্রব্য 
উত্পাদন ও বিক্রয় করিলে কম ব্যয়ে 3 দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় সম্ভবপর 
হইয়! উঠিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ফাটি ইচ্ছা! করিয়া 

সহোত্পাদন কাহাকে 
রা উভয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতেছে এইরূপ সম্তব। 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে টেকৃনিকাল বা প্রাকৃতিক কারণে একটি 
ব্রব্যের উৎপাদনের ফলে অপর কোনো দ্রব্য আপনা-আপনি উৎপন্ন হইয়] যায়; 
ফামটি বাধ্য হইয়। অবস্থার চাপে একই উতপাদনধারায় একাধিক দ্রব্যকে উত্পাদন 
করিতেছে, এইরূপ ঘটিতে পারে। এই অবস্থায় এই সকল দ্রব্য বল! হয় 
সহোতপন্ন দ্রব্য (3০106 7):00068) এবং উত্পাদন ধারার এই অবস্থার নাম 
হইল সহোত্পাদন (1০106 7১০00961051) ; যেমন, পশম ও মাংস, ধান ও খড় 
গ্যান ও কোক প্রভৃতি |* 

এই সকল সহোতৎ্পন্ন দ্রদ্যসযূহের দামনিধারণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্থবিধা 
হইল যে, প্রত্যেক ডব্যের পৃথক উৎপাদন-ব্যয় জান! যায় না। উহাদের একত্র 
উৎপাদনের মোট ব্যয় জান। আছে, কিন্তু প্রতিটি দ্রব্যের পৃথক প্রান্তিক ও গড় 
উৎপাদন ব্যয় জান! নাই। অথচ দ্রব্যের দাম, দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে উহার গড় 


ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবে । এইরূপ অবস্থায় দ্রব্যের দাম নিরূপণ হইবে 
কি ভাবে? 

উত্পাদন ধারা হইতে যে-অন্ুপাতে এই দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হয় তাহা স্থির 

( দা19৭ ) বা! পরিবতনীয় (ড8:15)16) হইতে পারে । দুই 

উৎপন্ন এব্যগুলিৰ বা! ততোধিক দ্রব্য যদি কেবলমাত্র স্থির অন্ুপাতেই উৎপন্ন 

টস হইতে থাকে__যেমন ] ইউনিট & উৎপাদনের সহিত 

যদি সর্বদাই 2 ইউনিট & উৎপন্ন হয়, তাহা হুইলে দাম 


নিরূপণের কোনো অন্থুবিধা নাই । আমরা 1423 এই ষোগসমট্টিকেই 
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এক ইউনিট বলিয়া মনে করিতে পারি। উভয়ের এই মিলিত যোগসমষ্টিকে 
আমর! একটি নৃতন দ্রব্য যেমন যু বলিয়া মানিয়া লইতে পারি । এখন 2 
ভরব্টির বিভিন্ন পরিমাঁণ উৎপাদনের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় অন্ুযাঁয়ী উহার ব্যয়- 
রেখাগুলি বাহির করাও আর অন্ুুবিধাজনক নয়। ফার্ম দি দামগ্রহীতা' 
(77109 6879: ) হয়, তবে & ও 3 দ্রব্য ছুইটিকে ছুই বাজারের চলতি দামে 
সে বিক্রয় করিতে পারিবে । এইবূপে তাহার মোট রেভিনিউ-রেখার আকৃতি ও. 
বাহির করা সম্ভবপর । ব্যয় ও রেভিনিউ-রেখা বাঁনিতে পারিলে ফামে কর 
উৎপাদন ও বিক্রয়-পরিকল্পন! জানিতে পারা যায়। 


4 অথবা! 9 দ্রব্যের প্রত্যাশিত দামে পরিবর্তন আসিলে ফামে'র এই বিক্রয্ক 
পরিকল্পন1 বদলাইয়। যায় । ধেমন,.এ-র দাম যদি বাড়ে অথচ 13-র দাম সমান, 
থাকে, তবে & ও 8-র উত্পাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে । -র দাম ব্দলাইলে 
বিভিন্ন দামে কি-পরিমাণ £ বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিবে তাহ সাজাইয়। 
আমর /১-র যোগান রেখ গঠন করিতে পারি। এইরূপে 
-র যোগান রেখাও গঠন করা চলে। সাধারণ যোগান 
রেখার সহিত সহোত্পন্ন যোগান-রেখার পার্থক্য হইল একটুকু যে, 4 দ্রব্যের 
যোগান-রেখ। 7 দ্রব্যের দামের উপর কিছুট? নির্ভরশীল, কারণ ৪ দ্রব্যের দাম 
বাড়িলে বা! কমিলে উতপার্দন বাড়াইবার বা কমাইবার ফলে & দ্রব্যেব 
উৎপাদন আপনা-আপনি বাড়িবে ব কমিবে। 


পাম কিরূপ স্থির হয় 


সহোৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে যদি পরিবর্তনীয় অনুপাতে উৎপাদন করা যায় তকে 

বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পডে। অবশ্ঠ এক্ষেত্রে ফার্ম 

068 ছুই (বা ততোধিক) দ্রব্যের বিভিন্ন সম্মিলনের নিয়ত 

মোট ব্যয় জানিতে পারে এবং উহাদের দাম ও চাহিদা 

জান|! থাকিলে প্রতিটি সম্মিলন হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ-এর হিমাব করিতে 

পারে। ব্যয় ও রেভিনিউর এই সকল তথ্য জান! থাকিলে ফামের পক্ষে 
সর্বাধিক সুবিধাজনক উৎপাদন ও বিপ্রয্ন পরিকল্পন! গ্রহণ কর! সম্ভব। 


ছ্াের উপর জরকারের প্রস্তাব (101061006 0? 0০567107006 
9০ 51068 ) 
কর আরোপের কলাকফল ( 8190৪ ০1 [93:65 ) 
আধুনিক কালে প্রতিটি দেশের সরকারই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও 
বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করিয়া থাকেন। এইরূপ কর আরোপের কি 


দামের উপর সরকারের প্রভাব 305 


ফলাফল হইতে পারে, তাহ? আলোচনা করা দরকার । নীচের ছবি হইতে 
ইহা! অনেকটা বোঝা যাইবে । 
কর আরোপের পুবে চাহিদা ও যোগানের অবস্থা 117) এবং 9581 
রেখ। ছইটির দ্বার! প্রকাশ পাইতেছে । 0 হইল ভারসাম্যের দাম, আলোচ্য 
সময়ের মধ্যে 9৫ পরিমাণ ক্রয় ও বিক্রয় হইতেছে । মনে কর, প্রতি-ইউনিট 
বিক্রয়ের উপর সরকার কিছু পরিমাণ (50 পঃ বা] টাকা) কর ধার্ধ করিল। 
করের ফলে তৎক্ষণাৎ যোগান রেখা ইউনিট-প্রতি করের 
টস পরিমাণ অনুযায়ী বাম দিকে সরিয়া যাইবে । কারণ 
প্রতিটি বিক্রেতা নিজের মনে এইরূপ চিন্তা করিবে £ 
আমার উত্পাদন ব্যয় নির্দিষ্ট আছে, এই অবস্থায় আমাকে ইউনিট পিছু 1 
টাকা পাইতে হইলে আমি 100 ইউনিট উৎপাদন করিব। সরকার 
যদি আমার নিকট 50 পঃ কর আদায় করে, তবে এই সর্বাধিক নীট 
রেভিনিউ বজায় রাখিতে গেলে ক্রেতারা ইউনিট-পিছু টাঃ 150 পঃ 
দিবে। কর আরোপের পরে, তাই ভারসাম্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়া 0% 
হইয়াছে, এবং সেই সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য ক্রয-বিক্রপের পরিমাণ 


ধা 


নও 





গরত্যাশিতে দাগ 
৩ শপ 


০০ আঃ রটে গর পা ধার) হাঁটে খাটে দুটি ও হি ও 








€5 ০. ৯ 9৫ 
্হ্গযাব্য ধায় ও বিত্রশ্ব 
হাস পাইয়। 09 হইয়াছে । পূর্বেকার ভারসাম্য বিন্দুর (1) সহিত 
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পরবর্তা ভারসাম্য বিন্দুর (]ধ) তুলনা করিলে আমরা করের ফলাফল 
পরিমাপ করিতে পারি। ক্রেতা এখন 29 ( -],ঘ' ) পরিমাণ কম দ্রব্যের 
জন্য ইউনিট-প্রতি ০, (-[এণ') পরিমাণ বেশি দাম দিতেছে; বিক্রেতার! 
098 পরিমাণ বিক্রয়ের উপর ইউনিট-পিছু গণ্য কম 
পাইতেছে। কর আরোপনের পরে অর্থাৎ করোত্বর 
ভারসাম্যে (009৮-6৪% 90011101100 ) আলোচ্য সময়ের 
মধ্যে ক্রেতার! 0914: ব্যয় করে, ইহার মধ্যে আব সরকারকে দিয়া 
বিক্রেতারা মোট 091 নিজেরা পাইতে পারে । চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, 
ইউনিট-পিছু 24 কর আরোপ করিলে ?এণ' বহন করে ক্রেতার এবং পুশ 
বহন করে বিক্রেতার] । 
ভ্রব্যটির দ্বামের অনুপাতে কর যদি খুবই কম হয়, তবে দেখানো যায় যে, 
গ'ব-র সহিত [নার অনুপাত (68৪ 2৪০ ০1 খণা 6০ ব) নিশ্চয়ই চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতার সহিত ষোগানের স্থিতিস্থাপকতার অন্থপাতের সমান । এই 
সকল স্থিতিস্থাপকতার মান ব1 শক্তি জানিতে পারিলে 
যোগান ও চাহিদা- 
বেখার ঢালের উপর আমর] উৎপাদন ও দামের উপর করের আপেক্ষিক চাপ 
আন্দাজ করিতে পারি। চাহিদা ও যোগানের 
স্থিতিস্থাপকতা যত কম, উৎপাদন তত কম হ্থাস পাইবে, দামও তত বৃদ্ধি 
পাইবে। চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি, উৎপাদন হান 
পাইবে তত বেখি. দামবুদ্ধিও হইবে তত কম। 


কে কতটা বহন করিবে 
চাহা নির্ভর করে 


দ্াম-লিয়ন্ত্রণ ( 21:106 00060] ) 
আধুনিক কালের ধন-বিজ্ঞানীর! দামতত্ব আলোচনার সময়ে এমন সামাজিক 
পরিবেশ কল্পনা করেন যেখানে ক্রেত1 ও বিক্রেতারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম 
করিয়া! ভারসাম্যে পৌছিবাঁর চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু আজকাল রাষ্ট্রও 
অনেকক্ষেত্রে দাম-নিরূপণের উপর নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। 
অনেক সময় দেখ! যায়, অবশ্-প্রয়োজনীয় কোনো ভোগ্য 
দাত দ্রব্য বা উৎপাদক দ্রব্যের ষোগান বাজারে চাহিদার 
তুলনায় খুবই কম। এই অবস্থায় এ জুব্যের উৎপাদক বা 
বিক্রেতাগণ প্রচুর মুনাফা করিতে পারেন, এ দ্রব্যের ব/বহারকারী ক্ষতিগ্রস্ত 
হন। অপর একটি অবস্থা কল্পনা কর! ধাউক। কোনে! দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ 
বাড়িয়া গেলে পূর্বের ভারসাম্য বিন্দু হইতে দাম এখন নিশ্চয় উপরে উঠিতে 


ভুদা... সি 


দাঁম-নিয় ভ্ত্রণ ৪0৭ 


'চাহিবে | কিন্তু হয়ত সরকার মনে করেন যে, পূর্বের ভারসাম্য-দাম বজাস্ব থাকা 
উচিত বা দরকার। এই অবস্থায় রাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করিয়া! সেই দামের 
'ধে্ব ক্রয় ব! বিক্রয় আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণ! করিয়। দিতে পারে। 

এইবূপ দাম-নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্মের আচরণ কি 
ভাবে পরিবতিত হইবে তাহা! আলোচন। কর। দরকার্ব। নীচের চিত্রটি হইতে 
ইহা দেখা যাইতেছে । 19275 এবং 99 হইল চাহিদা ও যোগান রেখা, 


0৮ ভারমাম্যের দাম, সকল ফার্ম মিলিয়া! 01৫ পরিমাণ 

1. পুধের ভাবসাম্য যোগান দিতেছে । এই অবস্থায় চাহিদার বৃদ্ধি পাইল, 
বিন্দরতে উধ্ব তম দাম 

দিবি পূর্বের চাহিদা রেখা 73)791 ডানদিকে সরিয়। গিয়া নৃতন 

চাহিদা রেখা 70212 দেখ! দ্িলে। পুর্বের চাহিদা ছিল 

01, বর্তমানে চাহিদা! হইল 07, সরকার ০0০ দাম সর্বোচ্চ সীমা বলিয়। 

ঘোষণা করিল। এই দ্বামে যোগান হুইল 0, তাই এই অবস্থায় [এাও 


পরিমাণ বাড়তি চাহিদ] ( €স:2988 0:078700 ) দেখা যাইতেছে । 





ঘোগান ও ভািদা 


দাম নিয়ন্ত্রণ যদি সম্পূর্ণ সফল হয় অর্থাৎ সরকার যদি দক্ষ হয়, তবে এই 
অবস্থা অনিদিষ্টকাঁল ধরিয্প! চলিতে পারে, কারণ উৎপাদন বা! ব্যবসায়ী কেহই 
নিয়ন্ত্রিত দাম অপেক্ষা বেশি দাম চাহিতে পারে না। যতদিন বাজারের দাম 
বাড়ান না যায়, ততদ্দিন এই বাড়তি চাহিদার বিলোপ সম্ভব নয়। ০07 
মোট চাহিদা অথচ 0] হইল যোগান, এই অবস্থায় এ দামে সকল “কচুর 
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চাহির্দা কিছুতেই মিটিতে পারে না। প্রতিটি ক্রেতার প্রয়োজন ও ক্ষমতা? 
অন্থ্যায়ী দ্রব্যটি স্বাভাবিকভাবে বন্টিত হইতে পারে না। বিক্রেতার! যখন 
কি ভাবে সকলের মধ্যে কম পরিমাণ দ্রব্য বণ্টন করিয়। দিবে সেই সম্পর্কে 
বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করিতে থাকে । কোনো কোনে। 
সরকার দক্ষ হইলেও ফার্ম এইবূপ নীতি অবলম্বন করে ষে, আগে আমিলে আগে 
রেশনিং ও কোটাব 
দরকার পাইবে (07:86 60106. 2786 ৪9:৮৪) অনেক সমষে 
তাহার! টেবিলের তলায় লুস্থাইয়! রাখিতে পারে এবং 
ক্রেতার অতীত ক্রয়ের পরিমাণ বা আচরণ বিঠার করিয়া অথবা নিজেদের 
পছন্দ অন্গষায়ী বা হাতে রাখার উদ্দেশ্তে বা! বিভিন্নপ্রকার অন্যায় স্থযৌগ স্থবিধ। 
আদায়ের জন্য বিশেষ কোনে! কোনে ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিতে পারে। 
নিজেদ্দের এই সকল পদ্ধতির মধ্য দ্িয়৷ বিক্রেতার! আপনা-আপনি একপ্রকার 
রেশনিং ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে । এই অবস্থা সরকারের মনোমত ন1 হইলে 
রাষ্ট নিজে ব্যবস্থা করিয়া সরকারী রেশনিং (১৪৮1০5108) প্রবর্তন করে । 01 
পরিমাণ দ্ব্কে মোট ক্রেতার বা জনসংখ্যার পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে 
ক্রেতা-পিছু বা জনসাধারণের মাথা-পিছু কোটা (৫9০6৪) পাওয়া যায়। 
ক্রেতাদের হাতে রেশন কুপন দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা কোটা অনুযায়ী 
নিরিষ্ট সময়ের মধ্যে এ দ্রব্য কিনিতে পারে । 


সরকার যদি কোটা ও রেশনিং প্রথার প্রবর্তন না করে অথবা তাঁহ।' 
উপযুক্তভাবে কার্ধকবী করিতে পারে, অর্থাৎ যদি দক্ষ না হয়, তবে দাম- 
নিয়ন্ত্রণের স্থলে কালোবাজার (70180000096 ) দেখা 

সরকার দক্ষ নাহইলে দ্দিবে। সরকার-নির্ধারিত দামের বেশি দামে গোপনে 
57 পন বিক্রয় হওয়াকে কালোবাজার বলে। কালোবাজারের 
দাম কতদূর উপরে উঠ্ভিবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে 

চাহিদার তীব্রতার উপর। সকল বিক্রেতা ষি কালোবাজারে একই দা 
ব। সমান দাম চায়, তবে বলা যায় যে, কালোবাজানী দাম ততখানি উপরে 
উঠিবে যাহাতে সেই 'বাড়তি চাহিদা-র বিলোপ ঘটে এবং চাহিদ1 ও 
যোগানের মধ্যে এক ধরনের কালোবাজারী ভারসাম্য (1751501507871560 
৪00111যচ, ) স্থাপিত হয়। এই অবস্থায় পুর্ণ প্রতিষোগিত] বজায় থাকার 
কোনে! সম্ভাবনা-ই আর থাকে না। প্রত্যেক বিক্রেতাই এক একজন দাম- 
গ্রভেদকারী একচেটিয়-দারে (0180110080801738 10091001)01156 ) পরিণত হয়। 


দাম-নিয়ন্ত্রণ 809 


"প্রতিটি ক্রেতার নিকট হইতে প্রতিটি ইউনিটের জন্য বিক্রেতা এমন দাম 
আদায় করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে ক্রেতা কোনরূপ ভোগোদত্ত না পায়। 


দ্বিতীয়ত, আমরা এইরূপ অবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারি যে ( বর্তমানে 

'বিভিন্ন উপাদানের দাম বাড়িয্না যাওয়ায়) পুরানে1 ভারসাম্যের দামে অধিকাংশ 

ফার্ষের মোট রেভিনিউ মোট ব্যয় অপেক্ষা কম। এই 

৪. ভারসানা বিন্দুর সকল ফার্ম কালপ্রবাহে উঠিয়া! যাইবে, শিল্পে ফার্ষের সংখ্যা! 
উপ্বেৰ উর্ধবতম দাম 

বিরারনা হাস পাইবে । বহুবিধ কারণে__রাজনৈতিক, সামাজিক, 

সামরিক বা মানবিক-_রাষ্ট মনে করিতে পারে যে. এইবপ 

উচিত নয়। এই অবস্থা রোধ করার উদ্দেশ্যে সরকার এমন বিন্দুতে দাম 

বাধিয়া দিতে পারে যাহ! ভারসাম্যের উপরে । নিচের চিত্রে ইহা দেখা 


যাইতেছে, সরকারী দাম নিদ্দিই হইয়াছে 0৭. 


্ঁ 





তি ্প 
ঘোগাল ও চাতিদ? 

সরকারী-নিদ্িষ্ই এই 05 দ্বামে সকল ফার্ম মিলিয়। 08] পরিমাণ উৎপাদন 

ও বিক্রয় করিবে, কিন্তু এই দামে চাহিদা! হইবে মাত্র 01, অর্থাৎ এই দামে 
চাহিদার তুলনায় "বাড়তি যোগান? (63০638 5810015) এ. 

সরকারী ধান বক্ষ। এই বাড়তি যোগান অনির্দিষ্ট কালের জন্য মজুত করিয়া 
সিডি রি রাখা সম্ভব নয়, তাই কোনে ফার্ম (অন্তত যাহাদের 
উৎপাদন ব্যয় সরকারী দাম অপেক্ষা কম )দাম একটু 

কমাইয়। নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করার চেষ্টা করিতে থাকিবে । সকলে 


এইরূপ চেষ্টা করিতে থাকিলে দাম হাস পাইয়া 0০9 বিন্দুতে পৌছিবে। সরকার 
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যদি তাহা ন চায়, সে ষদি দাম 05 বিন্দুতেই বীধিয়া রাখিতে চায়, তবে রাষ্ট' 
বা কোনে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এ পরিমাণ ক্রয় করিয়া নষ্ট করিয়! ফেলিতে 
থাকিবে বা দ্বেশের বাহিরে কোনে! বাজ্ঞারে পাঠাইয়া! দিতে থাকিবে । ছুইটি 
বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবতীকালে ব্রেজিলের কফি উৎপাদনের কিছু অংশ সেখানকার রাষ্ট্র, 
কিনিয়। লইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিত, অথবা বর্তমানে যেমন মার্ধিন সরকার নিজের 
দেশে গমের দাম বেশি রাখার উদ্দেশ্যে বাৎসরিক গম উৎপাদনের এক অংশ 
কিনিয়! লইয়া! বিদেশে খণ বা সাহায্যের নামে প্রেণ করে। 


ফাটক! ব্যবস! (87608186100 ) 
ভবিষ্যতের দার্ম-পরিবর্তন পুবে অনুমান করিয়া সেই দাম-পরিব্তন হইতে 
দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মারফত মুনাফা করার নাম ফাট্কা বাঁবসায়। যদ্দি ফাট কা 
ব্যবসায়ীর ধারণা হয় যে, ভবিষাতে দ্রব্যটির দাম কমিবে তাহা হইলে সে তাহার 
সকল মজুত দ্রব্য বর্তমানে চভ1 দামে বিক্রয় করিয়া দিবে । অপর পক্ষে, য্দি 
তাহার ধারণ! হয় ষে ভবিষ্যতে দ্রব্যটির দ্াম বাঁড়িবে তাহা হইলে বর্তমানের 
কম দামে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য সে মজুত করিবে। 
ভবিষ্কতের দাম-পরিবর্তন সম্বন্ধে ফাট.কা ব্যবসায়ীর ধাবণ1 সঠিক বলিয়া 
প্রমাণিত হইলে তাহার লাভ হইবে, ভূল প্রমাণিত হইলে তাহার লোকসান, 
_ হইবে । দ্রব্যের দামে পরিবতন লইয়া সে ব্যবসায় করিতেছে 
22 & সেই দ্রব্যটিকে বাস্তবে মজুত করার দরকারও তাহার হয় না। 
যদি তাহার ধারণ! হয় যে ভবিষ্যতে দাম বাডিবে, তাহ। 
হইলে সে বর্তমানের দরে উতৎপাদকের সহিত ভবষাতে যোগান পাইবার জন্য 
চুক্তি করিয়! রাখে, নিজের নিকট মাল মজুত রাখার প্রয়োজন হয় না । যদি 
ভবিষ্যতে দাম কমিবে এপ ধারণ! তাহার হয় তাহ! হইলে সে এ দ্রবোর 
কোনে। ক্রেতাকে বর্তমানের বেশি দরে ভবিষ্যতে যোগান দিবে এইরূপ অগ্রিম 
চুক্তি করে। উভয়ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ দামের গতিবিধি সম্বন্ধে তাহাব ধারণ! সঠিক 
হইলে, অর্থাৎ দামের পরিবর্তন সঠিক আন্দাজ করিতে পারার দরুণ সে মুনাফা! 
করিতে পারে । 
যখন একটি দ্রব্যের দাম কোনো বাজারে কম থাকে এবং কোনো বাজারে 
বেশি থাকে তখন ব্যবসায়ীরা কম দামী বাজার হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়! বেশি- 
দ্বামী বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করে। ইহাকে বলা হয় আরবিষট্রেজ (4:1- 
$5889 )। ফাট.ক! ব্যবসায়ও বিভিন্ন সময়ের মধ্যে একপ্রকারের আরবিট্রেজ ॥ 
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চাছিদ1 কিরূপ থাকিবে তাহা আন্দাজে ধরিয়া লইয়] বর্তমানে ফার্মসমূছের 
উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা যায়। আধুনিক কাঁলে উৎপাদনধারা দীর্ঘকাল 
ধরিয়] চলে এবং তাহ! সময় সাপেক্ষ । উত্পাদন সুরু ও উৎপাদন শেষের মধ্যে 
যথে্ই সময় অতিবাহিত হয়; ইতিমধ্যে চাহিদা পরিবতিত হইতে পারে 
উৎপাদনের ব্যয়েও পরিবর্তন আসা অসম্ভব নহে। এমন অবস্থায় প্রায় সমত্ত 
উৎপাদন প্রচেষ্টা স্বভাবতই ঝু'কিবনুল | ফাঁট্ক৷ ব্যবসাদার 
গতিশীল জগতের ঝাঁকি উৎপাদন সুরু হইবার সময়েই উৎপাদকের সহিত জ্রব্য 
ও অনিশ্চয়তা ফাটক' 
ব্যবসায়ের ভিত্তি ক্রয়ের অথবা কাচামাল বিক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রিম চুক্তি 
করায় উৎপার্দকের নিজন্ব ঝুঁকি অনেকটা কাঁময়া যায়, 
হহার ফলে সে অধিকতর মনোষোগের সহিত দ্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে । 
এই ভাবে ঝুঁকি বহন করা আধুনিক উংপাদন-ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অক্ষ 
হিসাবে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাকে বিশেষত্বশীল কার্য বলির। (97901511%5 
£0006105 ) ধর! হইতেছে। শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের একটি ফল হইল শ্খধু 
মাত্র ঝুঁকি লইয়া ব্যবসায় কর! বা ফাট.কা বাবসায়। 
ফাট্ক। ব্যবসায়ের সহিত জুয়ার লেনদেনের (080)1198) পার্থক্য আছে । 
জুম্তারী যে ধরনেব বাজী ফেলেন তাহা উৎপাদন কার্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে 
এবং কোনে অর্থনৈতিক উপকার উহার দ্বার! সাধিত হয় না । রাজস্থান ও 
মোহনবাগান মধ্যে যে জিতিবে এবং কে কয় গোলে 
জিতিবে তাহা লইয়া বাজী ধরায় সমাজের কোনে! অর্থ- 
নৈতিক উপকার হয় না, কারণ ইহ1 উৎপাদন ধারার সহিত 
সংশ্লিষ্ট নয়। দাঁম-পরিবর্তন যে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এবং মমাজের গতিশীলতার 
সহিত যে উঠানামা জড়িত, নেই স্বাভাবিক পরিবর্তনের ঝুকি যে ব্যবসায়ে 
বহন করা হয় সমাজের পক্ষে ভাহ! প্রয়োজনীয় । 
সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই ফাক ব্যবসায় চালান সম্ভব নহে, কোনো দ্রব্য 
লইয়া ফাট্‌ুকা ব্যবসায় গভিগ্বা উঠিবার পক্ষে উপযোগী বৈশিষ্ট্য তাহার থাকা 
প্রয়োজন । (ক) দ্রব্যটির জন্য বিপুল চাহিদ্দা থাকিতে 
ফাট্কাবাজার ্থষ্টিব 
শর্তসমূহ হইবে, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে বিক্রয় করার অস্থবিধা 
হইবে । এই চহিদা নিয়মিত হওয়1 দরকার, তাহ। না 
হইলে উহার দামের পরিবর্তন লইয়! ব্যবসায় করা চলে না । যেমন তুলা, গম, 
ধান ইত্যাদি । (খ) দ্রব্যটি সম্পূর্ন একজাতীয়র হইতে হইবে (56800870159) । 
যদি দ্রব্যটির বহু রকম থাকে তাহা হইলে প্রতিটি রকমের বৈশিষ্ট্য ও মান 


জুযা ও ফাটকার 
পার্থকা 
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নিদিষ্ট থাকিতে হইবে । (গ) দ্রব্যটি দেখিয়াই সহজে চিনিতে পারার উপযোগী 
হওয়া চাই, অর্থাৎ প্রতাক্ষ প্রতীয়মানতা (৫০£2015882]165) থাকা চাই। 
(ঘ) ত্রব্যটির যোগান যত অনিশ্চিত হইবে ও মান্ষের আয়্ত্বের বাহিরে 
থাকিবে ততই তাহার দাম পরিবর্তন লইয়া ব্যবসায় করার স্থবিধা হইবে। 
বিভিন্ন কঁষিজাত দ্রব্য এবং কোম্পানীর শেয়ার ব1 স্টকসমূহ ফাট্‌্ক। ব্যবসায়ের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী সামগ্রী । কোম্পানীর শেয়ার হইতে ভবিষ্যতে কিরূপ 
লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে এবং কোম্পানীর 'ভবিষাৎ অবস্থা কিরূপ হইবে তাহার 
ভিত্তিতে উহার শেয়ারের দামের ভবিদ্যৎ-পরিবতণ্তে সম্ভাবনা ও ঝুকি লইয়। 
ব্যবসায় চালান আধুনিক জগতে গুরুত্বপুর্ণ স্বান অধিকার করিয়া আছে। 


ফাট্‌কা বাজারের সংগঠন €(0:£5078826100 0? 97060601861 56 
019:8668 ) 
দ্রব্যের দামের পরিবতন লইয়া ষে ব্যবসায় তাহা চলে দ্রব্যের ফাট্কা- 
বাজারে (6:০95৫০-০%৫])8069৪), আর শেয়ারের দামে পরিবতন লহইয়। ফাটুক। 
ব্যবসায় চলে শেয়ার বাজারে (96০৫0. 65:013910668)। 


শেয়ার বাজারে দু জাতীয় লোক থাকে, মূল শেয়ার ব্যবসায়ী (7০১১৪7৪) 
ও দালাল (73:91:55) শেয়ারের মুল ব্যবসায়ীরা শেয়ার লইয়া আসল 
ব্যবসায় করে এবং শেয়ারেব ক্রয়-বিক্রয় দাম মোটামুটিভাবে স্থির করে। সেই 
দাম লইয়া দালালরা জনসাধারণের নিকট শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যায় । 
মূল শেয়ার-ব্যবসায়ীরাই আসলে ফাট্কাদার (98৫0186০7) , দালালের! 
তাহাদের অন্ুচর মাত্র, ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণের উপর কমিশন পাইয়া কাজ 
করিয়া! থাকে । 

যদ্দি ফাট্কা ব্যবসায়ীদের ধারণ! হয় যে, ভবিযাতে দান কমিয়া যাইৰে 
তাহা হইল বমানের দবে ভবিষ়াতে যোগান দিবে এইবপ অগ্রিম চুক্তি করিয়া 
লয় এবং ভবিষ্যাতে দ্রব্যের দাম কমিলে তাহা কম দামে ক্রয় করিয়৷ পুর্বের 
দামে যোগান দিয়া লাভ করে। কিন্ত ভবিষ্যতে দাম ন৷ 
কমিলে তাহার লোকসান হইবে, তাই সে লোকসানের 
সম্ভাবনা এডাইতে চায়। এই উদ্দেশে সে অপর বাবসায়ীর সহিত একই 
সময়ে অগ্রিম চুক্তির ছার! তাহার নিকট হুইতে ভবিষ্যতে কম দামে দ্রব্য ক্রয় 
করিবার ব্যবস্থা বর্তমানেই করিয়া রাখে। এইরূপে এক ঝু'কির দ্বারা অন্ত 
ঝুঁকি হইতে রক্ষা পাউবার চেষ্টা করে। হহাকে ব্যবসায়ীদের চল্তি ভাষায় 


মাক! ব্যবনায পদ্ধণি 
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হজ, কর! (98108) বলে। যে বাবসায়ীর! ভবিষ্যতে দাম কমিবে এইরূপ 
ধারণার বশবতর হইয়। বর্তমানের দরে ভবিষ্যতে ষোগান দিবে বলিয়৷ অগ্রিম 
চুক্তি করে অথব। বর্তমানে অধিক বিক্রয়ের চে করে, তাহাদের কার্ষের ফলে 
দাম কমিয়। আমিতে চাহে, এইজন্য তাহাদের মন্দী ওয়াল] (88:৪) বলা হয়। 
অপর পক্ষে, যাহার! ভবিষ্যতে দ্রাম বাড়িবে এই আশায় বর্তমানে দ্রব্য মজুত 
রাখে অথব ভবিষ্কতে তখনকার দামে যোগান দিবে বলিয়! অগ্রিম চুক্তি করে, 
তাহারা তাহাদের কার্ষের ফলে দ্রাম বাড়াইয়। দেয়। তাহাদের তেজীওয়াল! 
(85118) বলে। 


কাটুক ব্যবসায়ের উপকার (8909118 0? ৪1960018100) 

(ক) ফাট্ক] ব্যবসায়ের ফলে উৎপাদকের ঝুঁকি কমিয়া যায় £ দ্রব্য বিক্রয় 
বা কাচামালের যোগানে উভয় ব্যাপারেই নিশ্চিত থাকিয়া সে উৎপাদনে 
মনোনিয়োগ করিতে পারে। উত্পাদন ধারা অব্যাহত থাকে এবং দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে দামের তারতম্য কমিয়া আসে । ড্ব্যের বিভিন্ন ধরন ও 
'প্রকারের মধ্যে দামের সামগ্ুশ্ত বজায় থাকে। 


(খ) বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দামের উঠানামার তীব্রতা কমাইয়। দেওয়া 
এইরূপ ফাট্ুকা ব্যবসায়ের অন্যতম কার্য । ভবিষ্যতে দাম বাঁড়িবে এইরূপ 
আশায় বর্তমানে দ্রব্য মুত রাখিয়] তাহার! বর্তমানের যোগান কমাইয়। দেয় 
এবং ভবিষাতের যোগান বাভাইয়া দেয় । ফলে বঙমানেই দাম বাড়িবার ঝোঁক 
দেখ! দেয়, ভবিষাতে ফোগান বৃদ্ধির ফলে দাম ততটা বাডিতে পারে না। 
বাজারে ষর্দি অনেক ফাটাকাদার থাকে এবং প্রত্যেকেরই আন্দাজ যদি সঠিক 
তয় তাহা হঈলে ব্মান ও ভবিষ্যতের দামে পার্থক্য থাকে না ; কাহারও কোন 
লাভ হয় না। এইজন্য বল! হয় যে, নিখু'ত ফাট.কা ব্যবসায় নিজেই নিজের 
সবনাশ করে, কিন্ত সমাজের উপকার করে। 


(গ) ভবিষ্যতে যে দ্রব্যের দাম বাডিতে পারে ফাটকাদার বর্তমানেই তা 
কিনিতে চা বলিয়। উৎপাদদকগণ উহ্বার উৎপাদন এখনই স্রু করিয়া দিতে 
পারে। ফাটকাদারদের মারফত উতৎপাদকগণ ভবিষ্যৎ চাহিদার রূপ ও পরিমাণ 
সম্বন্ধে আভাস পায়। 

(ঘ) শেয়ার বাজারে ফাটক] ব্যবপায়ের উপক।র হইল যে, তাহা শিল্ে 
সঞ্চয়ের বিনিয়োগে (10568600606 ) সাহাধ্য করে এবং এইরূপে দেশে যূলধন- 
গঠনে (08681 ন:008600 ) সহায়তা করে। নিজের সঞ্চয়কে কিরূপে 
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বিভিন্ন শেয়ারে খাটাইবে তাহা জনসাধারণ শেয়ার-বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের 
দাম ও উহাদের উঠানাম। বুঝিয়। স্থির করে। যে শেয়ার হইতে ভবিস্ততে 
লভ্যাংশের পরিমাণ বেশি আশা করা যায় এবং যে ফার্মের অবস্থা ভাল, 
ব্যবসাদারের] অধিক দামে সেহ শেয়ার ক্রয়ে প্রবৃত্ত হয় । জনসাধারণও সেই 
শিল্পে অর্থ বিনিয়োগে অগ্রসর হয় । 


(ও) নৃত্তন কোম্পানী গঠন করিতে হইলে ঘে মূলধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন 
তাছ। শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের মারফৎ উঠ. সম্ভব হয়। এইরূপে 
দেশে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের (7,008-600 10598600806) পরিমাণ বুদ্ধি হয়। 
বাজারে চলতি স্থদের-হারের সহিত নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন হইভে 
সম্ভাব্য মুনাফার হারের তুলনা করিয়া! জনসাধারণ এইরূপ বিনিয়োগ করিয়া 
থাকেন । ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলে। সাধারণভাবে, মূলধনের 
প্রীস্তিক কার্যকারিতা (1109 20818105] 96101900 01 0810168] 17. 6906191 )' 
যদি স্থদের হার হইতে বেশি থাকে তাহা হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে এবং উহা 
কম হইলে বিনিয়োগ কম হইবে । বিভিন্ন প্রকার মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন 
হইতে ভবিষ্যৎকালে সম্ভাব্য মুনাফার হার শেয়ার বাজার হইতেই জনসাধারণ' 
জানিতে পারেন এবং সেই ভাবে তাহাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন। শেয়ারের 
গতিবিধি দ্বারাই বর্তমানকালে উদ্যোক্তার্দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় ধারণা গভিয়। 
উঠে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধে দ্রীর্ঘকালীন আন্দাজ ও আশা-নিরাশ। 
(7,0108-6610 551)8068610518) ব্যবসামীদের মনের মধো শেয়ার বাজারের 
গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াই গড়িয়া! উঠে । 


(চ) নূতন কোম্পানী ছাড়াও পুরাতন কোম্পানীগুলি তাহাদে ক 
প্রয়োজনীয় মূলধন শেয়ার ও ভিবেঞ্চার বিক্রয়ের দ্বার শেয়ার বাজারের মারফত 
তুলিতে পারে। 


(ছ) বিনিয়োগের তারল্যরূপ বা তরলতা (780910165) বজ্ঞায় রাখিবার 
পক্ষে শেয়ার বাজার যথেইট সহায়ত করে । যখন খুসী শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের 
স্থবিধ। থাকায় বিনিয়োগকারীর অর্থ দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিবার বা আয়তের 
বাহিরে থাকিবার ভয় থাকে না।* 
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ফাট.কা ব্যবসায়ের জোবন্রটি (59 ৪518 ০? 87980818107 ) 

(ক) মনে রাখ! দরকার যে, সকল ফাট.ক] ব্যবসায়কে প্রতিযোগিতামূলক 
ফাট কাদারী ( 009001)9616159 ৪6900186107) ) বল! চলে না। বাস্তবক্ষেত্রে 
বিভিন্ন দেশে আধুনিক কাঁলে যাহা চলিতেছে তাহাকে লার্ণারের ভাষায় 

আক্রমণাত্মক ফাট.কার্দারী (48627688159 91)6৫9196100) 
আক্রমণায্সক 

ফাট কাদ্দারী__দামের বা একচেটিয়া ফাট.কা ব্যবসায় ( 110100190118610 
উঠানামার তীব্রত' 908৫8186105 ) বল! যাইতে পারে । ধনী ও শক্তিশালী 
০ ফাট.কাদ্দারগণ একসক্ষে অধিক পরিমাণে ক্রয় ও বিক্রয় 
করিয়া বাজার দামকে পরিবর্তন করে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়ায় । 
দামে উঠানামার তীব্রতা কমাইবার পরিবর্তে এই ধরনের ফাটকাদারী এই 
তীব্রতা আরও বাড়াইয়! দেয়; স্থান কাল নিধিশেষে দামের পার্থক্য মুছিয়া 

ফেলিতে সহায়তা করে না । 

(খ) ফাঁটকাদারগণ প্রায়ই অসৎ হইয়া থাকে । বিভিন্ন কোম্পানীর 
পরিচালক বা কর্মচারীদের নিকট হুইতে গোপন খবর সংগ্রহ করিয়া বাজারে 
মিথ্যা গুজব ছড়াইন্না তাহারা শেয়ারে বা দ্রব্যের দামে নিজ স্বার্থের 
উপযোগী কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটায়। যেমন, কোনো প্রভাবশালী ফাট.কাদার 
যদি ভাবে একটি কোম্পানী ভবিষ্যতে বেশি লভ্যাংশ দিবে এবং সেই শেয়ারের 
দ্বাম ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে তাহা হইলে সে হঠাৎ প্রচার করিতে স্থুরু করে ষে, 

এ কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হুইবে, অবিলম্বে ইছার 
রি অন্ত শেয়ার বিক্রয় করিয়া! ফেলা উচিত । বহু প্রচারের মারফং 

মে চতুর্দিকে ইহা রটাইয়া দেয় যে, সে নিজেও শেয়ার 
বিক্রয় করিতেছে । ইহার! ফলে বাজারে সেই শেয়ারের দাম কমিয়া যায়। 
তখন সেই ফাট্কাদারহই গোপনে এই শেয়ারগুলিকে কম দামে বাজার হইতে 
ক্রয় করিয়৷ লইতে পারে, ভবিষ্াতে দাম বাডিলে ইহার ফলে প্রচুর মুনাফা 
করিতে পারে । এইরূপ ছুনীতি, ভাঁওতা ও অপরকে ঠকান ফাট্কাদারদের 
প্রচলিত রীতিনীতি । 

অনেক সময় তাহার] কোনে! দ্রব্যের যোগাঁনের বৃহৎ অংশ নিজের! করায়ত 
করিয়া ফেলে এবং বাজারে এক ধরনের অস্থায়ী একচেটিয়া অবস্থা স্ষ্টি করিয়া 
অতিরিক্ত লাভের চেষ্টা করে। 

(গ) শেয়ার বাজারে অসৎ ফাট্‌্কাদারী সমাজের বিপুল অনিষ্ট সাধন 
করিতে পারে । কোনে কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থ1, তাহার লভ্যাংশ দিবার 
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ক্ষমতা এবং সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এই সকল বিষয় অনুযায়ী এ শিল্পে 

অর্থ বিনিয়োগ হওয়! উচিত। যে শিল্প হইতে সম্ভাব্য 

ঠা দিসি মুনাফার তার অধিক, সেখানে বিনিয্ষোগ বেশি হওয়া 

পাবে দরকার । কিন্ত রুত্রিম ছুষ্প্রাপ্যতা স্থষ্টি, গুজব ছভান ও 

অনৎ প্রচারের সাহায্যে ফাট্কাদাররা এমন ফার্মের 

শেয়ারের দাম বাডাইয়! রাখে যেদিকে সমাছের অর্থ নৈতিক স্বার্থে বিনিয়োগ 

কম হওয়াই বাঞ্চনীয় । সমাজের স্বার্থে বিভিন্ন শিল্পের সম্ভাবন! অন্ুযাক্কী 
যুলধনের প্রয়োগ ইহাদের কাজের ফলে সম্ভবপর হয় স। | 


(ঘ) শেয়ার বাজারে এইরূপ অসৎ পদ্ধতিসমূহ প্রচলিত থাকিবার দরুণ 
দেশে যূলধন-গঠন (080165] মা0:079000) ব্যাহত হয়। বিশেষত, অনুন্নত 
দেশসমূহে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগে শ্বভাবতই অনেক লোকের একটু ছিধা থাকে, 
€সই সকল দেশে শেয়ার বাজারের মারফৎ যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান-সমূহে যূলধন 
নিয়োগের সম্ভাবনা কমিয়া যায় । ফলে, শিল্পে যথোপযুক্ত পরিমাণে যূলধন- 
বিনিয়োগ হয়ু না। সমাজের প্রয়োৌজনকে উপেক্ষা করিয়া, ব্যক্তিগত লাভা- 
লাভের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিল্পে মূলধন প্রবাহিত হয়। কেইন্স্‌ বলিয়াছেন যে, 
শিল্প ও ব্যবমার প্রবহমান আোতের উপর বৃদ্,দের মতন 
হইলে ফাটুকাদারি কোনো অনিষ্ট করিতে পাবে না বটে, 
কিন্ত যদি ফাট্কাদারির ঘণিতে শিল্পোগোগ বৃদ,দের ন্যায় 
নাচিতে থাকে এবং এক এক সময় হঠাত ফাটিয়! তলাইয়] যায়, তাহ! হইলে 
অবস্থা খুবই সঙ্গীন হুইয়৷ উঠে । যখন কোনো দেশের যূলধন-গঠন 'ভাডাটে 
নাচঘরের কাজকর্মের ফলম্ববপ হুইয়। দাভায়, ভথন কাজটা স্ুচাকরূপে সম্পন্ন ন! 
₹ইবারই সম্ভাবনা ।* 


ম্লধন-শঠন বাহ 


১০৭ 
তততে পাবে 


বগমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের কারণ হিসাবে 
শেয়াব বাজারের ফাট.কাদারী বহুলাংশে দ।দ্বী, ইহাই কেইন্মের মভিমত। 
যদ্দি অভিজ্ঞ ও সংব্যক্তিগণ 'ভবিগ্যৎ-দামের হাস-বুদ্ধির তীব্রতা সঠিক আন্দাজ 
করিতে পারেন তাহা হইলে এই হ্রাস-বুদ্ধির তীব্রতা! কমিয়! সমাজের উপকাব 


+. "509০0186073 70085 00 200 13910) 8১ 0000103 010 2 98809 56987) 01 20661 
[056,806 606 [09510701018 ৭৪71009 ৮/10670) 81066107758  060070768 %108 1000019 00 & 
৬/1)1000091 01 90609190100, ৬/1997) 0৪ 087)165] 06910070676 ০01 ঞ 0০070679 090০10098 
$09 05 0:09008 01 605 8০061516868 01 & 0291:00, 608 100 19 11819 &0 09 $1100709,7" 

এ. 111065095, 776 02166700717 6০7/. 


ফাট.কা ব্যবনায়ের দোষক্রটি 2]দ 


হয়। কিন্তু তেমন বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তি খুব অল্প ফাটকার্দারের আছে। 
তাহারা সকলেই শেয়ারের স্বল্পকাঁলীন দাম-পরিবর্তন হইতে 
সমাজের অর্থ নেতিক ৩ 

কাঠামোতে বাঁপক মুনাফা চাহে, কিন্তু শিল্পের দীর্ঘকালীন উন্নতি বা অবনতির 
অস্থিরতা ও অনিশ্চযতা সম্ভাবন। বিচাব করিয়া বিনিয়োগ বা ঝুকি বহন করে না। 
20 স্ব্নকালীন দ্বামের উঠানামাও তাঁহারা নিজের বিবেচন! 
শক্তি প্রয়োগ না৷ করিয়া! বুঝিতে চায় । সাধারণ ফাটকার্দারগণ প্রত্যেকেই 
ভাবিতে চেষ্টা করে যে, দামের উঠানামা সম্বন্ধে সাধারণ ফাট.কাদদারের মধ্য 
সাধারণ ধারণ] কিরূপ। অনভিজ্ঞ একদল লোকের দলীয় উচ্ছ,স্থল মনন্তত্বের 
প্রভাবে (0588 1)8$10198%) শেয়ারের দাম স্থির হয় এবং সেই দলীয় জনমত 
বহু বিভিন্ন অর্থনীতি-বাহা কারণে পরিবতিত হওয়ায় শেয়ারের দামের উঠানাম' 
তীব্র ও ব্যাপকভাবে ঘটিয়া থাকে । শিল্পের ভবিষাৎ উন্নতির সম্ভাবনা চিন্তা ন। 
করিয়। সাধারণ ফাটকাদারগণ সাধারণ ফাটকাদারদের গতিবিধি সম্পর্কে কিরূপ 
চিন্ত। করিতেছেন তাহা আন্দীক্ত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে । কেইন্ন ইহাকে 

তৃতীয় স্থরের ফাটকাদারী বলিয়ানছন (909৫0188100. 01 606 61710009699) | 


সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে দাম নিরূপণ (6210208 10 & 
50019118% 8002020) 
ধনতগ্ত ও সমাজতন্ত্রে মৌলিক পার্থকয ( গু"৪ £50082067081 
01069791008 096576910 08101681581) 900 80019118128 ) 
পুর্ণ প্রতিযোগিতামলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দ্ব্যসামগ্রীর মূল্য 
নিরূপিত হয় বাজারের শক্তিলমূহের দ্বারা । এই শক্তিগুলি ব্যক্তির ইচ্ছা 
অনিচ্ছার উধ্র্বে থাকিয়। দাম নিরূপণে প্রভাব বিস্তার 
পূর্ণ প্রতিযোগিতাষ দাম করিতে থাকে । কোনে। ভ্রব্যের বাজারে ব্যক্তিগত যোগান- 
নিঝপিত হব বাজাখা 
শক্তিগুলিব প্রভাবে সমূহ ও ব্যক্তিগত চাহিদা-সমূহ যোগ করিয়া বাজার- 
যোগান ও বাজার চাহিদ। স্ষি হইলে উহাদের টানাটানিতে 
পণ্যের দাম উঠানামা করে । এই সমষ্টিগত শক্তিগুলি কোনো ব্যক্তিগত ক্রেতা 
ও বিক্রেতার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, এবং দ্রব্যের দাম বাজারী শক্তি- 
সমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে । প্রত্যেকটি দ্রব্যের বাজারেই 
এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (1707979958] ) সমষ্টিগত শক্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 
চলিতে থাকে, 'লাভ ক্ষতি টানানানি অতি সুক্ষ ভগ্র অংশ ভাগ'-এর মধ্য দিয়! 
বিভিন্ন বিষয়ের দাম নিরূপিত হইতে থাকে । বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তুলভান্তির 


318 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


মধ্য দিয়া (১ 6251 & 5:০২) বাকিরা বাজারের উঠানামার সহিত নিজেদের 
ক্রয় ও বিক্রয়কে খপ খাওয়াইতে থাকে, পরস্পর নির্ভরশীল এই বিষয়গুলি 
অসংখ্য সামঞ্ুস্ত সাধনের মধ্য দিয়া এক সামগ্রিক ভারসাম্যের অভিমুখে 
ধাবিত হয়। 

দাম-গঠনের (70169 10110086100) এই ধারাপথকে আমরা সাতটি স্তরে 
বিভক্ত করিতে পারি : (1) বিশেষ কোনো একটি দ্রব্যের বাজারে প্রতি- 
যোগিতামূলক যোগান ও চাহিদা দাম নিরূপণ করিতে থাকে ; (2) ক্রেতার 
চাহিদা-রেখার পিছনে আছে তাহার আপেক্ষিক উযোগিতা বা নিরপেক্ষ 
পছন্দের মাত্রামূহ ; (3) বিক্রেতার যোগান রেখার পিছনে থাকে মোট, 
প্রান্তিক এবং ইউনিট-প্রতি ব্যয়; (4) এই ব্যয়রেখাগুলির পিছনে 
থাকে উৎপাদনের টেক্নিকাল সম্পর্কসমূহ বা উৎপাদন-কারণ (0:০00৫- 
ট0০0-80138105.)। উপাদান-উৎপন্নের সম্পর্ক বা ইন্পুট-আউটপুট সম্পর্কের 
ভিত্তিতে উত্পাদনের এই টেক্নিকাল দিকটি নিধারিত। ফার্ম গুলির চেষ্টা! 
থাকে নিয়তম ব্যয়ে পৌছানো, ইহা সম্ভব হয় যখন ফার্ম ততদূর পর্যস্ত 
ইনপুট গুলির চাহিদ বাড়াইতে পারে যে তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন ও দামের 
অন্ুপাতগুলি সমান ; (5) সকল ফার্মের ইনপুউগুলির প্রান্তিক উৎপন্ন যোগ 
করিয়া উপাদানগুলির চাহিদা পাওয়া যায় ; (6) ভূমি, শ্রম ও যূলধনী দ্রব্যের 
চাহিদীসমূহ তাহাদের যোৌগানের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়! নিজেদের 
দাম অর্থাৎ খাজনা], মজুরি ও স্থদের হার নিরূপণ করিতে থাকে ? (দ) মুনাফা 
বাড়ানো এবং ক্ষতি এড়াইয়৷ চল__ইহাই সমগ্র প্রতিযোগিতামূলক ধারার 
পিছনে প্রধান প্রেরণা হিসাবে কাজ করে । এই স্তরগুলি প্রতিটি অপরের সহিত 
সংযুক্ত ও পরম্পর নির্ভরশীল__-যোগান ও চাহিদ।, ব্যয় ও পছন্দ. উপাদানের 
উৎপাদন-ক্ষমতা এবং চাহিদ্া--এই সকলের একত্র অবস্থান সামগ্রিক ভার- 
সামে)র কাঠামো গড়িয়া তোলে । 

সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা! হইতে অনেকট] পৃথক । 
এইরূপ অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অর্থ নৈতিক কাজকর্ষ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিগ্তভাবে 


পরিচালিত হয় না । উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সকল কিছু 
কেন্দ্রীয় কোনে। কর্তৃপক্ষের নীতি ও ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজের 

শ্রম, ভূমি ও যূলধন অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন দিকে 
সমাজতাগ্রিক কাঠামোর দ্রামের প্রভাবে চাহিদা-যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে আপনা- 


বৈশিষ্ট্য কোগার় আপনি নিযুক্ত হইয়া পড়ে না, নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অনুযায়ী 
পরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন দিকে নিয়োজিত হয়। ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে বিভিন্ন 
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ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটে বহুসংখ্যক স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর দ্বার1। ইহ! 
নির্ভর করে তাহাদের আন্দাজ ও আশা-আকাজ্ষার উপর, দীর্ঘকালে এই 
আন্দাজ ও আশা-আকাক্ষাগুলি সমস্ত দ্রব্যের বাজার-দামে উঠানামার মধ্য 
দিয়া ক্রমাগত সংশোধিত হইতে থাকে । এইরূপে পুব ঈপ্লিত € 53 ৪769 ) 
*ও উত্তর-লব্ধ ( ৪স্, 7০86 ) বিনিয়োগ-বিন্তাঁসের পার্থক্য দূরীভূত হইয়। যান্স। 
অপর দ্দিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল কথাই নির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষ্য 
স্থির করিয়া পুব হইতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্পর্কে স্ুসম্বন্ধ 
কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এই কাঠামোতে পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন 
দ্রব্যগোর্ঠীর দাম এমন ভাবে নিদিষ্ট করেন যাহাতে আকাজ্িত হারে 
অর্থ নৈতিক অগ্রগতি সম্ভবপর হয়। ভোগাদ্রব্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী, উপকরণ 
এবং যুলধনী সম্পত্তি সকল কিছুর দাম নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট কোনো 
এক লক্ষ্য অনুসারে, প্রকৃত পক্ষে এই দ্বামগুলি পরিকল্পনার কৌশল 
ব। প্রয়োগাস্ত্রের অংশ বিশেষ ।* 


সমাজতন্ত্র দাম নিকপপ (5110108 50067 90018115979 ) 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে কিরূপে দাম নিরূপিত হয়, সেই 
বিষয়ে সাধারণত ছুই ধরনের মতবাদ দেখা যায়; এক দলকে বল! যাক 
কেব্ড্রিকতাবাদী (097681156 ) এবং অপর দলকে বল! প্রতিষোগিতাবাদী 
€ 0927961510186 )। অধ্যাপক ভব. এবং ভিকিন্সন্‌ প্রভৃতি লেখকের! 
মূলত কেন্দ্রিকতাবাদী। তাহাদের মতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
যুগে যে-সকল নীতি ও কৌশল গৃহীত হওয়। দরকার উহাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও 
একক ভারসাম্যের দাবি মিটানো সম্ভব নয় ([ু0৪ 09008001০01 8:০6], 
8107. 0৫ 1001000-802010010710 80108600968 ৪8%00. 11) 00730108 )। তাহাদের 
মতে পরিকল্পনা কমিশন বাজারের অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়াই 
নি টা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে; 
নিয়োগ বাজাবীশক্তির বাজারের শক্তিসযূহ, অর্থাৎ ব্যক্তির পছন্দ, নির্বাচন ও 
ভন চাহিদার প্রভাব অস্বীকার করিয়া! উৎপাদনের পরিকল্পন! 
গ্রহণ করিবে । তবে তাহার] এমনভাবে সরকারী দোকানের খুচর। দাম স্থির 


স. ঠ]াত০ 28810: 071099-161%610108 70185 06 006 10710. 29 930820019৪8 ০£ 1719. 
চ178615, 61099 1৭5 0009 022089 01 18900. (92 48,699) 800. 6190 01109 1859] 01 0810168চু 
৪০০৫০ 96০90001/% 60619 15 61520 096/8620 ৪899 8700 109 £968)] 707109 1959] 0£ 
00108010097 80০05. 1079 90০9200০095 11] 06708 61091959101 168] ৮1898 7; 510৫ 
609 956 ড1]) 1700061)09 6170 €01)0109 01 ৮9৫13101009 1১5 09151706) 19 005 ০ ৪৪৪63- 
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করিবে যাহাতে সংকটজনক ভারসাম্যহীন্ত। দেখা না দেয়, ষেমন মালের 
ঘাটতি বা দোকানের সম্মুখে দীর্ঘ 'কিউ' বা লাইন না ঘটে। অর্থাৎ বাজার 
যেন উতপাদদনকে প্রভাবিত করিতে না পারে, নিয়ন্ত্রণ করা তো দূরের কথা । 
বাজারী শক্তিসমহ উৎপাদনের উপর নিয়ন্থণ বা প্রভাব করিতে পারিলে উহা 
পরিকল্পনার 'বিরুদ্ব' অবস্থা, “বিশুদ্ধ অবস্থা নয়, তাই বিশুদ্ধ পরিকল্পিত 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে উত্পাদন ও উপকরণের নিয়োগ-বিন্তানকে বাজারের 
প্রভাব হইতে দূরে রাখা আবশ্তক। তবে এক সবকারী উৎপাদনকেন্দ্র হইতে 
অপর সরকারী উৎপাদ্দনকেন্দ্রে মালপত্র যাতায়াত 'হরার সময়ে হিসাব রাখাৰ 
জন্য এক ধরনের দাম ধর! হইবে ; কিন্তু সেই দাম নিতান্তই খাতায়-পত্রে হিসাব 
রক্ষার ব্যাপার, সরকার বা পরিকল্পনা কমিশন নিজস্ব কোনে নীতি অনুসারে 
এই হিসাব-রক্ষণোপযোগী দামগুলি (5০০0006105 0009৪ ) নির্ধারণ করিবেন । 
অবশ দক্ষতা এবং অন্যান্য দ্রিক বিচার করিয়া] পরিকলিত উৎপাদনের বায়ের 
সঙ্গে এই উপকরণের দামগুলির সামগ্তস্ত থাকিবে ঠিকই, কিন্তু ইহার। মূলত 
বাজারের প্রভাবমুক্ত এবং পরিকল্পনার অস্ত্-বিশেষ, নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছিবার 
দরুন ব্যবহার্য প্রয়োগাস্ত্র। উত্পাদনের সময়ে এই দ্ামগুলিকে 'পরিকল্পন 
কমিশন নিজে ব্যবহার করেন ঠিকই, কিন্তু ইহার! পরিকল্পনা কমিশনের 
উৎপাদন-সংক্রাস্ত হিনাব ও সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করিতে পারে না। 
আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন যাহার! প্রতিযোগিতাবাদী, যেমন লাঙ্গে, 
টেলর প্রভৃতি ৷ তাহাদের মতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে উৎপাদনের কাজকর্ম 
জাতীয়করণ হয় বটে, কিন্তু ভোগের ক্ষেত্র জাতীয়করণ না করিলেও চলে । 
স্বতরাং রাষ্ট্রীয় উৎপার্দন কেন্দ্রের পরিচালকের]! জিনিসেব 
ভি দাম ও চাহিদা অন্্যায়ী অর্থাৎ ভোগকারাীর পছন্দ অন্ুসবরণ 
দাম ও উৎপাদনের উপব করিয়াই উৎপাদ্দন করিতে পারেন, তাহাতে সমাক্তন্ 
প্রভাব বিশ্তান কে ব্যাহত হয় না। অর্থাৎ সমাজতান্তিক কাঠামোতে ভোগ্য 
দ্রব্যাদ্দির অবাধ দাম ব্যবস্থা (1259 0110108 ৪556900 ) বজায় থাকিতে পারে 
এবং ইহার ফলে প্রতিযোগিতাযূলক ভারসাম্যে পৌছিবার ঝৌকও থাকিতে 
পারে। সমস্ত! হল, উৎপাদনের প্রাথমিক উপকরণগুলির দাম নিরূপণ কিরূপে 
হইবে তাঁহা লইয়া । সমাজতন্তরে ইহাদের কোনো “বাজার' নাই, অর্থা 
খোলাবাঁজারে দরাদরির মধ্য দিয়া উপকরণের দাম নিরূপণ হয় না। তাই 
পরিকল্পন। কমিশন কিরূপে সবৌত্তম উপকরণের নিয্লোগ-বিস্তান ঘটাইবে, ইহাই 
সমন্তা । ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় বিশেষ কোনো এক উপাদানের 
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ওরুত্ব নিবূপিত হয় উহাদের দাম হইতে । পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুলভ্রান্তির মধ্য 
দিয়া উপাদানের বাজারে এই দাম প্রতিষ্িত হয়। সমাজতন্ত্রের উপাদানগুলির 
“বাজার” নাই, দাম স্থির হইবে কি উপায়ে? 

অধ্যাপক মাইমেস্‌ ( ৮০]. 14185 ) বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে 
উপাদানগুলির “বাজার-দর' থাকে না; তাই অর্থ নৈতিক হিসাব সম্ভবপর নয় । 
কিন্তু লাগের মতে, দামগুলিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কেবলমাত্র বিনিময়ের 
অন্থপাত হিসাবে দেখা উচিত নয়, ইহারা এমন এক একটি মানদণ্ড যাহার দ্বার! 
একটি উপাদানের গুরুত্ব বা উৎ্পাদন-ক্ষমতার সহিত অন্ত উপাদানের "গুরুত্ব ও 
উৎ্পাদন-ক্ষমতাকে আমর] তুলনা করি। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে “ভূল-ত্রাস্তির 
পদ্ধতির মধ্য দিয় সমাজতান্ত্রিক দেশেও অর্থ নৈতিক হিসাব রচন! কর! সভ্ভব। 
অধ্যাপক হায়েক ও রবিন্সের মতে এইরূপ অর্থ নৈতিক কাঠামোতে যে দামে 
উপাদদানগুলির সর্বোত্তম নিয়োগ-বিন্তাস ঘটিতে পারে ; তাহা "নিরূপণ করিতে 
হইলে কোটি কোটি সমীকরণের একত্র সমাধান কর] দরকার । লাঙ্গের মতে 
ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং পছন্দের স্বাধীনতা থাকায় এত 
বেশি জটিলতা! দেখা! দিবে না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও ভুলভ্রাস্তির মধ্য দিয়াই 
আপনা-আপনি এই সমীকরণগুলির সমাধান ঘটিয়! যায় । 

প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্তথিক পরিবেশে দাম- প্রান্তিক ব্য়__নিম্বতম গড 
বায় (70109551107 40 &6 168 10010100007 ) 5 অর্থাৎ দ্রব্টির দাম উহার 
উত্পাদন ব্যয়ের সঘান এবং উত্পাদন-ব্যয় নিম্নতম স্তরে অবস্থিত । লাঙ্গের মতে 

যেখানে ক্রেতাদের পছন্দ-প্রকাশের সুম্পষ্ট স্থধোগ থাকে 
কেন্দ্রীঘ কমিশন 
চাহিদাযোগান এইরূপ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও ইহ সত্য । এই সমাজে 
অনুসারে নিজের দাম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বোর্ড বা কমিশন নিজেই বাজারের 
বাডাষ কমায 
ন্যায় কাজ করে এবং পরীক্ষা! ও ভুলভ্রাস্তির মধ্য দিয়! এমন 

দাম নিরূপণ করে যাহা নিক্নতম ব্যয়ের সমান । পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাঁজারে 
উতৎপাদকের। বাজার দর স্থির থাকিবে ধরিয়া লইয়া নিজেদের উৎপাদনের 
পরিমাণ কমাইয়া-বাডাইয়া দরের সহিত সামগ্রন্ত আনে। সমাজতান্ত্রিক 
পরিবেশে ক্রেতাদের পছন্দ ও চাহিদ অস্থায়ী দামে উঠানাম! নিয়ন্ত্রণ করার 
দ্বায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের--এই কমিশনই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়! দাম 
নির্ধারণ করিয়! সর্বোত্বম নিয়োগ বিন্তাস ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠ। করিতে পারে। 

ডিকিন্নন এবং বার্গসন্-এর মতে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের অধীন বা ক্রমহ্াস- 


মান ব্যয়ের অধীন শিল্পগুলি ছড়া অন্তান্ত সকল ক্ষেতে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও 
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সর্বাধিক মুনাফ। আয়ের স্ত্র, প্রান্তিক ব্যয়-্প্রাস্তিক রেভিনিউ-দাঁম 040 
_ &[ চল 21109) প্রযুক্ত হয় । ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের 
অধীন শিল্পগুলিতে দ্রব্যটির দাম উহার প্রান্তিক ব্যয়ের 
সমাজতন্ত্র কিরপে সমান হইলে উত্পাদন স্থগিত রাখা'হয় । কিন্ত সমাজতান্ত্রিক 
মোট কলাণ বৃদ্ধি পায়, কাঠামোতে মুনাফাই প্রধান প্রেরণা-শক্তি নয় বলিয়া এ 
স্তর অতিক্রম করিয়া এ শিল্পে উৎপাদন আরও অনেক দূর বা সর্বোত্তম স্তর 
পর্যন্ত বাড়ানো চলে তাহাতে দামের হিসাবে লোকসান হইলেও সামাজিক 
কল্যাণ বুদ্ধি পায়। তাই সমাজতন্ত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়মাধীন 
শিল্পগুলিতে মুনাফ -সর্বাধিক করা একমাত্র প্রেরণা-শক্তি বলিয়। মানিয়া লওয়া 
চলে না। 
অধ্যাপক ল!নারের মতে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে, প্রান্তিক ব)য়ের 
ভিত্তিতে দাম নিরূপণ করিয়। উপকরণের সর্বোত্তম নিয্জোগ-বিন্তাম সম্ভবপর হয়? 
তিনি গড় বায়ের ভিত্তিতে দাম-নিরপণকে সমালোচন] করিয়াছেন । লানারের 
মতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেও দাম-ব্যবস্থ! সুন্দরভাবে 
লানাবের অভিমত কাজ করে এবং পূর্ণ ভারসাম্যে পৌছিবার দ্বিকে ঝোঁক 
বজায় থাকে । পরিকল্পনা বোর্ডের কাজ হইল কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় 
ও দাম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আরোহণ করা। যদি সকল ক্ষেত্রে দাম ও 
প্রান্তিক ব্যয় সমান করিয়! তোলা যায় তবে উপকরণের সর্বোত্তম নিয়োগ- 
বিন্যাস ঘটিবে এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রতিযোগিতামূলক ভারসাম্যের 
অবস্থা দেখা দিবে । 
উপরে আলোচিত তত্বের কথ! ছাড়িয়া! দিয় আমর! বাস্তব জগতের সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলির দ্রিকে তাকাইতে পারি । এই সকল দেশে, সমাজতান্ত্রিক 
প্রথম যুগে কেন্দ্রিকতাবাদী প্রাধান্ত ছিল, বর্তমানে তাঁহাদের 
52728 বক্তব্য বহুলাংশে পরিবতিত হুইতেছে। আজকাল বল! 
২ হয় যে, “সমাজতন্ত্র যূল্যের নিয়ম এখন৪ কার্ধকরী হয়” 
(1, 01 ৮8159 ৪61]] [000610208 80097 ৪0৫181167), বাজারের প্রাণশক্তি- 
রূপে আর কাজ করে না বটে, কিন্তু “রূপান্তরিত ভাবে” ইহার প্রভাব বর্তমান। 
বল। হুয় যে, “ভোগ্য্রব্যের বাজারে, সীমাবদ্ধভাবে হইলেও মূল্যের নিয়ম 
এখনও নিয়ন্থকরূপে কাজ করে,” এবং ইহার প্রভাব “কেবলমাত্র” পণ্য 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে নয়, উপরন্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনুভূত হইতেছে । 
উপাদানের বাঁজারে ইহার কোন নিয়ন্ত্রণীশক্তি নাই বটে, তবুও ইহা উৎপাদনকে 
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প্রভাবিত করে এবং উৎপাদন পরিচালনার সময়ে ইহার প্রভাব এড়াইয়। চলা 
যায় না। 


অনুষঈীজনী 


1, 10611)8 10106 0:009063, 0 ০০] 9০00. 096621001106 (0611 1068 ? 


9, 96569 01192, 

(6) 1009 19186100 066%99) 01098 01 09700096116 €০০৪৭, 

(৪) 11106 1919610)) 066৬৪] 01084 ০1 60001620)917657য 0905, 

(৫) 1106 161961010, 996 স990 [02083 01 30)708 0০09% ০০৫৪, 

ঠ,0159 0 %000006 01009 20811] 0:)01)199 ০01 01011001105 900151186 
48001707100, (9. 0. 73. &) 

4,170191)) 95161911) 009 1709331016 0৫1099618] 8700 202770911] 19810168 ০01 009 
£0610108 0৫ 0৫ 31)909196078, (9. ঢ. 3. 0010. 1981) 

5,:1)156888 008 10209 200 060683165 01 30909186100. 1)) 8 20000 
0010)1)01)185. (09. উ. 7, &, 1958) 13, 000. 8) 

6. 1)0 5০০ 01710 01086 0০ 00100670 0:00006158 05920138519) ০910 50100: & 
8769 1039 11 911 3৮০৫] ৪00 000006-030118%70883 ৪19 10580 00%/0 ? 

(0. 0.3. 0০00, 1956) 

, 1))80085 009 101006100 09690] 10118718509 10101026100 100 097610019 
100 (1)9% 70:01069 0116 11798677165 01 0870165], (0. ঢি, 8. 0০000. 1956) 

8, 1086 90. 608 80901001010 1010061010 01 90908156101) ) 100 ৮০] 61010] 1 
106065881) 60 006 89671001010 010 90900126100 2 


9. 17:506 (09 90015010010 111)0110901১09 91 30০০0019010), 


সে পি ভি, 
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উপাদানের চাহি! ও যে গান (0620800 ৪800. 80017 ০1 ₹:%০6০:৪) 
ক্লাসিকাল পণ্ডিতগণ উৎপাদনের উপাদানসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিতেন, ভূমি, শ্রম ও মূলধন । এই সকল বিভিন্ন উপাদানের দাম ব1 
পাওনাকে তাহারা যথাক্রমে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া- 

ক্লাসিকাল 

শ্রেণীবিভাগ. ছিলেন, খাজনা, মজুরি ও স্থদ। দেশের অর্থনীতি 
অন্ত থাকিলে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। কারণ এই 
অবস্থায় সমাজের অধিবাসীর। প্রত্যেকে এক একটি উপাদানের মালিক হয় তাই 
উপাদানের আ্রেণীবিভাগের সহিত সামাজিক শ্রেণীলমূহের অস্তিত্বের কিছুট। 
সমত] লক্ষ্য করা যায়, যেমন জমিদার বা! ভূম্যধিকারী, শ্রমিক এবং পুঁজিপতি। 
আধুনিক কালে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আর মাশিয়া লওয়! চলে না। জমি 
বলিলে বুঝা যায়, এমন ভূমি যাহাতে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া উন্নত করা 
হইয়াছে, শ্রম বলিলে বুঝিতে হয় এমন মানুষ যাহার শ্রমদক্ষত। বাড়াইবার জন্য 
শিক্ষার দরকার হইয়াছে অর্থাৎ মূলধন খরচ হইয়াছে । এই অবস্থায় উপাদানের 
এই প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ বজায় রাখিলেও তাহাদের 
না মা ₹. পারিশ্রমিকের এই শ্রেণীবিভাগ আমরা গ্রহণ করিতে পারি. 
না। কারণ কখনে৷ কখনে। জমি ব্যবহার করিতে দেওয়ার 
দরুন প্রাপ্য খাজনার মধ্যে বেশ খানিকট। সদের অংশ থাকে, কোনে ডাক্তারের 
পারিশ্রমিকের মধ্যেও মজুরির সঙ্গে সদ মিশানে। থাকে । তাহ! ছাড়া, 
বর্তমানের উন্নত দেশগুলিতে উপাদানের মালিকানা অঙ্্যায়ী সামাজিক 
শ্রেণীবিভাগ আর স্থুম্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যাঁয় না, কারণ বেশির ভাগ 
ব্যক্তির আয়ই আজকাল দেখ! দেয় বিভিন্ন স্থত্র হইতে । কিছুটা মজুরি, কিছুট! 
খাজনা ও কিছুট! স্থর্দ এবং লভ্যাংশ_-এই সকল মিশাইয়া! আধুনিক জগতে 
ব্যক্তির আয় হয়। ব্যক্তি যর্দি তাহার সঞ্চিত অর্থ দরিয়া জমি কেনে, তবে সেই 
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মি হইতে আয়কে সে খাজনা বলিবে কি না সন্দেহ, তাছার দিক হইতে 
দেখিতে গেলে উহাকে মূলধনের দাম বা স্থ্দ হিসাবে গণ্য করাই স্বাভাবিক । 
স্তরাং উপাদানসমূহকে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর1 চলে না, সেইরূপ 
খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফ| নামে বিভিন্ন আয়কেও সুস্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা 
সম্ভব নয়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীর! এই কারণে উপাদানের দাম নিরূপণ তত্বকে 
বণ্টন বলেন না। অন্যান্ত দ্রব্যসামগ্রীর সায় বিভিন্নরূপ বাজারে উপাদানের 
'যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে উহার দাম স্থির হয়-_ইহাই তাহার। 
মনে করেন। 


উপাদানের চ।ক্িদ/ ও যোগানের সাধারণ তত্ব (৫176 £906:81 0090 
০0 609 0692008700 8200 ৪0001 0£ 18060:8) 


কোনে একটি দ্রব্যের বাজারে বিক্ষিপ্ত ক্রেতাদের ব্যক্তিগত চাহিদা-তাঁলিক! 
যোগ করিয়। ভ্রবাটির বাজারে চাহিদ| পাঁওয়। যায়। ঠিক সেইরূপ, কোনে! 
'একটি উপাদানের বাজারে ও, বিভিন্ন ফার্মের ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা যোগ 
করিয়া উপাদানটির বাজার-চাহিদ-তালিক। গঠিত হয়। কোনো ফার্ বিভিন্ন 
দামে প্রতিটি ইনপুটের যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করিবে বা সাময়িক 
ব্যবহারের জন্য ভাঁড়! করিবে, তাহাকে বলে ফার্মটির ক্রয় 
৮ পরিকল্পন] (007017889 10180 01 106 ঠিণ0)। ফার্সের এই 
ক্রয়-পরিকল্পন। নির্ভর করে প্রথমত, উৎপাদন সম্ভাবনার 
উপর ) দ্বিতীয়ত, উপাদাীনগুলির দামের উপর ; তৃতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য 
বিক্রয়-মূলোর উপর; এবং চতুর্থত; ফার্মের লক্ষ্যের উপর। এই সকল 
বিষয়ের মধ্যে অন্তান্ত বিষয় সমান অবস্থায় যে কোনো! একটি বিষয়ের পরিবর্তন 
'আমিলেই ফার্মের ক্রঘ-পরিকল্পনা ব্দল হইয়া যাইবে । এই সব বিষয়ের 
একটিতে পরিবঙন আসিলে কোনো একটি ফার্ম বিশেষ কোনে৷ উপাদান 
ব্যবহারের পরিমাণ পাণ্টাইয়। দিবে। 


যেমন, কোনে। এক দ্রব্যের বাজারে বিক্ষিপ্ত বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত যোগান- 
'তালিক1 যোগ করিয়! দ্রব/টির বাজার-যোগান-তালিক গঠন করা হয়, ঠিক 
সেইরূপ কোনে! এক উপাদানের বাজারেও, বিভিন্ন উপাদান-বিক্রেতাদের 
ব]ক্তিগত যোগান-তালিক। ষোগ করিলে উপাদানটির বাজার-যোগান-তালিকা 
পাওয়া যায়। বিভিন্ন দামে প্রতিটি ইনপুটের যে-সকল বিভিন্ন পরিমাঁপ 
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কোনে! এক উপাদান-বিক্রেতা বিক্রয় করিবে বা সাময়িক ব্যবহারের ভক্ষ 
ভাড়া দিবে, তাহাকে বলে উপাদান বিক্রেতার বিক্রয়-পরিকল্পনা (৪8198 
7010 01 6206 10008611010 )। উপাদান-বিক্রেতার এই পরিকল্পনা নির্ভর 
করে প্রথমত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সম্ভাবনার উপর, অর্থাৎ বিভিন্ 
বিকল্প ব্যবহারের উপাদানটির ব্যবহারের স্থযোগ-সভাঁবনার উপর (০0 6১৪ 
৪৪188 1)095811)1]1198 01992 ০07 81662086159 058 200 
01)1)07691016165 01960 60 51) 170881)010 ) ; দ্বিতীয়ত, 
উপাদানের দামের উপর, তৃতীয়ত, বিক্রেতার লক্ষ্যের 
উপর। এই সকল বিষয়ের মধ্যে অন্তান্ত বিষয় সমান অবস্থায় যে-কোনো 
একটি বিষয়ে পরিবর্তন আসিলেই উপাদান-বিক্রেতার বিক্রর-পরিকল্পনা বদল 
হুইয়া যাইবে । এই সকল বিষয়ের একটিতে পরিবর্তন আমিলে উপাদান- 
বিক্রেতা উপাদান বিক্রয়ের পরিমাণ পাণ্টাইয়া৷ দিবে । 


উপাদানের যোগান- 
তালিকা 


দ্রবোর দাম নিরূপণ-তত্বের সহিত উপাদানের দাম নিরূপপ-তত্বেব তাই" 
অনেকাংশে মিল রহিয়াছে । বাজারে দ্রব্যের দাম নিধারিত হয় উহাদের বাজার 
যোগান ও চাহিদার দ্বারা, উপাদান গুলির দামও ( খাজনা, 
লি রর মজুরি ও সুদ) উহাদেব বাজারে যোগান ও চাহিদার। 
মিলই বেশি ঘাত-প্রতিঘাতে স্থির হর়। দ্রব্যের দাম যেমন ভারসামোর, 
বিন্দুতে ক্রেতাদের প্রাস্তিক উপযোগিতার সমান্পাঁতিক 
হয়) মজুরি ও স্থ্দও তেমন ভারসাম্যের বিন্দুতে উহাদের প্রান্তিক উতপার্দন- 
ক্ষমতার সমাহ্ছপাতিক হইয়! উঠে। যেমন কোনো উদ্যোক্তা কোনে। 
উপাদানের প্রান্তিক উৎপাঁদনক্ষমতার সহিত উহার পারিশ্রমিকের সমতা বিধান 
করে, ঠিক সেইরূপ উপাদানের মালিকও তাহার প্রান্তিক ত্যাগের (70870108] 
8৪০7186 ) সহিত উহার পারিশ্রমিক সমান করিয়া তুলিতে চায়। 


দ্রব্যের ও উপার্দানের দাম নিরূপণের মধ্যে প্রধান পার্ক হুইল 
(ক) উপাদানের ক্ষেত্রে মানবিক ও সামাজিক পটভূমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, 
এবং (খ) উপাদানের জন্য চাহিদ1] হইল উদ্ভৃত চাহিদা। 
কিন্তু এই পার্থক্য থাক! সব্বেও দ্রব্যের বা উপাদানের দাম 
নিরূপণে আমর! একই অর্থ নৈতিক হাতিযারগুলি (চাহিদ্রা-কারণ, ধোগাঁন- 
কারণ প্রভৃতি ) প্রয়োগ করিতে পারি। 


পার্থকা কম 


প্রাস্তিক উতৎপাদদন-ক্ষমতার তত্ব ৪৭ 


প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষঙ্গতার তস্ব (৭1890: ০01 8821£1081 

5০005905160 ) | 

মোট জাতীয় আয় কিরূপে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ক হইয়। যায়, 
সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য নয়! ক্লানিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ প্রান্তিক উৎপাদন- 
ক্ষমতার তত্ব প্রয়োগ করিয়াছিলেন । এই তাত্রর প্রাথমিক আলোচনা করবেন 
থুনেন (গা, লু, ০০ [061 )) 186 সালে । উনবিংশ শতাব্পীর শেষ 
ভাগে জে,বি, ক্লার্ক (এ. 3. 018), মেঞ্জার, হবাইজার, বম্বোঁয়াক, 
ওয়ালরাদ্‌, জেভনস, এজ ওয়ার্থ, উইকষ্টীড, (ড/1০:8696৫) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
এই তত্বকে আধুনিক রূপ দান করেন। ইহাদের মতে, উপাদানের দাম- 
নিরূপণের মূল বিষয় হইল উহার প্রান্তিক উতপাদন-ক্ষমতা। 
ভারসামোর বিশ্ৃতে দ্রব্যের দাম যেমন ক্রেতাদের প্রান্তিক 
উপযোগিতার সমান থাকে, সেইরূপ. ভারমাম্যের বিন্দুতে 
কোনে একটি উপাদানের দামও উহার প্রান্তিক উতপাদন-ক্ষমতার সমান। 
তাহার আরও মনে করিতেন যে, সকল উপাদানকে যদি প্রাস্তিক উতৎপাদন- 
ক্ষমত1 অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তবে পূর্ণপ্রতিযোগিতায় মোট 
জাতীয় উৎপন্ন (60%8] 09610058] 170:০80০৮ ) নিঃশেষ হইয়া যাইবে 
( 531)909680 ) * 

উপাদানের প্রান্তিক উতপাদন-ক্ষমত! কাহীকে বলে? একটি উতপাদন- 
ধারায় অনেক উপাদান নিঘুক্ত থাঁকে, এবং তাহাদের সম্মিলিত কাজের ফলে 
কিছু পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। যদি অপব সকল উপাদানের নিয়োগ স্থির 
রাখিয়! কেবল একটি উপার্দানের এক ইউনিট বাডানে। যায়, তাহা হইলে মোট 


উৎপন্ন ঘতটুকু বৃদ্ধি পাবে তাহাই সেই উপাদানটির প্রাস্তিক উৎপাঁদনক্ষমতা 
(20816108] 0:০০] )। অপর সকল উপাদানটির 
প্রান্তিক ও নীট 


উৎপাদন ক্ষমত। . পরিমাণে কোনে! পরিবর্তন হয় নাই ধরিয়া! লইলে মোট 
কাহাকে লে উৎপাদনে এই বৃদ্ধির সকলটুকুই বধিত উপাদানটির 


নিয়োগের ফল, ইহাই তাহার প্রাস্তিক উৎপাদনের 
পরিমাণ। যদি সেই উপাদানটির এক ইউনিট অধিক নিয়োগের ফলে অন্যান্য 


শ্* প্রথম যখন অধাপক ক্কাক এই তন্্কে আলোচন' করেন (1890), তখন তাহার খাবণ। 
ভ্ছিল উৎপন্ন দ্রবোৰ মুলা উপাদানগুলির মধো কিভাবে বন্টিত হইবে এই তন "ধু তাহাই বাখা। 
কবে একপ নয । উপবন্থ এই তত্ব প্রমাণ করে তো, বণহ্মানে আঘ বণ্টশকাঠামো কোনবপ 
অন্ঠায় কিছু নয। ববং নীতিশত দিক হইতে ইহা ন্যাষা এবং বিজ্ঞানলম্মত। আজকালকার 
ধনবিজ্ঞানীরা, অবগ্। এই তব আলে'চনাব সমযে আঘ ব্টনেব নৈতিক দিকটি আলোচনা 
করেন না। 


উপাদানের দাম 
নিকপণেব মূল তত্ব 
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উপাদানের রদবদল অবশ্যভাঁবী হইয়! পড়ে এবং তাহাদের দরুন ব্যয় কিছুট 
বাডে, তাহ! হইলে বধিত উৎপাদনের পরিমাপ হইতে সেই ব্যয় বাদ দিতে হয়, 
(যেমন, একজন শ্রমিক অধিক নিয়োগের ফলে একটি কোর্দাল বা কিছুট! 
কাচামাল বেশি ক্রয় করিতে হুইল )। প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ হইতে এই 
সকল অবশ্মাবী আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দিলে উপাদানটি প্রান্তিক নীট উত্পাদদন- 
ক্ষমতা ( 18:8108] 196 10906615165 ) পাওয়া যায়। 
আমর! জানি, অন্যান্ত সকল উপাদান স্থিব রাখিয়] কোঁনে। একটি উপা- 
দানের নিয়োগ যত বাড়ানো ষায়, উহার গড় এবং প্রাস্তিক উতপাদন-ক্ষমত। 
ক্রমশ তত কমিয়া আপে__উপাদানের ক্রমহীসমান প্রান্তিক উতপাদন-ক্ষমতা 
নিয়ম (])গল ০01 00100177181)1706 1876109] [১2090615165 01 ৪ 18602) 
কার্যকর হইতে থাকে, ততক্ষণ ফার্মটি পরিবর্তনীয় উপাদানের 
কেন ও কিকপে উহা নিয়োগ বাড়াইয়। ফলে, উপাদদানটির আরও বেশি ইউনিট 
উপাদানের দামেব 
সমান হয সে নিয়োগ করিতে চায়। ফলে উপাদানের প্রাস্তিক 
উতপাদন-ক্ষমতা ক্রমশই কমিয়া! আসে এবং অবশেষে 
উপাদ্দানের দামের সমান হয়। ফার্মটি এই স্তরেব পরে আরও উপাদানের 
নিয়োগ ও চাহিদা করিবে না, কারণ আরও বেশি উপাদান নিয়োগ করিলে 
প্রাস্তিক উৎপন্নের দামের তুলনায় উপাদানের দাম বেশি দিতে হয়, ফার্মের 





গাকিবত্দীঘ উপ্াদানা, একা হাউ, আতিক 


লোকসান শুরু হইয়া যায়। তাই, বল চলে, ভারসাম্যের বিন্দুতে উপাদানের 
প্রাস্তিক-উতৎপাদন-ক্ষমত! উহার দামের সমান থাকে । 
এই তত্বটিকে আমর উপরের রেখাচিত্র প্রকাশ করিতে পারি £ 


নিবি. ১ রাগের 


প্রান্তিক উৎপাঁদন-ক্ষমতার তত্ব 999 


স্‌ অক্ষে আমরা পরিবর্তনীয় উপাদান, ধরা যাউক, শ্রমিকের সংখ্যা পরিমাপ 
করিতেছি, অন্তান্ত উপাদানের পরিমাপ সমান আছে। গু অক্ষে আমরা এ 
পরিবতনীয় উপাদানটির গভ ও প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা পরিমাপ করি। &৮ 
এ ু) হইল যথাক্রমে গড় ও প্রান্তিক উতপাদন-ন্ষমতা। ক্রমহাসমান 
প্রতিদানের নিয়মের দরুন ইহারা ক্রমশ হাস পাইতেছে । 
যখন ০014 সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হইতেছে তখন শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন-ক্ষমতা৷ হইল &]এ শ্রমিকের সকল ইউনিট এই হারে মজুরি পাক্ 
বলিয়া মোট মজুরির পরিমাণ হইল 014৮ এখ 08 আয্রতক্ষেত্র। 
শ্রমিকের গড় উৎপাদন-ক্ষমতা হুইল 70, সুতরাং মোট উৎপাদন হইল 
€0৫ ৮701 _ 01470 আয়তক্ষেত্র। মোট উৎপন্ন হইতে শ্রমিকের 
পাওনার অংশ বাদ দ্দিলে, অন্যান্য উপাদানগুলির পাওনার পরিমাণ পাওয়! 
যায়। অর্থাৎ 91479001040 - 47307 অন্তান্ত স্থির উপাদানগুলির প্রাপ্য 
অংশ । তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অন্ুষায়ী পারিশ্রমিক দিতে 
হইলে ঠিক এ পরিমাণই প্রয়োজন হয়। ন্তরাং দেখা যায় যে, সকল উপাদান 
তাহাদের প্রান্তিক উতপাদন-ক্ষমতা অন্রযাম্ী পারিশ্রমিক পাইলে মোট 
উৎপাদন নিঃশেষ হইয়। যায়। 
আর একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ষে, প্রীস্তিক উৎপাদন- 
ক্ষমতা ব৷ প্রান্তিক নীট উতপাদন-ক্ষমতা বলিলে আমরা তিন প্রকার ধারণ! 
বুঝিতে পারি। (ক) প্রান্তিক উতৎপন দ্রব্য (1১191611091 721058109] 1১700006) 
(খ) প্রান্তিক উত্পল্গের মূল্য (৬৪10৪ 0 67) 20878109] 0:০95৫৮), এবং গে) 
প্রান্তিক উৎপন্গের রেভিনিউ (1518108] 75%9009 7:০৫0০6) | ইহাদের মধ্যে 
পার্থক্য বোঝ! দরকার । মনে কর 10 জন শ্রমিক নিযুক্ত 
প্রান্তিক উৎপাদন- 
ক্ষমতার বিভিন্ন কপ "মাছে, 160 ইউনিট ত্রব্য উৎপন্ন হইতেছে প্রতি ইউনিট 
4 টাকা দামে বিক্রয় হওয়ায় মোট রেভিনিউ হইল 400 
টাকা । এই অবস্থায় 1 জন শ্রমিকের নিয়োগ বাড়ানো হইল। মোট উত্পাদন 
হুইল 10% ইউনিট, মোট রেভিনিউ হইল 428 টাক।। উদাহরণ অনুযায়ী, 
(ক) প্রাস্তিক উৎপন্ন দ্রব্য (14277 10৭ -100-৭ ইউনিট), (খ) প্রান্তিক 
উৎপক্নের যূল্য (ড11১)- ৭ % &-598 টাকা এবং (গ) প্রাস্তিক উৎপন্নের 
রেভিনিউ (147) _ 428 _ 400 98 টাকা । 
দ্রব্যের বাজারে যদি পুর্ণ প্রতিযোগিতা থাঁকে তবে ফার্মটি পুর্বাপেক্ষ। অধিক 
দ্রব্য একই দামে বিক্রয় করিতে পারে, উহা বিক্রয়ের জন্য দাম কমাইতে হয় না, 
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প্রান্তিক রেভিনিউ দামের সমান থাকে | এইক্ষেত্রে 5 2-148. বিস্ত 
দ্রব্যটির বাজারে অপূর্ণ প্রতিষোগিতা বা একচেটিষ়। প্রতিযোগিতা থাকিলে 
পুর্বাপেক্ষা! অধিক দ্রব্য সমান দামে বিক্রয় কর] যায় না, সকল ইউনিটের দামই 
কমাইতে হয়, প্রান্তিক রেছিনিউ দাম হইতে কম থাকে । এই অবস্থায় 
17১-1৮7, 
উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উতৎপন্গের রেভিনিউর (2৮) সমান হয় 
কেন? 1477১ হইতে দাম যদ্দি কম হয়, তবে ফার্থ এই উপাদান ক্রমশ অধিক 
পরিমাণে ব্যবহার করিতে থাকিবে, তাহার মুনাফাও বৃদ্ধি পাইবে। বেশি 
ব্যবহারেব সঙ্গে সঙ্গে উপাদানের 14১ হাস থাকিবে । এইভাঁবে যতক্ষণ 
ন] পর্যস্ত উপার্দানের দ্াম-উহার 77৮ হয়, ততক্ষণ 
স এই উপাদানটির নিয়োগ বাড়িতে থাকে । উহার সমান 
রেভিনিউর সমান হইলে ফার্মের মুনাফা! সর্বাধিক। এই স্তরের পরেও এ 
উপাদানটির নিয়োগ বাঁড়াইলে উপাদানের দামের তুলনায় 
তাহার 1472 কম এবং ফলে ফার্সটির পক্ষে উহা! ক্ষতিজনক। তাই ফার্মটিতে, 
ভারসাম্যের অবস্থায় উপাদানের দাম-উহার 117. 
এই তত্ব বিশ্লেষণের সময়ে কতকগুলি অনুমান স্বীকার করিয়া লইতে হয়৷ 
প্রথমত, আমাদের ধরিয়। লইতে হয় যে, একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুণ 
ও যোগ্যতার ব্যাপারে সমান, উহার। সর্ববিষয়ে সমগ্ডণসম্পন্ধ (1)02008606008) 
এবং একটির পরিবর্তে অপরটি সমভাবে নিয়োগযোগ্য (0979৮ ৪0108616069) । 
দ্বিতীয়ত, সকল উপাদানই পূর্ণবূপে বিভাজ্য, ইহা 
আমাদের ধরিয়! লইতে হয়। উৎপাদন-স্যত্রের মধ্যে 
যে টেকনিকাল সহগগুলি রহিয়াছে (69৫1)0108] ৫০৪- 
0167)65 ০01 70:09061020) তাহাতে অন্যান্য উপার্দান সমান রাখিয়া একটি 
উপাদানের এক ইউনিট বাঁডানে! সম্ভবপর-_এই অবস্থা মানিয়া লইতে হয়। 
বৃহৎ আকারে, একজ্রে নিভরযোগ্য (10701) ব। অবিভাজ্য (10015181019 ) 
উপাদান থাঁকিলে ইহা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, 
প্রতিটি ফার্ষ সর্বাধিক মুনাফা লাভের চেষ্ট। করিতেছে এব” এই লক্ষ্য সাধনের 
জন্ত উপাদানের চাহিদা ও নিয়োগ করিতেছে । 
সঙ্গালোচন। (916:08819) 
সকল উপাদদানকে তাহাদের প্রান্তিক উতৎ্পাদনক্ষমত অশ্রুষায়ী পারিশ্রমিক. 
দিলে মোট উৎপন্ন নি:শেষ হইয়া যায়--এই অবস্থা তখনই সম্ভবপর ঘি 


এই তত্বের আন্ুমান- 


সমালোচন। ৪3£ 


আমরা ধরিয়া লই তে, উৎপাদন ক্ষেত্রে সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী 
হইতেছে । ঘেমন, ষর্দি সকল উপাদানের পরিমাঁপ দ্বিগুণ করিলে মোট 
উৎপন্নের পরিমাপ দ্বিগুণ হয় তাহ! হইলে বলা চলে, বধিত উপাদানগুলিকে 
তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমত] অন্ুযায্সী পারিশ্রমিক দিলে মোট উৎ্পাঁদন- 
বৃদ্ধির পরিমাণ নিঃশেষ হইয়। যাইবে । যদি ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম 
কার্ধকর হয় ( অর্থাং সকল উপাদান দ্বিগুণ করিলে ঘি মোট উৎপন্রের পরিমাণ 
দ্বিগুণ হইতে বেশি হয়), তবে প্রাস্তিক উতৎপাদন-ক্ষমত! 
একমাত্র নমহাব প্রতি- অনুযায়ী সকল উপাদানকে পারিশ্রমিক দিতে হইলে মোট 
৬ ২২ উৎপন্ধের পরিমাণে কুলাইবে না। কারণ প্রতিবার নবনিমুক্ত 
ইউনিট গুলির উৎপাদন-ক্ষমতা পুর্বের ইউনিট গুলির তুলনাস্ 
বেশি । আবার, যদ্দি ক্রমহাসমান প্রতির্দানের নিয়ম কার্ধকর হয় ( অর্থাৎ 
সকল উপাদান দ্বিগ্তণ করিলে দি মোট উংপন্ধের পরিমাণ দ্বিগুণ হইতে কম 
হয় ), তবে সকল উপা্ণানকে প্রান্তিক উতপাদন-ক্ষমত। অঙ্কযায়ী পারিশ্রমিক 
দিলে মোট উৎপন্ন ফুরাইয়া ধাইবে ন।। কারণ প্রতিবারের নবনিযুক্ত 
ইউনিটগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা তাহাদের পুর্বের ইউনিট গুলির তুলনায় কম। 
ক্কতরাং বলা চলে ষে, একমাত্র সমহার প্রতিদ্ানের নিয়ম কার্কর হইতেছে 
ইহা ধরিয়! লইলেই এই তব্‌কে স্বীকার কর! চলে। 


আমরা জানি যে, সমহার প্রতিদানের নিয়ম বান্তবে কার্ধকর হইতে 
হইলে যে-অন্মানগুলি আমাদেব স্বীকার করিয়। লইতে হয়, তাহা! আমর! 
কখনই বাস্তব জগতের সঠিক চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সমহার 
প্রতিদান দেখা দিতে পারে, ঘ্দি (ক) উতপাদন-সুত্ত 
কিন্ত বাস্তবে সমহাবৰ পরিবর্তনীয় হয় অর্থা২ উপাদান-সম্মিলনে বিভিন্ন 
1 উপাদানের অনুপাতে কোনরূপ নির্দিষ্টতা না থাকে, 
(খ) উপাদানগুলির প্রতিটি ইউনিট নিখুতভাবে বিভাজ্য 
হয়, অথাৎ কোনে! অবিভাজ্য উপাদান নিযুক্ত হইতেছে না ; (গ) একটি 
উপাদানের নকল ইউনিট গুণ বা যোগ্যতার দিক হইতে সম্পূর্ণ একজাতী যব 
হয়; এবং (ঘ) একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুণ ও যোগ্যতার দিক 
হুইতে সম্পূর্ণ একজাতী্র হয়, এবং (৩) কোনরূপ বাহা ব্যয়সংকোচ বা 
ব্যয়বাহুল) না ঘটে । এই সকল অনুমান গ্রহণ করিলে আমর বাস্তব জগতের 
প্রকৃত চিন্্র পাই না । 
নয়! রাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা আর ও ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, উপাদ্রানগুলি 
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তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা৷ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইতে পারে যখন 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে। কিন্তু আমরা জানি, সমহার প্রতিদান ও 
পুর্ণ প্রতিযোগিতা! একই সঙ্গে সাধারণত দেখা দেয় না। সমহার প্রতিদানের 
সময়ে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দেখ! দিতে পারে স্থিতিশীল অবস্থায় ( ৪৮৮1০ 
৪6৪6৪)। অর্থনৈতিক দেহ যখন গতিশীল) যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-পদ্ধতির 
পরিবর্তন খন সর্ধদাই বর্তমান, সেই অবস্থায় সাধারণত সমহার প্রতিদান 
দেখা দেয় না। গতিশীল অবস্থায় প্রতিটি ফার্মই অবধ্ায় পরিবর্তনের উৎপাদনের 
মাত্রা ও ব্যয় পাণ্টাইতে থাকে । তাহাদের কাজকর্মের ঝোঁক ভারসাম্য 
দিকে, কিন্ত ভারসামো পৌছিবার পূর্বেই চাছিদা বা উৎপাদন-পদ্ধতি বদল হয়, 
আবার নতন অবস্থার সহিত খাঁপ খাওয়াইবার পালা চলে । সমহার দীর্ধকালীন 
প্রতিদানের অবস্থায় ভারসাম্য কখনই খু'জিয়া পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই 
অয়লারের তত্ব (1701918 10760:909 ) অন্ুষায়ী ইহা প্রমাণ করা খুবই 
এক্ত যে যখন “অস্বাভাবিক মুনাফা” বজায় আছে তখন প্রতিটি উপাদান 
তাহার প্রাস্তিক উৎপন্ন অন্থ্যায়ী পারিশ্রমিক পায়। তাই এই তত্ব 
“অনেকাংশে অবাস্তব । 

এই তত্বকে আর একদিক হইতে সমালোচনা করা দরকাব | জমি বা শ্রমের 
ক্ষেত্রে এক ইউনিট নিয়োগ করার কথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু মূলধনের 
ক্ষেত্রে ইউনিট হিসাবে আমবা। উহীকে প্রকাশ করিতে পারি না। 100 টাকার 
মূলধন, 1000 টাকার মূলধন, 10000 টাঁকার যূলধন_কোনটিকে এক ইউনিট 
বলিব? এই মন্বিধার হাত হুইতে এডাইবার জন্য উইকসেল বা অস্্রীয় 
ধনবিজ্ঞানীর1 যূলধনকে “সময়” ও 'গ্রমের' মিলিত সঞ্চিত ফল বলিয়া বর্ণন। 
কবিয়াছেন। তিনি ইনপুট নিয়োগ ও আউটপুট হওয়া! এই ফলপ্রস্থ কাঁলট্রকুকে 
হিদাব করিক্ব। তাহাকে 'সময়ের' ইউনিট বলিয়া ধরিয়! লইয়াছেন। এক ইউনিট 
বেশি মূলধন নিয়োগের অর্থ হইল এক ইউনিট বেশি 'সময়' নিয়োগ । পুর্বাপেক্ষা 
একটু বেশি লময় নিয়োগ করিলে উৎপাদন যতটুকু বাঁডে তাহাকে মূলধনের 
প্রান্তিক উৎপন্ন বলিয়াছেন । কিন্তু সকল উপাদানের ক্ষেত্রে এই 'সময়টুকু' 
পরিমীপেব জন্য কোনে! গড মানদণ্ড পাঁওয়! যায় না। তাই প্রান্তিক উৎপাদন 
ক্ষমতার তত্ব বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয় । 

আর একটি বিষয় বলার আছে। সর্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রাস্তিক 
উৎপাদন-ক্ষমতার তত্ব অনুযায়ী মোট উৎপন্ধের কত অংশ একটি উপাদান 
পাইবে, তাহ! নির্ভর করে উপাদানগুলির পারম্পরিক পরিবর্ততার সম্ভাবনার 


উপাদানের বাজারে দাম নিরূপণ 28$ 


উপর, অর্থাৎ তাহাদের প্রান্তিক পরিবর্ততার হারের উপর । এই প্রান্তিক 
পরিবর্ততার হার তখন নির্ধারণ কর! সম্ভব যদি আমর! উহাদের দাম পুর্বে 
জানিতে পারি। ঘেমন,হ্থদের হার এবং মজুরির হার পূর্বে জান! গাকিলে 
তবেই স্থির করা চলে এক ইউনিট শ্রমিক বা এক ইউনিট মূলধন নিয়োগ 
করিব কিনা। প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার তত্ব তাই আমাদের এক ধরণের, 
বুত্তাকৃতি তর্কের মধ্যে ঠেলিয়। দেয় ( 017001817 1689001706 )। 


উপাদানের বাজারে দাষ নিরূপণ (21010£ ঠা 00৩ 81৪০০০৮ 11976), 

উপাদানের বাজার পূর্ণপ্রদ্তিযোশিতা থাকিলে উপাদ।নের দমন কি 
ভাবে স্থির হয়-বণ্টন জন্বন্ধে চাহিদ1 ও যোগালের তত্ব ( লও 
₹8০6০: 20109 19 09661101190. 11) 762:7900 8060: 08:09 
০৮ 19929800, ৪00 80901 9০: ০01 [01861086107 ) 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানে, বণ্টন সম্বন্ধে সাধারণ: তত্ব, দাম-নিধণারণ তত্বেরই 
প্রয়োগ মাত্র । দ্রব্যের দামের ন্যায়, উপাদানের দামও উপাদানের-বাজারে, 
যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারসাম্যের বিন্দুতে 
স্থির হইয়া থাকে । তাহা সত্বেও যেহেতু প্রত্যেক উপাদানের যোগান ও 
চাহিদার কারণ ও অবস্থা পৃথক, সেইজন্য খাজনা, সদ, মজুরি ও মুনাফা 
সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকাঁব তত্ব প্রচারিত হইয়াছে । 

উপাদানের যোগান ২ প্রব্যের ক্ষেত্রে যোগান নির্ভর করে উহার 
উৎপাদন-ব্যয়ের উপর | কিন্তু উপাদানের ক্ষেত্রে সেরূপ কোনে উৎপাদন- 
ব্যয় (7:০05০6197 0০86) নাই। উপাদানের বাজারে উহার যোগান নিভর 
করে তাহার হযোগ-ব্যয়ের (0920০760816 00986) উপর বা কর্মান্তব ব্যয়ের. 
(08108191098) উপর। 

উপাদানের মাগিক যাহাতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্ত তাহার 
উপাদানকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় ওই জন্য তাহাকে দাম দিতে হয়। যদি 
বেশি দাম দেওয়া হয় তাহ! হইলে উপাদানেব যোগান বাঁড়িবে, যদ্দি কম দাম 
দেওয়া! হয় তাহা! হইলে উপাদানের যোগান কমিবে। উপযুক্ত পরিমাণ 
উপার্দানের যোগান পাইতে হইলে যতটুকু দাম ন! দিলে চলিবে নাঁ, তাহাকে 
সেই উপাদানের নিয়্তম যোগান-দাম (0010100000 50100] [07129 ০01 19০৮০) 
বল! হয়। 

এক উপার্দানকে বহু শিল্পে নিয়োগ করে! চলে। তাই কোন্‌ ব্যবহারে. 
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উপাদান নিয়োগ করিলে সর্বাধিক দাম পাওয়া যাইবে, উপার্দানকে মালিক 
তাহা তুলনা করিয়। সেই দ।মে এবং সেই ব্যবহারে তাহার উপাদানকে নিয়োগ 
করিবে । সুতরাং কোনে! উপাদানের নিম্রতম যোগান-দাম নির্ভর করে ওই 
উপাদানের সম্মুখে নিযুক্ত হইবার মত কিরূপ পরিবর্ত-ব্যবহার (৪1597086159 
&88৪ ) আছে এবং সেই সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফার্সসমূহ কি দাম দিতে 
চাহিতেছে, তাহার উপর । 

উপাঞ্চানের চঞ্িদ1!£ কোনে! উপাদানের ছাহিদা-দাম (709208709 
[১01০০ )স্থির হয় উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বারা । উপাদানের একটি 
ইউনিট উৎপাদন-কার্ষে নিয়োগ করিলে মোট উত্পাদন যে পরিমাণে বাড়ে 
তাহাকে সেই উপাদানের প্রান্তিক উত্পাদন-ক্ষমতা বলে। উপাদানের দাম 
উহার প্রাস্তিক উতপন্গের দাম অপেক্ষা বেশি থাকিলে উপাদানটির চাহিদা 
বাড়িতে থাকে এবং যে-বিন্দূতে উপাদানের দাম উহার প্রাস্তিক উতৎ্পন্ধের দাম 
সমান হয়, সেই পর্যন্ত উপাদানটির চাহিদা ও নিয়োগ কর! হয়। এই অবস্থায় 
মোট উৎপন্নের পরিমাণ সর্বাধিক । 

এই ভাবে উপাদানের বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে চাহিদা ও 
ঘে/গানের ভারমাম্যের বিন্দুতে উপাদানের দাম স্থির হয়। এই তত্ব কয়েকটি 
বিষয় স্বীকার করিয়। বিশ্লেষণে অগ্রমর হয়, যেমন, কোনে! উপাদানের সকল 
ইউনিট একই জাতীয় এবং একটির পরিবর্তে অপরটির ব্যবহার সম্ভবপর, 
প্রত্যেক উপাঁদানই সম্পূর্ণ বিভাজ্য এবং উপাদান-ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অন্ুপাত্ডের 
নিয়ম কার্ধকর আছে । 


উপাদানের বাজারে অপুর্ণ প্রতিযোখিত থাকিলে উপাদানের দাম 
কি ভাবে স্থির হয়__অপুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় বণ্টন তত্ব 
(্০ল 9০:0৮ 7109 18 09662001060 $) 1007067660 ভ8০06০% 
1197796--10156:00565010 10067 10019911606 901202)961602)) 

বান্তবে দেখা যায়, উপাদানের বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না এবং 
ইহার ফলে যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিযোগিতামূলক ভার- 
সাম্যের বিন্দ,তে (00200980615 ৪৫011175170) উপাদানের দাম স্থির না-ও 
হইতে পারে। উপাদানের বাজারে বহু কারণের ফলে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকিতে পারে । উহার ক্রয়ের দিকে, বা বিক্রয়ের দিকে অথবা উভয় দিকেই 
পুর্ণ প্রতিষোগিত। শর্তাদির অভাব দেখা দিতে পারে । 


অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় ব্টন তত্ব ৪835 


যদি কোনে বিশেষ ধরণের উপাদানের চাহিদা! একটি মাত্র ফার্ম হইতে 
স্থষ্টি হয়) তাহ হইলে সেই উপাদানের বাজারে এক ক-ক্রেতা! (10708070186 
)০৪:) আছে বল! হয়। এইরূপ একক-ন্রেতা উপাদানের 
বদ পে প্রাক উপরের মুন হইতে কম পারিশিক ছি 
বিক্রধের দিকে  সর্ধদাই উপাদানের মালিককে শোষণ করিতে পারে। 
নি নভে উপাদান বেশি নিয়োগ করিলে দাম বেশি দিতে হইতে 
দ্বিপাক্ষিক একচেটিযফ। পারে, এই কারণে কম উপাদানের নিয়োগ এবং কম 
বা উত্পাদন করিতেছে-_-একক উতৎপাদকের পক্ষে তাহাও 
অমভ্ভব নহে। এইরূপ শোষণ সম্ভবপর হয় কারণ মেই 
উপাদান অন্তর নিযুক্ত হইতে চলিয়া ধাইতেছে না, অর্থাৎ উপাদানের চলন- 
শীলত। (০11165) কম । যতই উপাদানটির চলনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে, ততই 
তাহাকে নিজের ফার্ষে আকষণ করিয়। রাখিবার জলন্ত অধিক পারিশ্রমিক দিতে 
হইবে। উপাদানের চলনশীলতা। কমিয়়া। গেলে উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য 
হইতে পারিশ্রমিক কমিয়া যাইতে পারে. কারণ ফার্মটি জানে যে উৎপাদনের 
মালিকের স্থানাস্তরে বা কর্মাস্তরে চলিয়া যাইবার শক্তি, ইচ্ছা ও সম্ভাবন! 
কমিয়। গিয়াছে | 
একক ক্রেতা দাম-স্বতন্ত্রতার ছারাও শোষণ করিতে পারে । উপাদানের 
যে ইউনিট যে-পারিশ্রমের কমে কাজ করিতে রাঁজী নহে, সেই নিম্নতম 
যোগান দামে উপাদানকে নিয়োগ করিতে পারা একক ক্রেতার পক্ষে অনেক 
ক্ষেত্রেই সম্ভব। 
উপাদানের বাজারে যদ্দি কতিপয়-ক্রেতা (0118০18০2$) থাকে, তাহা 
হুইতে দ্রাম কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে কতিপয় ক্রেতার নিজেদের মধ্যে 
কতখানি একযোগে কাজ করার মনোভাব বা সমঝোতা (0০911551097) আছে, 
তাহার উপর । পারস্পরিক সম্পূর্ণ বোঝাপড়া থাকিলে তাহার! প্রায় একক 


ক্রেতার ন্যায় কম দামে উপাদান ক্রয় করিতে পারিবে । নিজেদের মধ্যে একত্র 
কাজের মনোভাব যত কম থাকিবে, তত বেশি দামে তাহাদের উপাদান ক্রয় 
করিতে হইতে পারে। 
বিক্রয়ের দ্রিকে, উপাদানের বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হইবে যদি 
বিক্রেতাগণ কোনো ক্রেতাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে 
বিক্রুষেব দিক এবং তাহার নিকট উপাদান বিক্রয় করিতে অধিক 
(ক) [বদেহাণ গঞ্দ ইচ্ছ! প্রকাশ করে। ( যেমন, স্থনাম, প্রতিষ্ঠা, সম্মান অথবা 
অধিক নিবাপনার আশায় অনেক লোক কম মাছিনাতেও সরকারী চাকরি 
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বেশি পছন্দ করে )। এইরূপ অবস্থায় সেই পছন্দশীল ক্রেতা বা ফার্ষ কম দামে 
উপাদান ক্রয় করিতে পারে। 
বিক্রেতাগণ সংঘবদ্ধ হইয়া! এপ সংগঠন স্থাপন করিতে পারে যে তাহা 
উপাদান বিক্রয়ের কাজ নিজের আয়ত্বে রাখে এবং বিভিন্ন ক্রেতার উপর চাপ 
দিয়া অধিক দামে উপাদান বিক্রয় করিতে পারে। যেমন 
অনেক শিল্পে শুধু শ্রমিক সংঘের মারফতই শ্রমিকের 
নিয়োগ বা বিক্রয় হয়। এইবপ অবস্থায় উহার! প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা 
হইতে অধিক দামে উপাদান ব৷ শ্রম বিক্রয় করিতেছে এরূপ ঘষ্টিতে পারে । 
তবে, ইহ কেবল স্বল্লকালীন অবস্থায় সম্ভব। কারণ, দীর্ধকালে সেই 
উপাদানের পরিবর্তে অপর উপাদান নিয়োগ করার চেষ্টা হইবে অথবা একক- 
বিক্রেতার ক্ষমতা ভাঙগিয়! দেওয়ার চেষ্টা হইবে অথব1 একক বিক্রেতার সহিত 
দর-কষাকষি ও শক্তি পরীক্ষার জন্য ক্রেতাদের সংগঠন স্থাপিত হইয়। দ্বিপাক্ষিক 
একচেটিয়ার (131155:8] [10201)01%) প্রতিষ্টা হইবে । 
দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার ক্ষেত্রেও উপাদানের দ্রাম কি হইবে, তাহা 
সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করিয়! বল! যায় না। ক্রেতা-সংঘের ও বিক্রেতা-সংঘের 
পারস্পরিক শক্তির উপর, উৎপাদদন-পদ্ধতিতে উপাদানটির 
প্রয়োজনীয়তার মাত্রার উপর এবং দ্রব্যের বাজারের 
অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে । ক্রেতা সংঘ ষথাসম্ভব কম দাম রাখিতে চাছে, 
বিক্রেতা-সংঘ যথাসম্ভব বেশি দাম রাখিতে চেষ্ট1! করে। 
স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, দ্রব্যের বাজারে বা উপাদানের বাজারে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা না থাকিলে উপাদানের পারিশ্রমিক সাধারণত উহার প্রান্তিক 
উৎপন্ের যূলয হইতে কম হয়। শ্রমের বাজ্তারে এইরূপ 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ঘটিলে মিসেল রবিনসন বলিতে চাহেন যে, মালিক শ্রমিককে 
দি শোষণ (3010188৮1০0) করিতেছে । তাহার মতে সমাঁজে 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিবার ফলেই এরূপ শোষণ করা সম্ভব হইতেছে । 
কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন বলেন ষে, সকল উপাদানের প্রাস্তিক উৎপন্ন যোগ 
করিলে দেখা যায় উহা! মোট উৎপন্ন হইতে অধিক, সৃতরাং এমন কোনো উদ্ত্ত 
থাকে না! যাহাকে আমর শোষণ বলিতে পারি। সকল উপাদানকে তাহাদের 
পারিশ্রমিক দেওয়ার পরে মোট উৎপন্ন হইতে কিছু উদ্ধত্ত থাকিলেই বলা চলে 
মালিক ব! উদ্যোক্তা তাহা শোষণ করিতেছে। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে সকল 
ফার্মই মাত্র স্বাভাবিক মুনাফাট্ুকু পাইতে পারে, যাহ! ন। পাইলে সে ব্যবসাক়্ 


(খ) একক বিক্রেতা 


দ্বি-পাক্ষিক একটেটিযা 
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ছাড়িয়। দিবে । সেই স্বাভাবিক মুনাফ! ব্যতীত কোনে উদ্বত্ত লাভ তাহাব 
পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে ইহ! ঠিক, পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় ষে- 
পারিশ্রমিক উপাদানের মালিক হইতে পারিত, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক 
অবস্থায় সে তাহা হইতে কম পায়, কারণ তাহার প্রাস্তিক উত্পন্নকে কম দামে 
বাঙ্জারে বিক্রয় করিতে হয়। প্রতিষোগিতার অপূর্ণতা ঘত দৃব হুইবে, 
ভপাদ্দানসমূছের পারিশ্রমিকও সাধারণভাবে, তত বাড়িতে থাকিবে । সুতরাং 
তাহার মতে, ইহ] শোষণ নহে, উপাদানের বাঁজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার দক্ষনই 
প্রান্তিক উৎপন্রের মল্য হইতে উপাদানের দাম কম হুইয্া থাকে । 


থআয়-বৈষম্য (10590891165 ০01 [7002099 ) 
আয়-বৈষম্য ও উহার কারণ ( 71069008116 0 [100010095 8700 168 
097898 ) 


পথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থাপিত হইলেও অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে এই সকল দেশে কম বেশি আয়-বৈষম্য দেখা যায় । মানুষ সকলেই 
সমান, ইহা ভগবানের চক্ষে বা আইনের চক্ষে সত্য হইলেও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
মানুষের মধে! আয় ও সম্পদের বিপুল বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক সমাজে 
দনপংখ্যার একাংশ কায়ক্লেশে কোনমতে জীবন ধারণের 
জাতী আযেব বিভাগ উপযোগী আয় করে এব" অপর অংশ আরাম ও বিলাস দ্রব্য 
ও আযবৈষমোৰ প্রকৃতি ব্যবহারের উপযোগী অধিক আয় পাইয়া থাকে। জাতীয় 
আয়ের ব্টন এমন কখনে। হয় না ষে সকল ব্যক্তির আয় সমান। এইরূপে 
সমাজে নিম্রআায় গোঠীর (10 -1000209  £:০0])) ও উচ্চ-আয় গোঠীর 
(70150410075 ৪:০০) সৃষ্টি হয় | কোনে দেশের জাতীয় আয়ের কত অংশ 
দেশের কত পরিমাণ জনসংখ্যার নিকট চপিয়। যাইতেছে, সেই অনুযায়ী 
বুঝিতে পার যায়, সেই দেশের আয়বৈষম্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা কি 
পরিমাণ। ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে লর্ড স্ট্যাম্প হিসাব করিয়1 দেখিয়াছেন যে, 
সেখানকার আয়কারীদের 1'8% অংশ মোট জাতীম্র আয়ের 242% অংশ 
পাইয়া থাকে , এবং আয্মকারীদের ?18% অংশ জাতীয় আয়ের মাত্র ?9% 
অংশ পাইয়া থাকে । আমেরিকার ক্ষেত্রে দেখা যাঁয় যে, জনসংখ্যার 40% 
₹শ জীবনধারণের স্তরের উপযোগী আয় করিতে পারে না; 30% অংশ 
মোটামুটি জীবনধারণের উপযোগী আয় করে এবং বাকী 80% অংশে আত্ম 
মোটামুটি পর্াপ্ত। 
29 
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এইরূপ আয়ব্ষৈম্যের বহু কারণ আছে। প্রথমত, বল হয় যে, যাহার? 
অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন তাহাদের আয় অধিক, যাহাদের যোগ্যতা কম তাহাদের 
আয় স্বভাবতই কম। আয়বৈষম্য সমর্থনের উদ্দেশ্টে 
চা এইরূপ যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু 
উত্তবাধিকার ও পরিবেশ বাস্তবে দেখা যায়, বহু অষোগ্য ব্যক্তি অধিক আয় লাভ 
করিতে পারিতেছে এবং বহু ষোগ্য ব্যক্তি জীবনধারণের 
উপযোগী আয় লাভ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে যে, অধিক আয় লাভের স্থযোগের ফলেই তাহাদের যোগ্যতা বাড়ে এবং 
অধিকতর আয় লাভের স্থবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, আয়বৈষম্য বজায় থাকার 
প্রধান একটি কারণ হইল সম্পত্তি ও সম্পদের (চ6:০76:5 20৭. অ৪16) উপর 
ব্যক্তিগত মালিকানা । ব্যক্তিগত মালিকানার ফলেই সম্পদ্দের সঞ্চয় ঘটে এবং 
উহা হইতে অধিক আয় লাভ করা সম্ভবপর হয় । 


মনে রাখিতে হইবে যে, সম্পদ ও সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকান। না- 
খাকিলেও আয়বৈষম্য থাকিতে পারে, যখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আয়বৈষম্য 
রহিয়াছে । ব্যক্তিগত মালিকানাহীন সমাজে যোগ্যতার পার্থক্য অনুযায়ী 
আয়-পার্থক্য থাক! সম্ভব। ব্যক্তিগত মালিকানাযুক্ত সমাজে যোগ্যতার তুলনায় 
সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকানাই আয়বৈষম্যের প্রধান কারণ , অধিক সম্পত্তির 
মালিক অন্য ব্যক্তির যোগ্যত। ও কর্মশক্তির উপর মালিকান। স্থাপন করিয়। 
অধিকতর আয়েব জন্য উহাদের ব্যবহার করিতে পারে । তৃতীয়ত, উত্তরা- 
ধিকারী ব্যবস্থা এইরূপ আয়বৈষম্যের অন্যতম প্রধান কারণ। সম্পত্তি ও 
সম্পদের মালিকের উত্তরাধিকারীগণ জীবনের শুরুতেই সমাজের অন্ঠান্ত 
অনেকের তুলনায় বছ স্থযোগ, সুবিধা ও ক্ষমতা পাইয়। থাকে ; ইহার ফলে 
প্রতিযোগীদের তুলনায় আয় ও উপার্জনের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রারস্তিক স্থবিধা 
বেশি থাঁকে। চতুর্থত, উচ্চ-আয় গোষ্ঠার লোকজনই অধিক আয় লাভের 
সুযোগ-স্থবিধা ও পরিবেশ লাভ করে । সামাজিক সম্মান, স্থপরিচিতি এবং 
সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আনাগোনা প্রভৃতি, অন্তান্ত সকলের তুলনাক়্ 
তাহাকে বহু স্বযোগ দেয়। মোটামুটি ভাবে তাই, বংশপরম্পরায়, ধনীরাই 
ধনী থাকে এবং গরীবগণই গরীব থাকে । সুতরাং বলা যায়, আয়বৈষম্যই 
অধিকতর আয়বৈষম্যের কারণ। 


আয়-বৈষম্যের ফলাফল ৪89 


খসায় বৈষম্যের ফলাফল ও প্রতিকার (187908৪ ০? 1:84591165 
18002898 ) 


আয়বৈষম্যের প্রধান ফুল হইল, ইহা! সমাজ-দেহে এক ধরণের অশীস্তি এবং 
সংঘর্ষের ভিত্তি বচন! করে ; জাতি নিজের মধ্যে বিভক্ত হুইয়া যায়। বিপরীত 
্বার্থসম্পন্ম যুধ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হইয়! 
শ্রেণীংগ্রাম. অভিজাত পড়ে, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীসংঘর্ষ শুরু হয়, শ্রেণীবিপ্লবই 
তগ? সমাজ-দেহে 
অশান্তি, বিশ্ব, রাজনৈতিক কর্মাদর্শের লক্ষ্য হইয়া দীভায়। শ্রেণী-স্ার্থ 
উপকবণের বক্ষাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইয়| পড়ে, সেই উদ্দেশ্তেই আইনকানুন 
অপ্রযোজনীয নিযোগ, 
উত্লাদি বচিত হয়, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের ব্যাখ্যা শ্রেণীগত 
দষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিচালিত হয়। দেশে রাজনৈতিক 
গণতন্ত্র অর্থহান হইয়। পডে। আ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, চরম আয়-অসাম্যই 
সমাজ-বিপ্রবের যূল কাবণ। মার্কস বলিয়াছেন, পৃথিবীতে সকল বিপ্লবের সময় 
শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠাী করা ও সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ফিরাইয়। আন 


বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে জভিত থাকে । 


ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আয়বৈষম্যের ফলে সমাজে 
সম্পদের অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার হয়, সমাজের পক্ষে ইহ! 
অপচয়মূলক বলা চলে। সমাজে অল্পসংখ্যক লোকের ব্যবহারে উদ্দেশ্টে 
উৎপাদনেব উপকরণসমূহ নিযুক্ত হয়, অধিকসংখ্যক লৌক জীবনধারণের 
উপযোগী দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। তাহা ছাডা, 
আয়বৈষম্যের কলে সামগ্রিক কল্যাণও হান পাইয়া! থাকে । ধনী যে 100 
টাক বিলাস-দ্রব্যে ব্যয় করে তাহা! গরীবের হাতে থাকিলে প্রয়োজনীয় 
ভ্রব্যাদিতে ব্যয়িত হইতে পারিত, এবং এ অর্থ হইতে উপযোগিতা অধিক 
পাওয়া যাইত । স্থতরাং আয়বৈষম্য কমাইলে দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক 
কল্যাণ (10681 9৫09:0070010 চদ্ 611879 ) বৃদ্ধি পাইবে বলা চলে। 


আয়বৈষম্য দূৰ করা উচিত, অথব] উহার গভীরতা হাঁস করা উচিত, ইহ! 
লইয়া! বছ বাদান্বাদ হইয়াছে । প্রারুতিক নিয়মানুযায়ী সকল মানুষই সমান 
এবং সকল অসাম্য মানবজাতির পক্ষে অপমানকর, ইহা 
ধাহারা বলিতে চাহেন, তাহার! সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন এবং ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার 
পক্ষপাতী । কিন্তৃকেহ কেহ বলেন যে, এইরূপ বলগ্রয়োগের ছার! বিপ্লবের 


আযবৈষম্য দূৰ কব। 
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ফলে উৎপাদনের ব্যবস্থা ভাঙিয্না পড়িতে পারে এবং জাতীয় আয় হঠাৎ খুবই 
কমিয়! যাইতে পারে । 
অনেকে বলেন যে, আয়বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর ঝরা সম্ভব নহে, কারণ যোগ্যতার 
প্রভেদ থাঁকিবেই ; এবং সম্পূর্ণ দূর করা উচিত নহে, কারণ অধিক আয় লাভ. 
করিবার সম্ভাবনাই ষোগ্যত| বৃদ্ধির প্রেরণাশক্কি হিসাবে কাঁজ করিবে। 
তাহাদের মতে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রক্নোগ করিয়! আফ়বৈষমা 
উহাহাদকর  কমাইয়! দেওয়। উচিত। ক্রমবর্ধমান হারে কর আরোপ, 
জনগ্রয়োজনীয় শিল্পের রাষ্থায়ত্করণ, উত্তরাধিকা৯-কর স্থাপন, শ্রমিক কল্যাণ" 
ও সামাজিক বামাব্যবস্থা প্রবর্তন, নিষ্নতম মন্ভুরির হার নির্ধারণ, একচেটিয়! 
ব্যবমার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশে 
আয়বৈষম্যের হার কমাইবার চেষ্টা করা হইতেছে । 


অন্গু্ীলনী 


1. 15821001108 0106 00110 83301006107 0810100 (109 10051611701] 01009000116 
6158০01 01 0156017)06100, 
2, 41781001776 6108 $18151081 1১0011061516য 60060৮ 0£1)19600061000, 


৪. 1)180085 6119 56566207906 61186 6009 98001065 0£ 505 1808০: 01 0:000006100 
8800. 00 09 00৯] 60 609 58108 01 189 1218017081 [00001008, 

4,19য00510 10 5085 ৮85 009 108121081 009090৮1518 01 % [8060৮ 8 191866৫ 
6০ 168 6800108. 
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খাজন। কাছাকে বলে ( 0815 28606) 


জমির মালিকের। তাহাদের জমি অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার দরুন 
বৎসরান্তে ষে নিয়মিত শস্য বা অর্থ পাইয়া থাকে তাহাকে সাধারণ ভাষায় 
খাজনা বলে। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে বলা হইয়াছে যে, উন্নততর জমির 
মালিকের তাহাদের জমিতে উৎপাদ্দন-ব্যয়ের তুলনায় অধিক উৎপাদন হয় 
বলিয়া চাষীর নিকট হইতে খাজনা পাইয়া থাকে । আধুনিক কালের 
ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, খাজন শুধু জমির ক্ষেত্রেই নহে, অপরাপর সকল 
উপাদানের মালিকেরাও ভোগ করিয়া থাকেন। যে-সকল উপাদানের যোগান 
সীমাবদ্ধ তাহাদের আয়ের মধ্যেই কিছুট] অংশ খাজনা । যে-পারিশ্রমিক ন 
আযের মধ স্প্র্ পাইলে সেই উপাদান মোটেই কাজ করিতে রাজি হইবে 
এ“শ সীমাবদ্ধ না, সেই নিম়ুতম যোগানদ।ম হইতে সে যতটুকু বেশি 
নি লরাতন ₹. পারিশ্রমিক পাইতেছে__সেই পার্থক্যটুকুকে বা উপাদানের 
মায়ের মধো এইরূপ “উদ্ধত্ত অংশকে? খাজনা বলা চলে । 
সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই, তাই, এই খাজনা'ভাব (7506-81900606 ) 
থাকিতে পারে । যেমন, কোনে! শ্রমিক 159 টাকাছেই কাছ করিতে রাজি 
ছিল, ইহাই তাহার নিমতম যোগান দাঁষ। কিন্তু( কোনো কারণে ) যদ্দি 
মজুরি বৃদ্ধি হয় তাহা! হইলে সেও, ধর] যাউক, 995 মজুরি পাইতে লাগিল । 
উদ্বৃত্ত এই "?ঠ পঃ হইল মন্গুরের আঙ্ের মধ্যে খাজনার রূপ বা খাজনাংশ। 
যদি 151 টাকাতে যথেষ্ট মজুব পাওয়। যাইত, তাহা হইলে মজুরি বাড়িত না, 
শ্রমিকের আয়ের মধ্যে খাজনা-ভাব থাঁকিত না। 150 টাকাতে মজুরের 
যোগান সীমাবদ্ধ, সেইজন্য মজুরির হার বৃদ্ধি হইতেছে এবং এই খাজনাভাবের 
স্থটি হইতেছে। 
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জমির 'যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ বলিয়! জমি হইতে উহার মালিকের 
আয়কে সম্পূর্ণবপে খাজনা বল! চলে। আমাদের দেশের সাধারণ ভাষায় অথবা 
ক্লাসিকাঁল ধনবিজ্ঞানে খাজনা শুধু জমির মালিকের আয় বলিয়াই ধর হয়, অন্যান্য 
উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে নহে। জমির মালিক তাহার 
স্থল খাজনা ও 
নীট খাজনা. জমি অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ার দরুণ যে-খাজনা 
পায় তাহাকে সুল খাজন| ( 02788 0606) বলে। যদি সে 
জমিতে নলকৃপ বাঁ টিউবওয়েল স্থাপন করে বা ষদ্দি কোনে! জমির উন্নতিব জন্ঠ 
বিশেষ ধরনের চেষ্টা করে তাহা হইলে এই সকল কাজের দরুন জমির মালিককে 
মূলধন বায় করিতে হয়। মোট খাজনার মধ্যে এই মূলধনের দকন স্থদ আদায় 
করা হয়। মোট খাজনা হইতে এই সৃদের অংশ বাদ দিলে নীট বা বিশুদ্ধ বা 
অর্থ নৈতিক খাজন! ([700207010 792৮) পাঁওয়! যায় । 


এইরূপ অর্থ নৈতিক খাজনাকে উদ্ধ তত (৪5:0108 ) বলা হয়, কারণ জমিদার 

কোনরূপ পরিশ্রম ব1 চেষ্ট1 না-করিয়াই এই আয় পাইয্া থাকে । আযাভাম ন্মিখ, 

লিখিয়াছেন যে, অন্য সকল মানুষের মত জমিদাররাও 

দিও... নিজেরা যাহা বপন করে নাই উহার ফল লাভ করিতে খুব 

ভালবাসে । উপরন্ত' উপাদান ব্যয়ের তুলনায় ঘত অধিক উৎপন হয়, সেই 

উদ্বৃত্ত জমিদ্রারগণ খাজনার আকারে লাভ করেন বলিয়াও অনেকে খাজনাকে 
উদ্বত্ত বলেন। 


রিকাভীঁর খাজনা তত্ব (5109191810 690:5 0? চ56106 ) 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অন্ততম ভেভিভ রিকার্ডো উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম যুগে খাজন। সগ্বন্বীয় তত্ব আলোচনা করেন। তাহার মতে “খাজন! হইল 
ভূমির উৎপস্ধের সেই অংশ যাহা জমির আদি ও অক্ষয় শক্তির দরুন জমিদারকে 
দেওয় হয় । জমিতে উন্নতির জন্য যূলধন নিয়োগ করিলে জমিদার তাহা হইতে 
ষে-স্থ্দ পায় উহাকে খাজন! হুইতে পৃথক করিবার জন্য রিকাড়ো এইরূপে অর্থ- 
নৈতিক খাজনা নির্ণয় করিয়াছেন। 


কিরপে এই খাজনা খ্বির হয়? যনে করা যাউক, কোনে দেশে বিভিন্ন 
ঘরের উর্বরতাশক্তিসম্পন্ন জমি আছে । জনমংখ্য।ও যখন কম, তখন কেবলমাত্র 
সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি চাষের দ্বারা ধে-পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে তাহাজে 
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সকলের খাগ্যের অভাব মিটিবে। জনসংখ্যা বুদ্ধির ফলে খাগ্যোখ্পাদন 
বাড়াইব।র চেষ্টা হইল । জমির পরিমাণ না বাড়াইয়। উৎপাদন বাড়াইবার 
চেষ্টা করিলে শ্রম ও যূলধনের ক্রমশ অধিকতর নিয়োগের 
রিকাডীয় তস্বের ফলে ক্রমহানমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হইতে শুরু 
বাথ) ও গাহরণ . করিবে, শশ্তের ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িতে থাকিবে অথবা 
উর্বরতম জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হওয়ায় ক্রমেই কম উর্বর জমি চাষ হুইতে 
থাকিবে ; এইরূপে ক্রমাগত অন্র্বর জমিগুলির চাষ শুরু হইবে। কিন্তু অবশেষে 
উৎপাদন এমন এক ন্তরে আনিয়া পভিবে, যে-স্তরের জমিতে উত্পাদন ব্যয় 
উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সমান । সেই জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয়। সেই 
প্রান্তিক জমির উবের্ব যে-সকল জমিতে উতৎপাদন-বায় হইতে উৎপন্ন দ্রবোর 
মূল অধিক তাহাদের প্রান্তোধ্ব জমি ( [068-00878108] 1,800 ) বলে । 
প্রান্তিক জমির নিয়ে যে সকল জমিতে উতপাদন-ব্যয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের যূল্য 
কম তাহাদের প্রান্তনিষ্ন জমি (99৮ 11875108] [5800 ) বলা চলে । প্রান্তিক 
জমিতে উৎপাদনের তুলনায় একই বায়ে প্রাস্তোধধব প্রত্যেক স্তরের জমিতে যে 
উহ্ত্ত শশ্য উৎপন্ন হয়, তাহা সেই জমির খাজনা । কারণ সীমাবদ্ধ জমি 
ব্যবহারের স্থযোগ পাইবার জন্ চাষীরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে 
এই উদ্বৃত্তের সমস্তটাই জমিদারকে খান! হিসাবে দিতে বাধ্য হইবে। নিস্সে 
তালিকার সাহাধ্যে ইহা দেখানো হইল £ 


ূ উৎপাদনের | মণপ্রতি | উৎপন্ের | উদ্ধত্ত বা 


























1 
মোট | 
| নর পবিমাণ 1 দাষ | মোট দাম থাজনা 
৫822 ০7502 5 | ডি * পু 
প্রথম স্তবেব জমি | 10টাকা | 90 মণ 2 টাকা | 60টাকা ! 50 টাকা 
এহন ডিও বড বেসি দর 
দ্বিতীয় স্তরেব জমি 10 টাকা | 2০ মণ 2 | 49 টাক। | 30 টাক। 
তৃতীয় স্তরের অমি ' 10 টাকা 10 মণ 2 টাক। ূ 20 টাকা 10 টাক 
| 





০2-০১্প্ 


 টাঁক। 


শশী 





155 ভিত 








চতুর্থ স্তরের জমি | 29 টাকা 5 মণ 10 টাকা ; খাজনা নাই 
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দেখা যাইতেছে চতুর্থ স্তরের জমিতে 10 ট।কা ব্যয়ে মোট 10 টাক! দামের 
শন্ত উৎপন্ন হইতেছে । হ্হা' প্রান্তিক জমি, কোনো উদ্ধত্ত নাই, সুতরাং ইহার 
ব্যবহারের জন্ত কোনে। খাজনা দেওয়। সম্ভব নয়। 'তাই এই জমির কোনে? 
খাজনা নাই। ইহার উধের্ব সকল জমির উদ্ধতাংশ চাষীদের নিজেদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার ফুলে খাজনারূপে জমির মালিককে দিয়! দিতে হইবে। কিন্ত 
জমিদারকে ন! দিয়! চাষী নিজে লাভ করিলেও তাহ! খাজনারই নামাস্তর-__ 
উৎপারীকদের উদ্ধত্ত (77000067+8 900109) ব্গয়া ইহাকে অভিহিত কর। 
হইবে। প্রান্তিক জমির তুলনায় উন্নত স্তরের জমিসমূহে যে-পরিমাঁণে অধিক 


উৎপাদন হয় তাহাই উৎপাদকের উদ্ধত্ব, ইহাকে পার্থকাজনিত উদ্ধৃত 
(701169:62612] 97108) বল! চলে । 


এই তত্বটিকে রেখাচিন্রের সাহায্যেও প্রকাশ করা চলে। নিচের চিত্রটিতে 
সমান আয়তনের চারিটি জমিখণগ্ড আছে, 04, 4, 30 ও 070. 04 জমি 
খণ্ডে 10 টাকা ব্যয়ে 60 টাকা যূল্যের 
শশ্য উৎপন্ন হইতেছে, ৪-তে 40 
টাকার, 730-তে 20 টাকার এবং 
07)-তে 10 টাকার । 0 প্রাস্তিক 
জমি, উহার তুলনায় উতরু্ট জমিখণ্ড- 
গুলিতে উদ্ধত বা াজনা পাওয়। 
যাইতেছে । খাঁজনা হইল পার্থক্য- 
চি জনিত উদ্বত্ত, তাই প্রান্তিক জমি জান। 
বিচি ভরের জাম নাথাকিলে খাজনা বাহির করা 

অস্থবিধা। মনে রাখা দরকার, প্রান্তিক জমি একেবারে সবনিকুষ্ট নয় - কারণ 
ইহা! অপেক্ষা কম উবরতাসম্পন্ন জমি ও আছে, তবে সেইগুলি চাষ হইতেছে ন1। 
রিকাঁঙোর এই জমি হইতে জানিতে পারা যায় ষে, থাজনার পরিমাণ দামের 
উপর নির্ভর করে। দাম যদ্দি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপন্ন ভ্রব্যের মোট দান 
বাড়িবে, ফলে উদ্বত্বের যূল্য এবং খাজন। উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে । দাম কমিলে 
উৎপন্ন দ্রব্যের মোট দাম কমিবে, ফলে উদ্বত্তের মূল্য এবং খাজনা উভয়ই 
কমিয়াঁ যাইবে | কিন্ত দামের উপর খাঁজনার কোনো প্রভাব নাই; ইহা 
বাড়িলে বা কমিলে দাম পরিবর্তন হয় না৷ শস্তের দাম বাঁড়িলে প্রান্তিক জমিতে 
উদ্ধ তত দেখা দিবে, উহ? তখন প্রান্তোধ্ব জমিতে পরিণত হইবে । যেমন দাম 
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বাড়িয়া মণ-প্রতি  টাক। হইলে চতুর্থস্তরের জমিতে 10 টাক৷ ব্যয়ে 15 টাকা 
মুল্যের শশ্য উৎপন্ন হইবে, উহাতে 5 টাকা খাজন। হইয়া পড়িবে । সেই 
অবস্থায় পঞ্চম বা যষ্টস্তরের জমি গ্রাস্তিক জমিতে পরিণত 
হইবে, প্রান্তনিয় জমিগুলি ক্রমে প্রান্তের দিকে সরিয়া 
আমিবে। শস্যের দাম কমিলে সকল প্রান্তোধ্ব' জমির 
খাজনা কমিয়। যাইবে ; প্রাস্তিক জমি আর প্রান্তিক থাকিবে না, উহা প্রাস্তনিয় 
জমিতে পরিণত হইবে । 


দ[ম ও চাষের 
প্রাস্থিকতা 


সমালোচন। 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে রিকাভীয় খাজনা-তত্বকে বহু প্রকারে 
সমালোচনা করা হইয্মাছে । প্রথমত, রিকার্ডো বলিয়াছেন যে, “খাজন। হইল 
জমি হইতে উৎপাদনের সেই অংশ যাহা ভূমির আদি ও 
রা ৪ দা অক্ষয় শক্তির দরুন জমিদারকে দেওয়] হয়।” কিন্তু আদি 
3. দামে সহিত শক্তি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানের প্রয়োগ 
টি দ্বার মাঙ্গষ অন্র্বর জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করিতেছে, 
অন্য ট্পাদানেব রাসায়নিক ও কুত্রিম সারের সাহায্যে জমির শক্তি বৃদ্ধি 
রিনি করিয়াছে । স্বতরাঁং উহার শক্তিকে মাদি শক্তি বল৷ চলে 
না। তাহ! ছাড়া আপবিক বিস্ফোরণ ও তেজক্ষিয় রশ্মির যুগে কোনো কিছুকেই 
অক্ষয় বলিয়। ধরিয়া লণ্ডয়া চলে না। আবহাওয়া! ও চাষের পদ্ধতিও জমির 
তথাকথিত আদি ও অক্ষয় শক্তিতে সবদাই হাঁস বৃদ্ধি ঘটিতেছে । দ্বিতীয়ত, 
যেমন ক্যারে ও রশ্চার বলিয়াছেন; বাস্তবে রুষির প্রসার 'রিকাঁডো-প্রদত্ত' স্তর 
অনুযায়ী কখনই হয় না। শ্ুতরাং রিকাডোর তত্বকে গ্রহণ করা চলে না। 
কিন্ত রিকাডোর তত্ব চাষের এই অন্ুক্রমের (97967 01 00161586199) উপর 
নিভরশীল নহে । ্গমিব উবরতা বা জমির অবস্থান (318886101১) যে-কোনে। 
ধাপারেই যদি একখণ্ড অপর খণ্ডের উপর পার্থক্যজনিত স্থবিধা (91767908151 
805500889) পাইয়। থাকে তাহ! হইলেই খাঁজনার উদ্ভব হইবে। 


তুতীয়ত, রিকাডীয় খাঁজন। তত্বের অন্ুসিদ্ধান্ত যে, দামের হিসাবের সময়ে 
খাজনাকে উহার মধ্যে ধর! হয় না_-বান্তবে ইহ] ঠিক নহে। চাঁষীর অপরাপর 
ব্যয়ের মধ্যেই হিসাব হইয়া খাজন। দামকে প্রভাবিত করে। 
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চতুর্থত, আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, খাজন শুধু জমির আফের 
ক্ষেত্রেই সম্ভব, তাহাদের মতে যে-কোনে! দুষ্প্রাপ্য উপাদানের মালিকের আয়ের! 
মধ্যেই কিছুটা খাজনা-ভাব বা খাজনাংশ থাকিতে পারে। 


কেন খাজনার উত্তব হয় ( ভা 2906৪ 87589 ? ) 


খাজনার উদ্ভব হয় কারণ, জমির যোগান সীমাবদ্ধ । যদি উর্বরতম জমির 
যোগান সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক হইত (87490615'1715561০ ), অর্থাৎ যত 
প্রয়োজন তত পাওয়া! যাইত তাঁহ! হইলে খাজনার উদ্ভব 
যষোগানের সীমাবদ্ধতা 
ও পার্থকাজনিত উদ্ধত হইত না। কিন্তু যেহেতু জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক 
মেইজন্য শস্তের চাহিদ্1 বাডিলে বা দাম বাড়িলে কম 
উর্বরতাসম্পন্ন জমিও চাষ হয়। এই অবস্থায় তাহার্দের সহিত বেশি উর্বরতা - 
সম্পন্ন জমির উৎপাদনের পরিমাণে পার্থক্য থাকায় খাজনার উদ্ভব হুইয়! থাকে । 
উপাদানের ষোগানেব সীমাবদ্ধতা ও পার্থক্জনিত উদ্বত, ইহাই খাজনার 
উদ্ভবের কারণ। 
যদি সকল জমির উর্বরতাশক্তি সমান হয় তাহা হইলেও খাঁজনার উদ্ভব 
হইবে। কারণ সকল জমি সমান স্থবিধাঁজনক স্থানে অবস্থিত নহে। যে'জমির 
অবস্থান স্থবিধাজনক নহে. বাজার হুইতে দূরে অবস্থিত, তাহাদের খাজনা কম 
হইবে, যে জমির অবস্থান বাজারের নিকটে, অর্থাৎ যাহার্দের পণ্য আদান- 
প্রদানের ব্যয় কম, তাহাদের খাজনা বেশি হইবে। ইহাকে অবস্থানজনিত 
খাজনা ( 81858610108] [906 ) বলে। যেমন, কোনো জমি বাজারের নিকটে 
অবস্থিত বলিয়! উহার শশ্য বিক্রয়ের জন্য কোনে। যান- 
যদ্দি সকল জমির 
উর্বরতা সমান হয তাহা বাহনের ব্যয় হয় না, ধরা যাউক সেই জমির খাজনা 2 
এ এ টাঁকা। একই উর্বরতাঁসম্পন্ন ও আয়তনের অপর একখণ্ড 
জমি বাজার হইতে এমন দূরে অবস্থিত ষে, তাহার শ-্ 
বিক্রয়ের জন্য % টাকা 'বায় হয়। এইরূপ অবস্থায় প্রথমথণ্ড জমির মালিক 
চাষীর হইতে যে-খাঁজন! পাইয়া থাকে (5 টাকা ), দ্বিতীয় খণ্ডের মালিক তত 
পাইবে ন! (8 টাকা পাইবে ), কারণ বাজার হইতে দূরে অবস্থিত জমি হইতে 
উৎপাদনের মোট ব্যয় বেশি ( উৎপাদন-ব্যয়+ধানবাহনজনিত ব্যয় )। মোট 
ব্যয় হইতে উদ্বত্ত হইল খাজনা, তাই বাজারের নিকটে অবস্থিত জমির খাজন। 
বেশি, দূরে অবস্থিত ভরমির খাজনা কম। 


৬, 172৯ শা 
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যদি সকল জমির উর্বরতাশক্তি সমান হয় এবং তাহাদের অবস্থানও যদি 
সমান স্থবিধাজনক হইয়] থাকে, তাহ! হইলেও খাজনার উদ্ভব হইবে । জমিব 
বাবহার বহু উদ্দেশ্যে হইতে পারে; বন্ুপ্রকার দ্রব্য ব্যবহারে জমির নিয়োগ 
সম্ভবপর | বিভিন্ন শশ্য উত্পাদন (তেমন ধান, গম, ভুট্টা বা চা ইত্যাদিতে ) 
জমির নিয়োগ ঘটে । মনে করা যাঁউক, গম উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে সেই 
. জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য মোট ব্যয়ের সমান, কোনো 
ভবরতা শক্তি ও অবস্থান 
সমান হইলেও খা্নাব উদ্বত্ত থাকে না এবং সেইহেতু কোনো খাজনার উদ্ভব হয় 
উদ্ভব হয ঃ খাজন' ও না । সেই জমিতে চা উৎপন্ন হুঈলে মোট ব্যয়ের তুলনায় 

ইিনিতি & টাক বেশি উত্পাদন হব। জমিব মালিক নিশ্চয়ই 
সেই জমি চা উৎপাদনে নিবোগ করিবে, গম উৎপাদনে নহে । গম, তুল বা 
ভুট্টা উৎপাদনকারী চাষীকে ওই জমির ব্যবহারেব জন্ত নিশ্চর অন্তত 5 টাকা 
খাজন! দিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে জমির মালিক চা-উৎপাদনকাবী 
চাষীকে এই জমি ব্যবহার করিতে দিবে , সেই চাষী মোট ব্যয় হইতে উদুত্ত 
5 টাকা খাজনা দিতে বাদি হইবে । অন্য দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে 
জমিতে ষে উদ্বৃত্ত হইতে পারিত. জমির খাজন! এক্ষেত্রে তাহাই হইবে । 
পরিবর্ত-ব্যবহারে নিযুক্ত হইলে জমির যাহা খাজনা হইত তাহা না! দলে 
কোনো বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য জমি ভাডা পাওয়া সম্ভব নয়। 
চা-উৎপাদনকারী যে-পরিমাণ খাজনা দিতে চায় অন্ত শস্য উৎপাদদনকাবীকেও 
অবশ্যই অন্তত সেই পরিমাপ খাজন! দিতে হইবে । স্থতরাং খাজনা নির্ভর কবে 
বিভিন্ন ব্যবহাবে নিয়োগজ্তনিত তুলনামূলক উদ্বত্তের উপর। গৃহনির্ষীণ, 
গোচারণ, শস্য উৎপাদন - প্রত্যেক ব্যবহারেই জমির খাঁজন। হুইল অন্য ব্যবহাবে 
নিয়োগকারী ঘত খাজনা দিতে প্রস্তত উহা অপেক্ষা কত অধিক পারিশ্রমিকে 
কোনো! একটি বিশেষ ব্যবহারে সেই জমিকে পায়! যায় । এই বদলি-ব্যবহারের 
প্রান্তের (0087810 01 62870895009 ) উপর জমির এক এক ব্যবহাঁর হইজে 


অন্য বাবহারে নিয়োগ নির্র করে । বদলি-ব্যবহারের (6805৪: 8৪9 ) দরুন 
এই দাম ব্যয়েরই অস্তভুকক্ত। 


ক্রমহানমান প্রতিদানের নিয়ম কার্ধকরী হইবার ফলেও খাজনারু উদ্ভব 
হয়। যখন একই জমিতে বারবার শরম ও যুলধন নিয়োগ করিয়! উৎপাদন 
বাঁড়ানে। হয়, তখন প্রত্যেক পরবতী বারের শ্রম ও যুলধন নিয়োগ হইতে 
উতৎ্পাদন-বৃদ্ধি ক্রমশ কম হইতে থাকে । অবশেষে এমন এক স্তরে পৌছায় যে, 
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মেইবারের শ্রম ও মূলধনের দাম ইহাদের নিয়োগের ফলে বধিত উৎপন্নের 

দামের সমান। পূর্ববর্তাবারের শ্রম ও মূলধনের দামের 
প্রগাঢ-চাষ, ক্রমহাসমান তুলনায় তাহাদের নিয়োগ দ্বারা বধিত উৎপক্ের দাম 
5 7. অধিক ছিল: এই উদ্ধত্তকে পুববর্তী বারে শ্রম ও 

মূলধনের খাজনা! মনে করা চলে। প্রগাঢ-চাষের 
(1069081%৪ ৫0167%8109) সময়ে শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক-দফার (1729781051 
7056) তুলনায় পুর্ববতী ব৷ প্রাস্তোধ্ব-দফার উৎপ।দনের (10665-00978109] 
8089৪ ) পার্থক্যকে খাজন] বল] যাইতে পারে | 


প্রায়খাজন। ( 309%81-5606 ) 


রিকার্ডে ও ক্লামিকাল লেখকগণের মতে শুধু জমি হইতে আয়কেই খাজন! 
বল! হয়, অপর উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা-ভাব নাই। 

মার্শাল প্রমুখ নয়।-ক্লামিকাল লেখকগণ খাজন।-তবকে অগ্রসর করাইয়াছেন 
এবং মানুষের দ্বার! শষ্ট স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য ( ষন্্পাতি ইত্যাদি ) হইতে আয়ের 
ক্ষেত্রেও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে তাহা বলিয়াছেন । মার্শালের মতে 
খাজনাব উদ্ভব হয় যোগানের সীমাবদ্ধতার দ্কণ। যেহেতু উপাদানের 
যোগানকে প্রয়োজনানুষায়ী বাডানো চলে না সেইজন্য তাহার মালিক উদ্বন্ত 
আয় লাভ করিবার স্রযোগ পায়। জমিব যোগান প্রচুব হইলে, কোনে 
সীমাবদ্ধতা ন! থাকিলে, চাষীর নিকট হইতে জমিব মালিক খান! আদায় 
করিতে পারি-ত না, কোনে উদ্ধত্তের সৃষ্টি হইত না। 


যোগানের সীমাবদ্ধতা শুধু জমির ক্ষেত্রে নে, মাহুষেব ছার! ইৈয়ারী স্থায়ী 
মলধনী দ্রব্যেব ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে দেখা যায়। অন্তত ন্বল্পকালের মধ্যে 
উহার যোগান বাড়ানো চলে না এবং তাহাঁব ফলে উহাব মালিক পুবাপেক্ষা 
অধিক আয় করে; এই উদ্ত্ত আরকে খাজন] বল! চলে । মার্শাল ইহাকে 
মাছ ধরার উদাহবণের সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। 


মাছেন দাম বাডিলে তৎক্ষণাৎ যোগান ব|ড়।ইবার জন্য উহার উৎপাদনে 
নিধুক্ত নৌক। জাল ইত্যাদি (স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য ) সহস! বাডানে। চলে না। 


কারণ এ সকল দ্রব্য মান্ষের দ্বার তৈয়ারা এব তাহ] প্রস্তুত করিতে সময় 
লাগে। যে-সময়ের মধ্যে ওই যন্ত্রপাতির যোগান বৃদ্ধি পায় না, ততদ্দিন 


দি টি চিনি ঈ 
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উহাদের মালিকেরা এই দ্ামবৃদ্ধিজনিত অধিক আয় নিজের! উদ্ধত্ত হিসাবে 
পাইবে, ইহাকে খাজন! রূপে ধর! যাইতে পারে। 

মার্শাল ইহাকে খাভন! বলিয়াছেন এইজন্য যে, ইহার উদ্ভবের কারণ হইল 
যোগানের সীমাবদ্ধতা । কিন্ত ইহাকে প্রায়-খাজন1 বলিয়াছেন এইজন্য যে, 
এই সীমাবদ্ধতা স্বল্লকাল স্থায়ী ;ঃ দীঘকালে ইহার যোগান জমির মতন সীমাবদ্ধ 
নহে । দীর্ঘকালে এই উপাদানের যোগান বৃদ্ধি পাইবে, 
আয্ম কমিয়! আসিবে, আর উদ্বৃত্ত থাকিবে না, প্রায়-খাজন। 
লোপ পাইবে । বিশুদ্ধ খাজনা (709 79০৮) সর্বর্দাই 
থাকে, প্রায়-খাজনা কেবল স্বল্লকালেই সম্ভবপর | বিশুদ্ধ খাজনার পরিমাণ 
নির্ভর করে প্রধানত চাহির্দার উপর, চাহিদার বৃদ্ধি হইলে খাজন। বাড়ে, চাহিদ। 
হান পাইলে খাজনা কমে ; কারণ চাহিদা বাঁড়িলেও যোগান বৃদ্ধি কখনই সম্ভব 
নহে। ঠিক সেইরূপ প্রায়-খাজনার ক্ষেজ্রেও চাহিদা বাড়িলেই উপাদান হইতে 
আয় বৃদ্ধি হইবে, কারণ স্বল্নকালে উহার যোগান বাড়িতেছে না। কিন্ত 
ঘীর্ঘকালে যোগান বাডিবে, উদ্ধত্ব-আয়ের বা খাজনারও বিলুপ্চি হইবে । স্থায়ী 
যূলধনী দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে যত অধিক সময় প্রয়োজন, তত অধিক কাল 
ষাবৎ উহার মালিকের পক্ষে এই খাজন৷ পাওয়া সম্ভব হইবে । জমির ক্ষেত্রে 
উহ। চিরস্থায়ী । 

এই প্রীয়-খাজন। তত্বের বহু প্রকার সমালোচন। কর হইয়াছে । তাহাদের 
মধ্যে প্রধান হইল €ে, কেবলমাত্র ষোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন খাজনার 
উৎপত্তি হয়, ইহা ঠিক নহে । খাজনার উদ্ভবের কারণ, 
বিনিদিষ্টতা (99০150185)। যদ্দি যন্ত্রপাতির যোগান 


কেন খাজন। এব" 
কেন “প্রায়” থাজন। 


সমালোচনা : নিছক 


যোগানের নীমাবদ্ধতাই 
খাজনার কারণ নহে, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলেই উহার আয় বৃদ্ধি হয় না, 
হওয়। চাহ € 


উপাদানটির যোগান সীমাবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যোক্তা 
ব। ফার্ষ ওই উপারদানটির পরিবর্তে অন্য উপাদান নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিবে 
এবং ওই উপাদানের পরিমাণ কম ব্যবহারের চেষ্টা করিবে । যদি তাহা সম্ভব 


7. * মাশাল এইবপ স্ব্কালীন দুস্পাপা উপাদান হইতে সম্পূণ আয়কেই খাজনা বলিতেছেন । 
কিন্তু কেহ কেহ, যেমন ফ্লাক্স বলেন যে, পৃবের ম্বাভাবিক আধের তুলনা দুষ্শাপাতার দকন বঙ্ডমানে 
যে আধিক আয় ঘটিতেছে, আযেব সেই পার্থকাটুকৃ খাজন'__দম্পূর্ণ আর নহে। যদি বর্তনানে 
আয় স্বাভাবিক আয়ে তুলনায কম হয তাহা হহলে উহাকে বিযোগাত্মক খাজন' খণাস্নক খাজশ 
(০৪৮৮০ 78972) বলে। 
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হয় তবে উহার আয় বৃদ্ধি হইবে না; খাজনার উত্তৰ হইবে না। কিন্তু যদি সেই 
উপাদানের নিয়োগ অপরিহার্য হয় তবে উহাকে বাদ দেওয়1 চলিবে না, উহার 
পরিবর্তে অপর উপাদানের নিয়োগ সম্ভব হইবে না, উপাদানের মালিক উদ্বৃত্ত 
আয় ব। খাজনা লাভ করিতে পারিবে । স্থতরাং, উপাদানের বিনিদিষ্টতার 
দকমই খাজনার উদ্ভব হইয়া! থাকে , কেবলমাত্র যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন 
নছে। 
আনা স্থানের খাজন। (8906 0£ 5 &:1008 18068 ) 
খনি ও মণ্ম্যাশয়ের খাজন। ( 28606 0£ 1106৭ 200 ্81051568 ) 

খনি ও মতস্তাশয়ের খাজনা নির্ধারণ বহু পরিমাণে জমির খাজনা নির্ধারণের 
হ্যায় । উহার] প্রকৃতির দান এবং উহাদের উত্পাদনের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্াসমান 
প্রতিদানের নিম কার্ষকরী হুইয়! থাকে । সকল খনি ও মব্স্তচারণ ক্ষেত্রের 
সম্পদ সমান নহে, কাহারও মজুত-সম্ভার বেশি ; কাহারও বা কম। প্রান্তিক 
খনি অপেক্ষা, বা কম সম্পদযুক্ত খনির তুলনায় অধিক সম্পদযুক্ত খনি হইতে 
উৎপাদনে যে পার্থক্াজনিত উদ্ধত্ত থাকে তাহাকে খাজনা বলা চলে। 
সেইভাবে ইহার্দের খাজনা স্থির হয়। 

কিন্ত মনে রাখা দরকার যে, খনির ক্ষেত্রে চিরকাল ধরিয়া অবিরাম আয়ের 
স্নোত ভোগ কর] ষায় না, জমিতে সঠিক সার দিয়া, প্রায় চিরদিন আয় স্থষ্টি 
কর! চলে, কিন্তু খনির অভ্যন্তরে খনিজ সম্পদের মজুত সীমাবদ্ধ, আজ বা কাল 
উহ| শেষ হইবেই। মজুত সম্পদ ফুরাইয়। আসিবে, খনির জীবনও শেষ হইবে, 
উহা! সম্পদশৃন্য অকেজে। জমিতে পরিণত হইবে। ক্লাসিকাল মতে ভূমির শক্তি 
যেরূপ অক্ষয়, খনির শক্তি সেরূপ অক্ষয় নহে । সৃতরাং এই মজুত-সম্পর্দের 
ক্ষয়ের দকন, উহা ফুরাইয়! আসার ক্ষতিপূুবণ হিসাবে, জমির অন্ত খাজনা 
ছাডাঁও প্রতি-টন দ্রব্য পিছু আরও কিছু দাম খনিজ মালিককে দিতে হয়। 
তাহাকে সেলামী (০5815 ) বলে। সুতরাং খনির মালিক যাহা পায় 
তাহার মধ্যে খাজন1 ও সেলামী উভয়ই মিশ্রিত থাকে । 
শছরে জায়গায় খাজন। € 01080 8269 2১206) 

শহুরে জায়গার খাজন। নির্ভর করে, প্রধানত, অবস্থানজনিত সুবিধার 
(9/58619108] 43058176989 ) উপর । শহরের কোন্‌ অঞ্চলের অবস্থানজনিত 
স্ববিধা কিবপ তাহা স্থির হয় এ অঞ্চল প্রধানত কোন্‌ 
ব্যবহারের উদ্দেশে নিযুক্ত হইতেছে তাহার ছারা । যদি 
বসবাসের উদ্দেশ্তে উক্ত অঞ্চল অধিকতর স্থবিধাজনক হয় ( যেমন বালিগঞ্জে 


1. ব্যবসায়ের জবিধা 


খাজনা 8861 


স্কুল, কলেজ, ট্রাম ডিপো) রেল স্টেশন, বড় চওড়। রাস্তা, বাজার ও পরিচ্ছন্ন 
আবহাওয়! প্রভৃতি সকল কিছুর স্থবিধ| ), সে-ক্ষেত্রে বসবাসের ব্যবহারে নিযুক্ত 
হইলে জমির খাজনা অধিক হইবে । অন্য ব্যবহারে সেই স্থানকে নিয়োগ 
করিতে হইলেও অন্তত বসবাসের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলে সেই জায়গ! হইতে 
যে-খাজন। পাওয়। সম্ভব হইত, তাহা দিতেই হইবে। 


প্রধানত, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সেই অঞ্চল ব্যবহৃত হুইলে উহার খাজন। 
নির্ভর করে সেখানে ব্যবসায়ের স্থবিধা আছে তাহার উপর । যে-অঞ্চলে 
কেনা-কাট1! করা একটু শৌখিনতা বা বিলাসের ব্যাপার 

9, ব্যবসাৰ স্বিধ। রি 
(ক) বেশি দামে বি অথবা। লৌকচক্ষে অধিকতর সম্মানজনক, সেই অঞ্চলের 
(খ) বেশি পবিমাণে দেোঁকানদারগণ একটু বেশি দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে 
95 পারে। সুতরাং, সেই অঞ্চলে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে জায়গার 
খাজন। একটু বেশি হওয়ার সম্ভাবন।। তাহা ছাড়া, যদি কম দামে কিন্তু অধিক 
পরিমাণে বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাহা হইলেও মেই অঞ্চলের খাজন। 

অধিক হইবে । 


গ্রামের তুলনায় শহরের জমির থাজন। অধিক হইবার কারণ হুইল, শহরে, 
সকল ব্যবহারের জন্যই স্থানের চাহিদ1 বেশি এবং উহার তুলনায় যোগান 
কম। বাসগৃহ, দৌকানঘর, অফিস পার্ক, রাস্তা, সকল 
উদ্দেশ্তেই জমি ব্যবহারের জন্য চাহিদা তীব্র থাকে । 
স্থতরাং শহরের কোন জায়গার খাজন৷ নিভর করে অন্যান্য উদ্দেশে ব্যবহার- 
কারিগণ উহার জন্য কি পরিবত-দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহার উপর। 


খাম 2 এহবেব খাভন। 


বাড়ির ছাড়া (0906 0£ 9011017089) 


বাড়ি ভাড়া নির্ভর করে ছুইটি বিষয়ের উপর £ (কে) ষে-জমির উপর বাড়ি 
অবস্থিত তাহার খাজনা, ও (খ) নিমিত গৃহের দরুন প্রদত্ত কিছু অর্থ বা সুদ। 

বাড়ি তৈয়ারীর উপযোগী জমির খাজন! নির্ভর করে, প্রধানত, অবস্থানজনিত 
স্থবিধার উপর । আর নিমিত গৃহের জন্য মালিককে কি-পরিমাণ টাকা দিতে 
হইবে তাহা স্বল্পকালে প্রধানত বাড়ির চাহিদার উপর নির্ভরশীল, কারণ বাড়ির 
যোগান স্বল্লকালে বাড়ানে৷ বা কমানো যায় না। দীর্ঘকালে অবশ ভাড়া এমনই 
হইবে যাহাতে বাড়ির জীবদ্দশায় উহার মোট উৎপাঁদন-ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় 
এবং স্বাভাবিক মুনাফা! উঠিয়। আপিতে পারে। 


359 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


বাজনার আধুনিক তন্ব (209 81006) ৭60: 0£ 2১600) 
খাজনা কি ও উদ্ধা দেখা দেয় কেন (ডযা0%ট 1৪ 2900 80৫ আয 1 
871868) 
ক্লািকাল ধনবিজ্ঞানিদের মতে, বিশেষত রিকাডোর মতে, খাজনা হইল জমি 
ব্যবহারের পারিশ্রমিক, উপাদান হিসাবে উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়ার দরুণ 
একমাত্র জমির মালিকই খাজনা পাইয়া থাকে । আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণের 
মতে শুধুমাত্র জমির ক্ষেত্রে নহে, অন্যান্ত সকল উপাদানের পারিশ্রমিকের মধ্যেও 
খাজনার অংশ থাকিতে পারে । কোনো উপাদান যে-উদ্বত্ব আয় করে, 
তাহাকেই খাজনা বল! হয়। 


প্রত্যেক উপাদানেরই যোগান দাম আছে। কোনে! দামে যে নিদ্দিই 
পরিমাণ উপাদানের যোগান হয়, সেই দামই ওই উপাদানের নিম্বতম যোগান- 
দাম, ওই দাম দিলে তবেই একমাত্র সেই পরিমাণ যোগান হইবে, দাম উহা! 
হইতে কম দ্দিলে সেই পরিমাণ যোগান আসিবে না। 


যেমন, উর্দাহরণস্বরূপ, মজুরির হার 1 টাকা থাকিলে 50 জন শ্রমিকের 
যোগান হইতেছে, ইহা এই 50 জন শ্রমিকের যোগান-দাম। উহার কম হইলে 
কেহ কাজ করিবে না, উহ! তাহাদের নিম্নতম দাবি । শ্রমিকের চাহিদ! বৃ 
পাওয়ায় তাহাদের মজুরি হইল 150 টাকা এবং এই দেড় 
টিন টাকায় আরও 60 জন মজুর কাজ করিতে রাজি হইল, 
প্রকৃত আয় যতটুকু অর্থাৎ 1:50 টাকার মজুরের মোট ষোগান হুইল 
বেশি টা 110 জন। প্রতিযোগিতার দরুণ সকল মজুরকে সমান 
হারে মজুরি দিতে হইবে, সকলেই 1'50 হারে মজুরি 
পাইবে । এই 101 জনের মধ্যে পূর্বের 80 জন 1 টাকাতেই কাজ করিতে 
রাজি ছিল, শ্রমিকের চাহিদা বাড়িবার ফলে তাহারা প্রত্যেকে পূর্বাপেক্ষা 50 পঃ 
করিয়! বেশি পাইতেছে । নিম্নতম যোগান-দাম হইতে তাহার] বাজারে দাম 
বেশি পাইতেছে ১ স্ৃতরাং পুর্বের 50 জনের মজুরির মধ্যে প্রত্যেকে যে 50পঃ 
করিয়া উদ্ধত্ত লাভ করিতেছে__ইহাই খাজন|। যে নিম্ততম দাম দিলে 
তাহাদের কাজে নিযুক্ত রাখিতে পারা যায় উহা হুইতে যে উদ্ৃত্ত আয় তাহারা 
পাইতেছে, তাহাকেই খাজনারূপে অভিহিত কর! যায়। অর্থাৎ প্রকৃত আয়-__ 
নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয় _খাজন!। 


থাঁজন। 85৪ 


যদি 1 টাকাতে শ্রমিকের যোগান সীমাবদ্ধ না হইত তাহা হইলে কিন্ত 
অধিক মজুরি দিবার প্রশ্ন উঠিত না। যেহেতু 1 টাকাতে 
কোনো দামে উপাদানটির 

যোগান মম স্থিতি- নিদিই পরিমাঁণ ( উপরোক্ত উদ্দাহরণে 50 জন) শ্রমিকের 
স্থাগক নয় বলিয়াই যোগান হয় সেইজন্যই অধিক যোগান টানিয়! আনিবার 
খাজসার উভব হয় উদ্দেশ্ঠে দাঁম বাড়াইতে হয় এবং উদ্বত্ত আয্বের স্ষ্টি হয়। 

যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুনই এইরূপ খাজনার উদ্ভব হয়। 
নিক্নতম যোগান দ্ামকে নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয় (10010100000 0608832 
98:0106৪ ) বলা চলে। যে আফ্র না হইতে উপাদানাটির যোগান হুইবে ন! 
তাহাকে নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয় বলা চলে। কোনে উপাদানকে বহু 
বাবহারে নিয়োগ কর] যাইতে পারে । কোনো! এক দিকে উহাকে নিয়োগ 
. করিতে হইলে অন্যান্ত দিকে সে যাহা পাইতে পারে 
শত সতত অর্থাৎ অন্যান্য দিক হইতে তাহার ষে সম্ভাব্য আয়, অন্তত 
অধিক সেইট্রকু তাহাকে দিতে হইবে । তাহা ন! দিলে তাহাকে 
সেই দিকে নিয়োগ কর! সম্ভব হইবে না, যে-দিকে অধিক আয় সেই দিকে 
নিয়োজিত হইবার জন্য চলিয়! যাইবে । কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়োগের 
ইহাই তাহার নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয় । এই নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়কে 
পরিবর্ত-আম (1:80819:-58:0106 ) বা স্থষোগ-আয্ব (00702৮80165- 
9817)1068 ) বল! হয়। এই স্থুষোগ-আয়ের তুলনায় প্রকৃত-আতক্ম ( ৪&০6০৪]- 
9৪:21789 টযদি বেশি হয়, তাহা হইলে সেই উদ্ত্তাংশকে খাজনা বলা! চলে। 
কেবলমাত্র ষোগানের সীমাবদ্ধতার ফলেই খাজনার উদ্ভব হয় তাহা নহে। 
যদ্দি উপাদ্দানটির যোগান সীমাবদ্ধ হুয় তাহা হইলে অধিক ব্যবহার করিতে 
হইলে উহার দাম বাড়াইতে হুইবে ; তাই প্রথম দিকে উহার দাম না বাড়াইয়। 
উহার পরিবর্তে অন্ত উপাদান (ষাহার যোগান তখনও সীমাবদ্ধ হুইয়] পড়ে 
মাই) ব্যবহারের চেষ্টা চলিবে। দাম বাড়িবার উপক্রম হইলেই এইরূপে সেই 
উপাদানের পরিমাণ কমাইয়া অথবা স্থির রাখিয়। অন্যান্ত উপাদানের সাহাষ্যে 
উত্পাদন বুদ্ধির চেষ্টা করা হইবে। এইরূপে উপাদান- 
নি নি পরিবর্ততা (580602181 90108616061070 ) শুরু হইবে। 


উত্তবের কারণ. তাহা কিন্তু যদি এরূপ কোনে। উপাদান থাকে যাহার ফে 
না! হইলে “উদ্বত্ত" 


আয়ের সৃষ্টি হয় ন৷ সী দি 









রিিনিদা হা কাজ চলে না এবং উৎপাদন-কার্ষে 
ওই উপাদান অবশ্য গ্রীয়োজনীয়, তখন বেশি দাম দিয়াও তাহাকে উৎপাদন- 
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ক্ষেত্রে রাখিতে হইবে । এই সকল উপাদানকে বিশেষ-নিদিষ্ট উপাদান (8199৫1£6 
7৪০6০) বলে; কোনো উৎপাদন-ক্ষেত্রে কোনে। উপাদানের এই বিনিদি ষ্টতা 
(91090180165) বেশি, কোনো উৎপার্দন-ক্ষেত্রে উহার বিনিদদি্তা কম। যদি 
কোনো! ফার্ম ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশি করে, তাহা হইলে সেই ফার্মের উদ্ধত্ত 
আয়্টুকু এই বিনিদিষ্ট উপাদানের মালিক চাপ দিয়া আদায় করিয়া! লইতে 
পারে। রুষি ক্ষেত্রে তাই আমরা, বিশ্তুদ্ধ খাজনার রূপ দেখিতে পাই। কৃষি 
উৎপাদনে জমি হুইল বিশেষ-নিরদিষ্ট উপাদান; টহাকে বাদ দিয়া বা ইহার 
পরিবর্তে অন্য উপাদানের দ্বারা শস্যোৎ্পাদন হওয়া সম্ভব নছে। স্থতরাং জমির 
মালিক চাষীর নিকট হইতে সকল উদ্বতটুকুই খাজন1 হিসাবে আদায় করিয়! 
লইতে পারে। 


লক উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা-ভাব : জমির খাজনাই 

ইহাদের অধ প্রকৃষ্ট কূপ ( 9১6106-91612)90 11) 01109? £806০0%- 

100010093 : 28606 0? 1900 18 606 1690106 8060198 01 & 18189 

61085 ) 

রিকার্ডোর মতে 45908 18 61088 0026100 01 6156 10:00006 10101) 18 
৪1৮91) 6০ 6106 12001010. 10: 6109 01161108] 8100. 100.68600611919 [0০04615 
06 009 ৪০1], তাহার মতে জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া এবং বিভিন্ন খণ্ড 
হইতে উর্বরতার পার্থক্য আছে বলিয়া খাজনাঁর উদ্ভব হয়। এই. থাজন! হইল 
উদ্ধত্ত ( ৪এ:]95 ), জমির মালিকেরা উৎপাদনের কোনো কাজ না করিয়া এই 
উদ্দত্ত পাইয়া থাকেন। 

মার্শীল এই খাজনা-তত্বকে আর একটু অগ্রসর করিয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়াছিলেন যে, যে-সকল বৃহৎ যুলধনী যন্ত্রপাতির যোগান স্ব্পকালে 
সীমাবদ্ধ, তাহাদের মালিকেরাও ওই দ্রব্যের চাহিদ। হঠাৎ বাঁড়িয়া গেলে বেশি 
আয় করিতে পারে । ওই ষন্টি ব্যবহার ন। করিলে উৎপাদন হইবে না,, স্বল্লকালে 
উহার ষোগানও বাড়ান যাইতেছে না । এই অবস্থায় ওই মূলধনের মালিক 
চাপ দিয় দ্ামবৃদ্ধিজনিত বধিত আয়ের সবটুকু আদায় করিয়া! লইতে পারে। 
অবশ্ঠ দীর্ঘকালে যন্ত্রটর যোগান বাড়ে, দ্রব্যের দাম কমে, বধিত আয় আর 
থাকে না, এইরূপ প্রায়-খাজনা বা 05851-7606 তাই একাস্ত স্বল্পকালীন 
ব্যাপার। জমির যোগান দীর্ঘকালেও সীমাবদ্ধ, তাই উহার উদ্ত্ত আয় “প্রায়? 
নয় উহ] পুর্ণ খাজনা । 
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“আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে কেবল মাত্র জমির ক্ষেত্রে নয়, অথবা মূলধনের 
ক্ষেত্রে নয়, সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই এইরূপ 
উদ্বত্তাংশ বা খাজনা-ভাব (77906 91500606 ) থাকিতে 
পারে। ঘোগানের সীমাবদ্ধতা এবং পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত 
সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই সম্ভব, গতরাং তাহাদের আয়ের মধ্যে অনুরূপ 
উদ্ধূত্তকে খাজনা বল! চলে । 

মজুরির মধ্যে খাজনা-ভাব দেখ! যায় কারণ সকল শ্রমিকের দক্ষতা ও 
'উতৎ্পাদন-ক্ষমতা সমান নহে। যাহারা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ বা 
উতৎপাদনক্ষম, তাহাদের মন্ুরি অধিক। প্রান্তিক শ্রমিকের মজুরির তুলনায় 
তাহারা যে অধিক মন্গুরি পাইয়৷ থাকেন তাহ! পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত বলিয়া 
'উহ্াকে খাজনা বলা চলে। এইরূপ উদ্বত্ত আয়কে অনেক সময় যোগ্যতার 
( খাজনা 78906 01 51011165) বল! হয় । 

স্থদের মধ্যেও এইরূপ উদ্ধত্তাংশ থাকিতে পারে । কোনো! ব্যক্তির সঞ্চয় 
অধিক বলিয়া, মনে করা যাঁউক, সে শতকর!1 2 টাক] হারে ধার দিতে রাজি 
'আছে। ইহাই তাহার নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়, যাহ! পাইলে সে অর্থ 
বিনিয়োগ করিবে । কিন্তু সমাজে 2 টাকা হারে ঝণে বিনিয়োগের উদ্দেস্টে 
যে পরিমাণ টাকার যোগান হইতেছে তাহা হইতে টাকার চাহিদা বেশি 
হওয়ায় সুদের হার বেশি থাকিতে পারে । এইরূপ অবস্থায় ধর] যাউক, 
বাজারে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থদের হার 5% হইল। যে ব্যক্তি 2% 
হারে ধার দিতে রাজি ছিল সেও 8% পাইবে; সুতরাং তাহার আয়ে 
3% হারে উদ্ধত দেখা দিবে । নিক্সতম যোগান-দাম হইতে বাজার-দাম বেশি 
বলিয়া এই উদ্দৃত্ত স্থট্ট হইতেছে। এইরূপে, সদ্দের মধ্যেও তাই খাজনা-ভাব 
থাকিতে পারে। 

অনেক ক্ষেতে দেখা যায় যে, উৎপাদনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিচালন- 
যোগ্যতার তারতম্য আছে । কোনো উদ্যোক্তার পরিচালন-শক্তি এমনই যে সে 
কোনক্রমে স্বাভাবিক মুনাফাটুকু আয় (07081 0:09) করিতে পারিতেছে। 
তাহাকে প্রাস্তিক উদ্যোক্তা] বলে ( 10878108] 910691001509৮,) এবং সেইরূপ 
যোগ্যতাকে প্রান্তিক যোগ্যতা ( [1878108] ৪11165 ) বলা হয়। অধিকতর 
যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্োঁক্তাগণ তাহার তুলনায় ষে অধিকতর মুনাফা করিতে 
পারিতেছে তাহাদের সেই উদ্ধত্তকে খাজনারূপে দেখা চলে। স্বাভাবিক 
পরিমাণ মুনাফা (35০829] 07$ ) না পাইলে উদ্যোক্তাঁগণ সেই ব্যবসায়ে 


মজুরি, হুদ ও মুনাফাব 
মধো খাজনা-ভাব 
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থাকিবে না, সথতরাং দেই স্বাভাবিক পরিমাণ মুনাফাই তাহাদের নিষ্নতম 
যোগান-দাম ;ঃ ওই ব্যবসায় করিবার পক্ষে তাহাদের নিক্নতম প্রয়োজনীদ্ষ 
আয়। উহা! হইতে'ষতটুকু অধিক মুনাফা তাহারা করিতে পারে (যোগ্যতা, 
হঠাৎ কোনো! যোগ বা একচেটিয়া! অধিকার প্রতিষ্টার দ্বারা ), সেই উদ্ধত্বকে- 
থাজন। বল। চলে । 


খাজনা ও দম (890৮ 900 21196) 
রিকার্ডোর মতে প্রাস্তিক জমিতে উতৎপক্লের তুলনায় অন্ান্ত জমিতে ষে 
অধিক উৎপাদন হয় তাহাই খাজনা । শস্যের দাম উহার প্রান্তিক ব্যয়ের 
দ্বার নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। এই 
প্রান্তিক জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম উহ্বার উৎ্পাদন-ব্যয়ের সমান হয়, কোনে। 
উদ্ধত্ত অবশিষ্ট থাঁকে না, স্থতরাং কোনো খাজনার উদ্ভব হয় না। ব্যয় হইতে 
অধিক উৎপাদন হইলেই তাহাকে খাছন! বলে, সুতরাং এই 
রিকাডীয মত ঃখাজন' খাজনা কখনই ব্যয়ের অস্তর্ভক্ত নয়। ব্যয় অনুযায়ী দাম 
হাব উতলা ঠিক হয়, তাই খানা দাখেরও অন্তর ক নহে। খাজনা 
বাডিলে দাম বাড়ে বা খাজনা কমিলে দাম কমে, 
রিকাডেণর তবান্ুুযায়ী একথ! বল] চলে না । 
বরং বলা যায় যে-শশ্তের দাম বাডিলে উদ্বৃত্ত শন্য বেশি মূল্যে বিক্রয় করা 
যায় স্থৃতরাং উদ্বত্তের মোট মূল্য বৃদ্ধি পায়। শস্যের দাম কমিলে উদ্বৃত্ত শস্য 
বিক্রয় করিয়া মোট মুল্য কম পাওয়া যায়, তাই খাজনাও কমিয়া যায়। 
খাজন! দামকে স্থির করে না, দামই খাজনাকে স্থির করিয়া ফেলে । দাম যত 
বাড়িবে ততই অনুর্বর জমির চাষ শুরু হইবে, প্রাস্তনিয় জমি প্রান্তোধ্ব জমিতে 
পরিণত হইবে, চাষের প্রান্ত (1457810 ০৫ ০৪161556০০) নীচে নামিয়া যাইবে । 
এইরূপ উর্বরতর জমিগুদলর সহিত প্রাস্তিক জমির উত্পাদনের পার্থক্য আরও 
প্রশতন্ত হইতে থাকিবে ; উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং খাজনাও বাড়িবে |* 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের এই ধারণার কারণ হইল, তাহার! সমগ্র সমাজের 
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে খাজনাকে বিচার করিয়াছেন। তীহাদের বিচারে 
জমির কোনে। নিয়তম যোগান দাম থাকিতে পারে না। যদি কোনে৷ থাজন। 
কাহাকে ও দেওয়া না হয় তাহা হইলে জমির যোগান একেবারে থাকিবে না. 





* উর্বরতর জনির গড বয় কম, দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুর্বর জমি চাষ হওষায় উহাদের প্রান্তিক 
বায় ক্রমেই বাড়িতে থাকে । উর্বরতর জমির গড ব/ষ ত বাড়িবে খাজনা তত বৃদ্ধি পাইবে । 


খাজনা ১ 


'তাহা নহে। সুতরাং জমির জন্ত কোনো আমল ব্যয় নাই। শ্রমিকের মজুরি 
না দিলে শ্রমের যোগাঁন বন্ধ হইয়। যাইবে ; সুদ না দিলে 
মূলধনের যোগান বন্ধ হইবে, মুনাফা ন! দিলে কেহ 
ব্যবসায়ে নামিবে না। কিন্তু খাজন! ব্যয়ের উধ্রে, উহ! ন। দিলেও জমির 


যোগান থাকিবে । উহ তাই উৎপাদকের উদ্ধত্ত, শস্যের দামকে ইহা প্রভাবিত 
করিতে পারে না। 


বাসিকাল ধারণ। 


এই সমস্যাটিকে ছুই দ্দিক হইতে বিচার করিয়। দেখিলে দেখা যাইবে যে, 
কািকাল এই ধারণ! ঠিক নহে । খাজন| ব্যয়ের অংশ তাই ইহ! দামকে 
প্রভাবিত করে। প্রথমত, কোনে! ব্যবসায়ী বা কোনো ফার্মের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
বিচার কবিলে দেখ! যায়, সে তাহার মোট ব্যয়ের মধ্যে খাজনাকে হিসাব 
করিয়া লয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নিধণারণের সময়ে মোট 
বিকার্ডয় মতের সমা- ব্যয়ের হিসাবের ঘধো খাজনাও অস্তর্্তি থাকে । দ্রব্যটি 
লোচনা--১। ফামেব 
দিক হইতে বিচার তৈয়ার হইতে হইলে কাঁচামালের জন্য ব্যয়ের ন্তায় এ 
চিট খাজনার দরকার ন'-ও তইতে পারে বটে, কিন্তু দাম- 
নির্ধারণের সময়ে উৎপাঁদক এ খাজনাকে মোট ব্যয়েব মধ্যে হিসাব করিয়াই 
দাম স্থির কবে । খান! বেশি হইলে অধিক দাম স্থির করিতে হয়, খাজন। কম 
হইলে সে কম দামে বেচিতে পারে। তাঁহার মোট রেভিনিউ যদি মোট 
ব্য়েব ( অর্থাৎ উত্পাদন বায় +খাজন। ) সমান না হয়, তবে দীর্ঘকাল ধরিয়। 
4 ব্যবদায় চালাইতে পারিবে না, অন্য বাবসায়ে চলিয়া ফাইবে | 
দ্বিতীম্বত, কোনো বিশেষ শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচাব করিলেও খাঁজনাঁকে 
বায় হিসাবে গণ্য করা উচিত । জমির বিভিন্ন ব্যবহার আছে, বিভিন্ন 
দ্রব্যোৎপাদনে ইহাকে নিয়োগ করা চলে । চা-উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 
সেই জমিতে গন উৎপাদন হয় না, ধান্তো্পাদদনে নিষ্বোগ 
করিলে সেখানে মাছের চাষ বাদ দিতে হয়। এইভাবে 
বিভিন্ন দ্রব্যোপাদনের উদ্দেশ্তে জমির চাহিদ। হয়। কোনো 
“এক ব্যবহারে নিঘুক্ত হইতে হইলে উহাকে কি দাম দিতে হইবে তাহা নির্ভর 
করে ওই জমি অন্য ব্যবহারে নিযুক্ত হইলে কি দাম দিতে হইত, তাহার উপর। 
চ1 উৎপাদনে জমি খাটাইলে কি-খাজনা হইবে, তাহ] নির্তর করে ওই জমির 
জন্ত গম, ধান, ইক্ষু প্রভৃতি অপরাপর উৎপাদদনকারিগণ কি খাজন। দিতে প্রস্তত 
আছে, তাহার উপর । জমির এই পরিবর্ত-দাম বা সুযোগ-দাঁম ([870816- 
71199 ০07 01007:600165-50129 ) সমগ্র শিল্পের দিক হইতে বিচার করিলে 


২) শিনেব দিক হইত 
লিচাঁব কবিলে 
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নিশ্চয় ব্যয়ের মধ্যে গণা হয়। যদি স্থযোগ-দাম বৃদ্ধি পায় (অপর কোনো 
বাবহাঁরকারী বেশি দাম দিতে রাজি হয়) তাহা হইলে, সকল দিকে নিয়োগের 
ক্ষেত্রেই উহার খাজন। বৃদ্ধি পাইবে, কারণ জমির মালিক সেই বধিত খাজনার 
কমে কাহাকেও জমি ব্যবহারের স্বুবিধ! দিবে না। এইকরূপ খাজনা বৃদ্ধি পাইলে' 
জমি হইতে উৎপন্ন সকল দ্রব্যের দামই বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং খাজনা দামের: 
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 


অর্থ নৈতিক প্রগতি ও থাজন! (18৫97002010 ৮:0£76889 900 56716) 

রিকার্ডোর মতে ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি ব্যবহারের দকন জমির' 
মালিককে যাহ! দেওয়া হয় তাহাই খাজনা। স্থতরা", চাষী যদ্দি নিজে মূলধন 
খরচ করিয়! ভূমির উর্বরতা বা উৎপার্দিক! শক্তি বাঁড়াইয়া তোলে তাহ! হইলে 
ইহার দরুণ বধিত উত্পাদন খাজনার অন্তভূক্তি হইতে পারে না। কারণ, সেই 
বৃদ্ধি ভূমির আদি শক্তির দরুন নহে। সেই বধিত্ উৎপন্নকে ভূমিতে নিঘুক্ত- 
সুলধনের সুদ হিসাবে দেখা উচিত, উহাকে খাজনা বল! চলে না। 


কিন্তু ঘি কোন অর্থনৈতিক উন্নতি সাধারণভাবে সকল জমির উপর 
এরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করে, যাহার উদ্বত্তের মূলা বা মোট বায় প্রভাবিত 
হয়, তাহা হইলে সেই অর্থ নৈতিক উন্নতি নিশ্চয়ই খাজনার পরিমাণে পরিবর্তন 
আনিবে। অর্থ নৈতিক প্রগতি বলিলে আমরা বনুপ্রকার উন্নতি বুঝিতে পারি ; 
বিভিন্ন ধরনের উন্নতি খাজনার উপরে বিভিন্ন উপায়ে ও পরিমাণে প্রভাব 
বিস্তার করে। 
ষদি নৃতন যন্ত্রপাতি, নৃত্তন সার বানৃতন উপাদান-কৌশলের (9010109 
০£ [:০65০$105) প্রবর্তন হয়, তাহ! হইলে খাজনার পণ্রবর্তন হওয়া সম্ভব৷ 
(ক) যদি সকল স্তবের জমির উপর ইহার প্রভাঁব সমান 
রর ররর? হয়, তাহা হইলে সকল জমির উৎপাদন-ক্ষমতাই বাডিয়। 
সার, বা নন যাইবে, মোট উত্পাদন বৃদ্ধি পাইবে। শন্তের চাহিদ। 
কৌশল সমান থাকায় উহার দাম কমিবে। ফলে প্রান্তিক জমিতে 
উৎপন্ন শন্যের মোট দাম উচ্বার মোট ব্যয় হইতে কম হইবে, স্থতরাঁং উহার 
প্রাস্তনিয় জমিতে পরিণত হইবে। চাষের প্রান্ত উপরে উঠবে, প্রাস্তোধ্ব 
জমিগুলির খাজনার পরিমাণ কমিয়! যাইবে, কেহ কেহ প্রান্তিক জমিতে পরিণত 
হইবে, কোন উদ্ৃত্ত থাকিবে না। (খ) যদি এই উন্নতি কেবলমাত্র উন্নত 
স্তরের জমিকে আরও উন্নত করিয়া তোলে, ভাঁহা হইলে শস্যের চাহিদ। সমান 


খাজনা 999 


থাকিলে, তাহাদের উদ্বত্ত অধিকতর হইয়া খাজন! বৃদ্ধি পাইবে । (গ) যদি 
এই উন্নতি কেবলমাত্র অনুর্বর জমিকে আরও উন্নত করিয়া তোলে তাহা হইলে 
চাষের প্রাস্ত উপরে উঠ্ঠিবে, উন্নত স্তরের জমির খাঁজন। কমিয়া যাইবে । 
অর্থনৈতিক উন্নতি যদি উন্নত ধরনের পরিবহন-ব্যবস্থার রূপ ধারণ করিয়া 
আসে অর্থাৎ যদ্দি পরিবহন-ব্যয় কমিয়1 যায়, তাহ। হইলে দূরে অবস্থিত জমির 
তুলনায় বাজারের নিকটে উপস্থিত জমিগুলির পার্থক্য- 
ভান জনিত সুবিধা কমিয়া যাইবে। ষর্দি আস্তর্জাতিক 
আত্তর্জাতিক পরিবহন পরিবহন-বায় কমিয়! বায়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে শশ্য 
০ আমদানি হইতে পারে । এমতাবস্থায় আমদানিকারী দেশে 
চাষের প্রাস্ত উঠিবে এবং খাজনার হার কমিয়া৷ যাইবে। রপ্তানিকারী দেশে 
চাষের প্রান্ত নামিয়া ষাইবে, অন্র্বর জমিগুলিতে চাঁষ শুরু হইবে, খাজনার হার 
বাড়িয়। াইবে। 
দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শশ্তের চাহিদ] বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শশ্তের দাম 
বাড়িবে এবং খাজনা বাড়িয়। যাইবে । প্রাস্তিক জমিগুলি প্রান্তোধর্ব জমিতে 
পরিণত হইবে, অন্গর্বর জমিগুলিতে চাষ কর শুরু হইবে, চাষের প্রান্ত নাঁমিয়। 
যাইবে । প্রগাঢ-চাষের ফলে আরও ত্রত ক্রমহাসমাঁন 
প্রতিদানের নিয়মের কার্ধকারিতা দেখ! দ্রিবে। রুষি 
উত্পাদনের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িয়া যাইবে । 
দেশে আয়ের স্তর ও জীবনধাত্রার মান বৃদ্ধি পাইলে খাজনার উপর উহার 
“কিরূপ প্রভাব বাঁড়িবে? আকন বৃদ্ধি হইলে লোঁকে অধিক পরিমাণে খাছাশস্য 
ক্রম্ন করে না; বিলাসড্ব্য বা শৌখিন ডবোর ক্রয় 
নে পা সাধারণত বাড়িয়। যায়। স্থৃতরাং, শস্তের চাহিদা খুব বাড়ে 
না, দামও খুব বৃদ্ধি হয় না, খাজনাও বিশেষ বাড়ে না। 
এইজন্যই মজুরি, সদ ও মুনাফার ন্যায় জমিদারের খানার হার খুব বেশি বৃদ্ধি 
পায় না। 
দেখ। যায় যে, বিভিন্ন প্রকার অর্থ নৈতিক প্রগতি খাজনাঁকে বিভিন্নভাবে 
প্রভাবিত করে। একটি প্রভাব অপরটিকে খণ্ডন করিতে পারে । যেমন, 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির দরুন দেশে খাজনা বৃদ্ধির ঝৌক দেখা 
মোট প্রভাব দিল, কিন্তু পরিবর্তন ব্যবস্থায় উন্নতির ফলে খাজন! কমিবার 
বঝৌক আসিয়। পড়িল। উভয়ের মিলিত ফলে থাজনাতে কোনরূপ পরিবতন 
আসিল না, এইরূপও ঘটিতে পারে। খাজনার উপর অর্থ নৈতিক প্রগতির 


৪. জনসংখা বুদ্ধি 
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দীর্ঘকালীন প্রভাবের ফল তাই পুর্ব হইতে সম্পূর্ণ সঠিক পরিমাণে পরিমাপ 
করা যায় লা। 
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উৎপাদন কার্ষে সহায়তার দরুণ পারিশ্রমিক হিসাবে শ্রমিক যাহা পাইয়। 
থাকে. তাহাকে মজুরি বলে। মজুরিকে ছুইভাবে দেখা চলে। নির্দিষ্ট সময় 
বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের দকন উদ্যোক্তা শ্রমিককে পারিশ্রমিক হিসাবে ষে 
পরিমাণ অর্থ দেয় তাহাকে আথিক মজুরি বলা হয়। এ কার্ষের ফলে শ্রমিক 
যে-পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী, স্যোগ-স্তবিধা ও আরাম পাইয়া থাকে, তাহাকে 
আসল মজুরি বলে। 

মামল মজুরি নিভর কবে বনু বিষয়ের উপব। প্রথমত, আঁধিক মজুরি 
বেশি হইলে ড্রব্যসামগ্রী অধিক ত্রম্ন করা সম্ভব এবং আধিক মজুরি কম হইলে 
দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের সামর্থ ও কম। স্থতরাং আসল মজরি প্রধানত আধিক 
ম্গুরিব উপব নির্ভবশীল। দ্বিতীয়ত, মজুরি হিসাবে থে 
মর্থ অশরমিক লভ করে, তাহার বিনিময়ে কি পরিমাণ 
দ্রব্যসামগ্রী সে ক্রম্ন করিতে পারিবে, তাহা স্থির হয় অর্থের 
ক্রয়ক্ষমতাব দ্বাব। | যদি অর্থে ক্রয়ক্ষ যত) (09101788106 ৮2০৩: 91 10107095) 
অধিক হয় (অর্থাৎ দামস্তর কম হইলে) তাহা হইলে তাহার আমল মজুদ 
বেশি । যদি অর্থে ক্রয়ক্ষমতা কম হয় (অর্থাৎ দামস্তর বেশি থাকিলে ), 
মজুরি ছাভা তাহার আসল মন্গুরি কম। তৃতীয়ত, উহা! নির্ভব করে মঙ্জুরি 
ছাড়াও কিছু বহুপ্রকান শ্রবিধা ও অস্থবিধাব উপর । যেমন, অনেক ক্ষেভে 
আথিক মজুরি ছাভাও কিছু দ্রব্য-সামগ্রী শ্রমিককে দেওয়া হয় ( প্রধানত, কষি 
মজুরির ক্ষেত্রে ), ইহাকে আসল মজুরি হিলাবে গণ্য করা হইবে । অনেকক্ষেত্রে 
কার্যকালের শেষে অবসর-বৃত্তি পাইবাব স্থবিধা আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাহা 
নাই। অনেক চাকরিতে বেশিক্ষণ কাজ করিতে হয়, অন্য ক্ষেত্রে অল্পক্ষণ কাজ 
করিবার স্থবিধা আছে । বহুকার্ষে জীবনীশক্কির দ্রুত হান হয়, সমাজের চক্ষে 
বহু কার্ধ হেয় বলিয়া পরিচিত থাঁকে, এই সকল অস্থবিধাও আসল-মজুরির 


গালল মজবি কিসেব 
প্র নিভব কৰে 


জু 
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হিসাবের মধ্যে ধরিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয়ের স্থবিধা থাকে 
(যেমন হোটেলের পরিচারক বকৃশিস্‌ পায়), অনেক ক্ষেত্রে চাকরি বজায় 
রাখিবার জন্য মনিবকে নিয়মিত নজরাণ! দিতে হয়। অনেক চাকরিতে সারা 
বৎসর কাজ থাকে না, কয়েক মাস কর্মবিহীন অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয়, 
(যেমন চিনির কল ) আবার অনেক চাকরিতে সারা বংলরই কাজ থাকে । 
অনেক ক্ষেত্রে মধ্যে উপরি-সময় (০৪৮61/৪ ) হইতে অধিক আত্ন হয়। 
কোন চাকরিতে মাহিন1! কম, কিন্তু ঘুষের সম্ভাবন বেশি । এই সকল স্থযোগ 
ও স্ুবিধা-অস্থুবিধ। সকল বিচার করিয়া শ্রমিক আস মজুরি বিচার করিতে 
হয়। মনে রাখা দরকার যে, শ্রমিকের প্ররুত জীবনযাত্রার মান কেবলমাত্র 
তাহার আথিক মজুরির উপর নির্ভর করে না, এই সকল আ্ষঙ্গিক স্থবিধা 
অন্ুুবিধা মিলিয়। তাহার আসল আয় স্থির হয়। উহাঁরহ উপর জীবনযাত্রার 
মান নির্ভর করে। 


শ্রজিকের চাহিদা ও যোগান (09 092780 ৪2 58017 ০£ 

19008 ) 

জাতীয় আয়ের সর্বাধিক অংশ মজুরি, মাহিন| বা বেতনের রূপ অসংখ্য 
ব্যক্তির হাতে পৌছায় । উপাদান-সম্মিলনে শ্রমশক্তি যে-কাজ করে তাহার 
মূল্যস্বরূপ ফার্মের] এই মজুরি দেয়। ব্যক্তির দিক হইতে তাঁকাইলে মজুরি হইল 
আয়, আর ফার্মের দিক হইতে তাকাইলে ইহ! হইল ব্যয়। দেশ যত শিল্লোন্নত 
থাকে ততই জাতীয় আয়ের মধ্যে মজুরির অংশ বেশি, যেমন মাকিন যুক্তরাষ্্ে 
জাতীয় আয়ের মধ্যে 65% অংশই মজুরি হইতে আসে। উপরস্ত, স্বাধীন 
ব্যবসায়, যেমন ছোট দোকানদার, ছোট চাষী প্রভৃতির আয়কে ও অপ্রকাশ্য 
মজুরি (100011616 %7889৪) মনে করা চলে, কারণ তাহারা অন্ত কোনো 
কর্মচারী না রাখিয়া নিজের! শ্রমিকের ন্যায় পরিশ্রম করিয়াই এ মুনাফা আয় 
করে, প্রকৃতপক্ষে উহ! মজুরি । 

মজুরির হার কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচন। আমলে উপাদানের 
দাম নিরপণের সাধারণ তবকে শ্রমিকের বাজারে প্রয়োগ কর! মাত্র । অবগ্য 
শমিকের বাজারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে । মানুষ এই শ্রম বিক্রয় করে এবং 
উহার বিনিময়ে সে যে টাক পায় তাহাই তাহার আয়, তাহার ভোগ ও. 
সঞ্চয়, জীবনযাত্রার মান সকল কিছু নির্ধারণ করে। শ্রমিক নিজেকে 
বিক্রশ্ন করে ন॥ সে তাহার শ্রমশক্তিকে কয়েক ঘণ্টা মালিকের অধীনে 


মজুরি 863. 


ব্যবহৃত হইতে দিয়া উহ্হার বিনিময়ে মজুরি পায়। কোনো! ফার্যও শ্রমিককে 
কিনিতে পাবে না, তাহার শ্রমশক্তিকে কয়েকঘণ্টার জন্ত কিনিয়া লয়। এই 
উপাদানের যোগান দেয় ব্যক্তি বা মানুষ, তাই তাহার পছন্দ অপছন্দ শ্রম- 
শক্তির যোগান রেখার পিছনে গুরুত্বপুর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। যাহার] শ্রম- 
শক্তির যোগান দেয়, তাহারা চিস্তাশক্তিসম্পন্ন বা! স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ 
বলিয়া শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে মজুরি আরও অনেক বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ । যেমন, 
শ্রমিকের মনে কত ঘণ্ট1! কাজ করার ইচ্ছা, কত ঘণ্ট। বিশ্রামের ইচ্ছা তাহার 
আয়ের স্থায়িত্ব ৪০০৪:1৮5) কতটা, কলকারখানার পরিবেশ কিরূপ, ছুটি, বার্ধক্য 
ভাতা, বীম। ব্যবস্থ|! কি ধরনের-_-এই সমস্ত কিছু শ্রমিকের চিন্তাকে প্রভাবিত 
করে। সর্বশেষে মনে রাখ। দরকার ষে শ্রমশক্তির যোগান দেয় অরমজীবী 
জনলাধারণ, ইহ নির্ভর করে দেশের জনসংখ্যার উপর | এই জনসংখ্যা কোনে। 
অর্থনৈতিক কারণে স্ষ্টি হয় না, পরিবারের! ভবিগ্ঠতে টাকা পাওয়ার উদ্দেশ্টে 
বালক-বালিকার্দের লালন-পালন করে না। জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগানের 
ধরন প্রধানত নিঙর করে মন্তুরি ব্যতীত অন্যান্ত বিষয়ের উপর ; মঙ্জুরির হার 
এবং জনসংখ্যার যোগান-_-এই ছুই-এর মধ্যে কোনে! কার্ধকারণ সম্পর্ক খুজিয়! 
পাওয়া যায় না। 


গ্রমিকের জন্তু চ।ছিদ1 (079 10950800102 [,810082) 
কোনো ফার্ষে এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা নির্ভর করে স্ই ধরণের 
শ্রমিকের 212 রেখার উপরে । ফার্মের তত্বে আমরা ধরিয়া লই উহা! মুনাফা 
সর্বাধিক করার চেষ্টা করিতেছে । মুনাফা সর্বাধিক করিতে হইলে, নিপিষ্ 
মজুরের স্তরে, কোনো! ফার্ম এমন পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিবে যাহাতে 
শ্রমিকের [17৮৮ উহার জন্য ফার্মের প্রান্তিক খরচার সমান হয়। পূর্ণ 
প্রত্িযোৌগিতাঁমূলক বাঁজারে শ্রমিকের যে মজুরির হার চালু 
এপার থাকে ফার্ম তাহা মানিয় লইয়া শ্রমিক ক্রয় করে, 
চার উপবে. অর্থাৎ সে বেশি বা কম শ্রমিক ক্রদ্ন করিলে মজুরির 
হাঁর প্রভাবিত হয় না, তাই ফার্ষটি শেষ পর্যস্ত শ্রমিক 
ক্রয় করে যেখাঁনে সর্বশেষ শুমিকের [1৮ চল্তি মজুরির হারের সমান 
হয়। এইরূপ সকল ফার্ষের চাহিদা যোগ করিয়া আমরা একটি 


বাজার চাহিদা! রেখা পাই। এই রেখার স্থিতিস্থাপকত!, অর্থাৎ 
কোনো বিশেষ ধরণের শ্রমিকের জন্য চাহিদার. স্থিতিস্থাপকত৷ নিভর করে 
অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োজিত হওয়ার সময়ে 14 কমিয়া আসার হারের 
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শউপর। 142 কত দ্রুত হ্ৰাদ পাইবে অর্থাৎ উহা! হ্বাপ পাইবার হার প্রধানত 
নির্ভর করে £ (1) উৎপাদনের টেক্নিকাল অবস্থার উপরে, (1) অন্থান্ 
উপার্দানের পরিবর্তে শ্রমের ব্যবহারের সম্ভাবনার উপরে, এবং, (11) উৎপন্ন 
দ্রবাটির জন্য চাহিদার স্থিতিস্বাপকতাঁর উপরে | উৎপাদনের টেক্নিকাল অবস্থা 
ষর্দি এমন থাকে যে সবোত্তম উপাদান-সম্মিলন বজায় আছে তাহা হইলে 
অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করায় মোট উৎপন্ন খুব কমই বাঁড়ে, ফলে 218 
দ্রুতবেগে নামিয়া আসে এবং শরমিকের ভন্য চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক হয়। 
সাধারণত এইরূপ সম্ভাবনা স্বল্লকালে খুব বেশি ধাকে। স্বল্পকালে মূলধনী 
যন্ত্রপাতি এমন মাত্রায় সংগঠিত থাকে যে একটি নি সংখ্যক শ্রমিক লইয়া 


'উহার দ্বার দক্ষতম উৎপাদন সম্ভবপর, সেই সংখ্যার বেশি শ্রমিক নিয়োগ 
করিলে মোট উৎপন্ন ততটা বাড়ে না। 


কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিলে দেখা যায় ষে 217 অত্যন্ত দ্রুত 
নামিতেছে, অর্থাৎ আর শ্রমিক নিয়োগের দরকার নাই। ইহার একটি কারণ 
হইল ফার্ষের উতৎপন্নের চাহিদা রেখাটি কোথাও দেোঁমড়ানে। বা যোচড়ানো . 
থাকিতে (107768 ) পারে । অর্থাৎ উৎপাদনের অতিরিক্ত 
হা ডে? দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাঁম অনেক কমাইবার প্রয়োজন 
ববে ২1২৮-ব শতিব হইতে পারে। অনেক সময়ে ফার্ম শ্রমিকের 
সম্বপ্থে সচেতন থাকে না, অর্থাৎ আর ৬কজন শ্রমিক 
নিয়োগ কর] চলে কি চলে নাসে বিষয়ে চিন্তা করে না। "তখনও শ্রমিকের 
জন্য চাহিদা রেখাঁব স্থিতিষ্থাপকতা কম হইবে। এই সকল অবস্থার গুরুত্ব 
মানিয়া লইলে, অর্থাৎ 0) অল্পকাল বা কিছুদূর উৎপাদনের 
পরকাল: ৭ পরে টি কথিয়া যাওয়া, (1) কালে অন্যান 
উতপাঁদনের পরিবর্তে শ্রমের অধিক ব্যবহার সম্ভব ন| হওয়া, 
(0) ডব্যের চাহিদা রেখা মোচড়ানে। থাকা, (৮) শ্রমের ১1৮ সম্বন্ধে 
মালিকের জ্ঞান না থাঁকাবল] যায় যে স্বল্লকীলে কোনো! বিশ্ষে ধরণের 
শ্রমিকের জন্য চাহিদা রেখা সাধারণভাবে অস্থিতিস্বাপক। 


দীর্ঘকাঁলে অবশ্য শ্রমিকের জন্য চাহিদার স্থিতিস্বাপকতা বেশি হইবে, 
কারণ উপাদানের পরিবর্ততা অনেক বেশি. মূলধনের বদলে শ্রমিক এবং 
শ্রমিকের বদলে মূলধন সহজেই নিয়োগ করা চলে। ব্যবহৃত মৃলধনী 


মঙ্গুরি 865 
ভ্রব্যের ধারণ ও পরিমাণ উভয়ই বদলানে! সম্ভব । যুলধনের পরিমাণ বাড়ানো 


যায় না বলিয়। স্বল্পনকালে ০ দ্রুত কমে। কিন্ত, 
পীর্ঘকালে 7117-র গ 


1ত 
দীর্ঘকালে মূলধনের পরিমাণ বাড়ানো যায় বলিয়া 
2৫75 দ্রুত হাস পায় না । 


গনিকের যোগান (006 ৪০০2] 011,900) 


অন্তান্ত সকল দ্রব্য এবং উৎপাদনের ষোগানের তুলনায় শ্রমিকের যোগান 
অনেক পৃথক। ইহার কারণ শ্রমিক আর এক ঘণ্টা! বেশি তাহার শ্রমশক্তি 
বিক্রয় করিবে কি করিবে না তাহ! নির করে তাহার ব্যক্তিগত পছন্দের 
উপর, কাজ ও বিশ্রামের মধ্যে তাহার নিবাচন ও 

রি 8 বাছাইয়ের উপর । চিরাচরিত প্রথা, সংস্কার, অভ্যাস, 
পারিবারিক রীতিনীতি প্রভৃতি শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে 

অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ অন্ত দ্রব্যের ষোগানের ক্ষেত্রে নহে । উপরন্ত. ভবিষ্যতে 
শ্রমের সভাব্য যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যার পরিমাণ, সেই জনসংখ্যার বয়ল 


অন্্যায়ী বণ্টন প্রভৃতির উপর। আর ওই সকল বিষন্ন নির্ধারিত হয় প্রধানত 
অর্থনীতির বাহিরে অবস্থিত নান। শক্তির উপর । 


শ্রামকের যোগান বিশ্লেষণে আরও নানাবিধ সমস্যার উদ্তব হুয়। শ্রমিকের 
কাঙজজ আমরা কোন্‌ ইউনিট ধরিয়। হিসাব করিব? শ্রমিকের সংখ্য। বৃদ্ধি 
পাইল, অথব! সংখ্যা সমান রহিল, কিন্ত প্রত্যেকে পূর্বাপেক্ষা বেশি ঘণ্টা কাজ 
করিলে, অথবা একই সময়ের মধ্যে অনেকটা কাজের বেগ বাড়াইয়া দ্রিল অথবা 
শ্রমিকদের দক্ষতা ও নৈপুণ্য বাড়িয়। গেল__ইহাদের ষে কোনে! একটির ফলে 
শ্রমের যোগান বাড়িয়। গেল এইরূপ বল! চলে। আলোচনার স্থবিধার জন্য 
শ্রমের যোগান বলিলে শ্রমের ঘণ্টা ধরিয়া লইব | 


স্বল্পকালে কোনো বিশেষ ধরণের শ্রমের যোগান তালিক! নির্ভর করে 
সমাজে এ কাজের জন্য দক্ষতাসম্পন্র শ্রমিকের সংখ্যা, পরিবত অন্যান্য 
চাকুরিতে কিরূপ মজুরি বা আনুষঙ্গিক স্ৃবিধা পাওয়া বায়, 

দুইটি প্রধান শক্তিঃ পরিবর্ত চাকুরির সম্ভাবন', শ্রমিকের] কত ঘণ্টা কাজ 
বা করিতে চায় এবং বিভিন্ন মজুরির শ্রে কি পরিমাণ 
শ্রমিক শ্রমের বাজারে প্রবেশ করে বা পরিত্যাগ করে, 

প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের উপর | যদি বেকার শ্রমিক না থাকে তাহা হইলে 


শ্রমিকের যোগান অধিক পাইতে হইলে তাহাকে বিকল্প জীবিকা হইতে 
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আকৃষ্ট করিয়া টানিয়া আনিতে হয়। বর্তমানের অলস ব্যক্তিদের শ্রমের 
বাজারে টানিয়। আনিতে হয়, অথবা বর্তমান শ্রমিকদের বেশি ঘণ্টা কাজ 
করিতে প্ররোচিত করিতে হয়। একে একে ইহার্দের আলোচনা করা যাউক। 

বিকল্প জীবিক] হইতে শ্রমিকদের আরুষ্ট করার একমাত্র উপায় হইল বেশি 
মজুরি দেওয়া । অর্থাৎ যাহার! বিকল্প জীবিকাতে চলিয়৷ যাইতে ইচ্ছুক এইরূপ 
শ্রমিকের যোগান রেখা উ্ধবমুখী ঢালু। বেশি মজুরিতে এই শিল্পে বেশি 
শ্রমিকের যোগান হুইতেছে। শ্রমিকের ধোগান দুরখার ঢাল কিরূপ হইবে, 
অর্থাৎ উহার স্থিতিস্থাপকতা তিনটি প্রাথমিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ 
(1) এই শিল্পে যে দক্ষতা ব! নৈপুণ্যের প্রয়োজন তাহ! কত তাঁড়াতাঁড়ি বিকল্প 
জীবিকাতে নিয়োজিত শ্রমিকের! অর্জন করিতে পারে ; (1) মাহিন। বহির্ভূত 
চাকুরির নানা স্থবিধার উপরে, যেমন সম্মান, চাকুরির স্থায়িত্ব, বার্ধক্য ভাতা 
প্রভৃতি । বিশেষ করিয়! বাধক্য ভাতার জন্ত শ্রমিকের] সাধারণ একটি চাকুরি 
ছাড়িয়া অপর চাকুরিতে যাইতে পারে না। (1) এই চাকুরি হইতে অন্য 
চাকুরিতে সরিয়! আসার আম্ষঙ্গিক ব্যয়ের দরুণ শ্রমিকের! অনেক সময়ে 
বিকল্প জীবিকাতে যাইতে চাহে না। কোনো কাজে বিশেষ ধরণের ক্ষমতা 
অর্জন করিয়াছে এইরূপ শ্রমিকের যোগান অনেক সময়ে খুবই অস্থিতিস্থাপক, 
কারণ দেই ধরণের দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি অন্ত কোনে জীবিকাতে আছে তাহ 
মনে করা চলে না। আবার বিপরীতপক্ষে, কম নৈপুণ্যধারী শ্রমিকের যোগান 
সাধারণ ভাবে খুবই স্থিতিস্থাপক। 

স্বপ্পকালের তুলনার কোনো একটি বিশেষ জীবিকাতে শ্রমিকের যোগান 
দ্বীর্ঘকালে অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক, কারণ বিভিন্ন চাকুরির মধ্যে যাতায়াতের 
সম্ভাবনা দীর্ঘকালে প্রবলতর । কোনে! বিশেষ জীবিকাতে স্বদীর্ঘকাল ধরিয়। 
উচ্চ মজুরি চলিতে থাকিলে অধিক সংখ্যক লোক সেই শিল্পে বিশেষ দক্ষতা! 
অর্জন করিতে সচেষ্ট হইবে। 

শিক্ষানবিশীর কাল স্বল্প হইলে এই যোগান রেখা স্থিতিস্থাপক । ব্যয়বন্ল ও 


দীর্ঘ হইল যোগান রেখা অস্থিতিস্থাপক। কোনে! বিশেষ ধরণের শ্রমিকের 
যোগান রেখা কেবলমাত্র বিকল্প জীবিকার শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর কৰে 
তাহা নহে। মহ্ুরি বাড়িলে সেই শিল্লে নিযুক্ত বর্তমান শ্রমিকের সংখ্য। এবং 
তাহারা কত ঘণ্ট। কাজ করিতে ইচ্ছুক, ভাঁহার উপরও 
নিভর করে। মজুরি বাড়িলে শ্রমিক যোগান বাঁড়াইবে 
কি না তাহা বল৷ খুব শক্ত, কারণ ব্যক্তির মনে শ্রম ও 
বিশ্রাম সম্পর্কে কতরকম প্রতিক্রিয়৷ দেখ! দেয় তাহ! বর্ণন৷ খুব দুফর। 


৪, শ্রম ও বিশ্রামের 
অনুপাত 
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প্রথমে মনে হইতে পারে মছুরি বাঁড়িলে শ্রমের যোগান বাড়িবে। কারণ 
মজুরি বেশি দিলে অতিরিক্ত কাজের অন্ুপযোগিতা৷ দূর হইবে এবং প্রাস্তিক 
শ্রমিকদের শ্রমের বাজারে টানিয়া আনা সমভব হইবে। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের 
যোগান হইতে শ্রমের ষোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। শ্রম ও 
বিশ্রাম_শ্রমিক ইহাদের মধ্যে বাছাই করিবে ঠিকই, কিন্তু বিশ্রাম উপযোগ 
কর নির্ভর করে শ্রম করিয়! সে কি আয় করিতে পারিল তাহার উপর। 
মজুরি বৃদ্ধির ছুইটি বিপরীত প্রভাব, শ্রমের যোগানের উপর তাহার ছুইটি 
বিপরীত প্রতিক্রিয়। -পরিবর্ত-প্রভাব এবং আয়-প্রভাব। একদিকে মজুরি 
বাড়িলে কাজ না করায় তাহার ক্ষতি বেশি, ফলে সে 
5 কাঁজের পরিমাণ বাড়াইয়! আয় বাড়াইতে চেষ্টা করে। 
দিতে পাবে ইহাই পরিবর্ত-প্রভাব। কিন্ত আবার অপর দ্দিকে বধিত 
মজুরির দরুণ সে কম সময়ে সমান পরিমাণ আয় পাইয়া 
বিশ্রামেব সময় বাডাইতে পারে । ইহাই আয়-প্রভাব। এই ছুই প্রভাবের 
মিলিত ফল কি হইবে তাহা বল! শক্ত । যদ্দি ব্যক্তির টাকার জন্য চাহিদা 
স্থিতিস্াপক হয় অর্থাৎ তাহার জীবনযাত্রীর মান উন্নত করার খুব বেশি ইচ্ছা 
থাকে, তবে আয়প্রভাব ছাপাইয়! পরিবর্ত-প্রভাব নিজেকে প্রতিষিত করিবে 
এবং ফলে মজুরি বাঁডিলে সে বেশি ঘন্ট! কাজ করিবে । আবার আয়ের জন্য 
চাছিদ। যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ শ্রমিক যদি প্রধানত একটি নিদিষ্ট 
জীবনযাত্রার মান রক্ষা করিয়া চলিতে ইচ্ছুক থাকে এবং জীবনযাত্রার মানকে 
উন্নততর করিতে ততট। উৎস্থক না! থাকে তাহ! হইলে মজুরি বাড়িলে বেশি 
কাজ না করিয়া! সে কম কাজ করিবে। ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গী 
চিরাচরিত প্রথা রীতিনীতি সবকিছু মিলিয়া মোট ফলাফল দেখা দিবে । যে 
সমাজের জীবনযাত্রার চলতি স্তর কোনো মতে বজায় রাখাই প্রধান লক্ষ্য এবং 
জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করার ব্যাপারে লোকে ততট। গুরুত্ব দেয় না 
সেখানে মজুরি বাড়াইলে শ্রমের ঘণ্টা কমিক যাইতে পারে । আবার যে 
সমাজের লক্ষ্য হইল জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত বাড়ানো, সেখানে মজুরি 
বাড়াইলে শ্রমের যোগান বাঁভিতে পারে। 
উপরের এই বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে ব্যক্তির আচরণের হিসাবে, কোনো! 
একজন শ্রমিক কত ঘণ্টা শ্রম যোগদান দিতে ইচ্ছুক সেই ব্যক্তিগত মনম্তত্বের 
উপর। বাস্তবক্ষেত্রে দেখ। যায় সমাজে কি সংখ্যক প্রান্তিক শ্রমিক থাকেন । 
চলতি ম্গুরির হার একটু বাঁডাইলেই শ্রমের যোগান বাড়ে। মন্তুরি বাড়াইলে 
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এই সকল প্রান্তিক শ্রমিকের। শ্রমের বাজারে প্রবেশ করিবে। আবার 
বিপরীতপক্ষে পরিবারের প্রধান জীবিকা অর্জনকারী ব্যক্তি মজুরি বাঁড়িলে ঘরে, 
বেশি টাকা আনিতে পারে। তখন তাহার স্ত্রী বা সম্তানদের হয়ত শ্রমের, 
বাজারে প্রবেশ করিতে হইবে না, এইরূপও ঘটিতে পারে। 

এই ছুইটি পরম্পরবিরোধী চিন্তা ও ঘটনার মিলিত ফলে প্রমের যোগান 
কিরূপ হইতে পারে তাহা নীচের চিত্রে দেওয়া গেল। নীচের (৪) চিজে, 
দেখা যাইতেছে শ্রমের যোখান ধনাত্বক কিন্তু অস্থিতি- 
স্থাপক। মরি বাড়িলে শ্রমের যোগান বাঁড়িতেছে। 
আবার (১) চিত্রে শ্রমের যোগান রেখ! উপরে উঠিয়া বামদিকে ঘুরিয়া 
বাইতেছে । অর্থাং একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে মজুরি বাড়াইলে শ্রমের যোগান, 
হাস পাইতেছে। 


মিলিত ফল অনির্দিষ্ট 


৬) 





টি দে শসের মস্টা 

উপরের দীর্ঘ আলোচনাকে এখন আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি । কোনো? 
বিশেষ ধরণের শ্রমের যোগান রেখার গড় নির্ভর করে ছুইটি প্রধান বিবেচনার 
উপর £ (1) বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে শ্রমের চলনশীলত (20001165 ), এবং 
(1) মজুরির স্তর কতট! ব্যক্তির কাজের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে এবং কি 
সংখ্যক ব্যক্তিকে আ্রমের বাজারে আকুষ্ট করে। প্রথম প্রভাবের দরুণ শ্রমের 
যোগান রেখা উপরে উঠার সময়ে ডানদিকে সরিতে থাকে, আবার ছ্িতীয় 
প্রভাবের দরুণ শ্বমের যোগান রেখা বামদ্িকে ঘুরিয় যায়। বিভিন্ন জীবিকার 
মধ্যে চলনশীলতা। বেশি থাকিলে উভয়ের মিলিত ফলে শ্রমের যোগান রেখা 
উপরের (%) চিত্রের ন্যায় হইতে পারে। 


মজুরি 869 


পুর্ণ প্রতিযোগিতা ও মজুরি (৮8:£606 00707816700 80৫ দা£০৪ ) 

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য : কোনে! এক বিশেষ ধরণের শ্রমের 
অজুরি ( 20511301102) 01 10670%710 800 822015 : ভা8৫ 
0969100317862020 107. & 108,:61001197 € 06 0? 197000 ) 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানের মতে মজুরি হইল শ্রমের দাম এবং পূর্ণ প্রতিষোগিতা 
বজায় থাকিলে অপরাপর সকল দামের ন্যায় ইহ! কোনো এক বিশেষ ধরণের 
শ্রমিকের চাহিদ1 ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে উহাদের ভারসাম্যের বিন্দুতে 
স্থির হয়। 

শ্রমিকের জন্য চাহিদার কারণ তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা আছে । একজন 
শ্রমিক অধিক নিয়োগ করিলে ফার্ষের মোট উৎপাদন ষে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে 
তাহাই হইল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা। যত অধিক শ্রমিক নিযুক্ত 
হইতে থাকিবে শ্রমিকের প্রাস্তিক উতপাদন-ক্ষমতা তত 
কমিয়! যাইবে । মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্রের 
সমান হইবে, ইহ। কখনই প্রাস্তিক উতৎপন্গের মূলোর অধিক হইবে না। বিভিন্ন 
মঙ্গুরিতে বিভিন্ন ফার্ষে কি-পরিমাণ শ্রমিকের চাহিদা আছে তাহা যোগ দিয়া 
বিভিন্ন মজুরিতে সমাজে মোট শ্রমিকের জন্য চাহিদা-তালিকা প্রস্তত করিতে 
পার যায়। 

শ্রমিকের যোগান নিভর করে উহার যোগান-দামের উপর | মজুরি বেশি 
হুইলে শ্রমিকের ধোগান বুদ্ধি হয়, মজুরি কম হইলে শ্রমিকের ষোগান কমিয়। 
ষায়। কোন্‌ দামে অর্থাৎ কোন্‌ মজুরিতে কি-পরিমাণ শ্রমিকের যোগান 
হইবে তাহা নিতর করে শ্রধিকের জীবনধারণের মানের 
উপর। অনেক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান নিচু বলিয়া 
তাহার কম মজরি:ত শ্রম যোগান দিতে অর্থাৎ কাজ করিতে রাজি হয়; 
অনেক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উচু বলিয়া তাহার! বেশি মজুরিতে শ্রম 
যোগান দিতে অর্থাৎ কাঁদ্ কবিতে রাজি হইবে । ইহা সাধারণভাবে সমগ্র 
শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য |* 


শমিকেব চাহিদ। 


শরমিকেব যোগান 


* কিন্ত কোনে। বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে কি-পবিমাণ শ্রমিকেব যোগান হইবে তাহ! নিভব কবে 
নিম্বলিথিত কারণগুলিব উপর ২ প্রথ্মত, অমিকেৰ সমান পবিবর্ত ব্যবহাবে নিধুক্ত হইবার সম্ভাবনা 
কিরূপ, অর্থাৎ বিকম্ম ব্যবহাবে মছুবির হাব কিবপ , দ্বিতীযত্ত বিকল্প চাকৃবিতে ফাইবার বাষ 
কিরূপ; তৃতীযত, অন্য চাকুবিতে যাইবাব প্রতিবন্ধক সমূহে শক্তি কিঝপ (যেমন আলঙ্ত- 
কুসংস্কার, মোট শ্রমিক শ্রেণীব মধো বৃদ্ধ ও বয়স্ক শ্রমিকের অনুপাত প্রভৃতি )। 
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এইরূপে সমাজে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের তালিকা পাশাপাশি 
রাখিলে এমন একটি মজুরির হার পাওয়া যায়, যে-বিন্দৃতে শ্রমিকের চাহিদ? 
ও যোগান সমান। সেই মজুরিকে মজুরির ভারসাম্য-হার (70011102100 
786৪ 01 ৪8৪৪ ) বল! হয়। সেই মজুরিতে শ্রমিকের চাহিদা ও ষোগানের 
পরিমাণ সমান । যদ্দি বাজারে মজুরি ইহা হইতে অধিক 
ভারসামোর বিন্দু, হয়, তাহা! হইলে অধিক গ্রমিক ০েই মজুরিতে কাজ 
করিতে চাহিবে, কিন্ত বেশি মজুরির দরুণ গ্রামিংকর চাহিদা] কমিয়া যাওয়ায় 
'তাহারা সকলে কাজ পাইবে না। এই অবস্থায় কেহ কেহ নিজেদের দাম 
কমাইয়। দিবে, ফলৈ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা কাজে নিযুক্ত হইবে। 
যদ্দি মজুরির ভারসাম্য হার হইতে বাজারে মজুরি কম হয় তাহা হইলে ফার্ম- 
সমূহ অধিক শ্রমিকের চাহিদা! করিবে, শ্রমিক দুষ্প্রাপ্য হইয়। উঠিবে এবং মজুরি 
বাড়িয়৷ পুনরায় ভারসায্যের বিন্দুতে স্থির হইবে । 
কোনে৷ একটি বিশেষ শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে মজুরির হার 
নির্ভর করে সমগ্র শিল্পে মজুরের চাহির্দা ও যোগান-এর উপর | শিল্পের অন্তর্গত 
প্রতিটি ফার্ষের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ রেখাগুলিকে পাশাপাশি যোগ 
করিলে সেই শিল্পের চাহিদা-রেখা ব। শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উতৎপন্ধের 
রেভিনিউ-রেখ! পাওয়া যায় । যেহেতু সকল ফার্মের রেখাগুলিকে যোগ করা 
হইয়াছে, তাই শিল্পের ক্ষেত্রে এই রেখা নিচের দিকে ভাহিনে নামিতে থাকে । 
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০. 4 
আোগিকের আখ্যা 


ফার্মের ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা ফোগান-রেখ! (9 ৪) ছিল ভূসমাস্তরাল সরল-রেখা £ 


মজুরি ওণা 


“কিন্তু শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে উহ! উপরে ডানদিকে উঠিতে থাকিবে, 
পুর্বপৃষ্ঠার চিত্রের 9595 রেখ! হইতে ইহা৷ দেখা যাইতেছে । 


0 মজুরির হারে শিল্পে শ্রমিকের যোগান ও চাহিদা সমান। ফার্ম ও 
শিল্প, উভয়ের ক্ষেত্রেই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ হইল ০0 সকল 
ফার্ম মিলিয়া এ শিল্পে 01৫ পরিমাণ শ্রমিকের চাহিদ। ও নিয়োগ করিতেছে । 

শ্রমের বাজারের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকিলে মজুরি এইরূপে নির্ধারিত হয়। কিন্ত বাস্তব জীবনে পূর্ণ প্রতিযোগিতা! 
না থাকারই সম্ভাবনা । এমতাবস্থায় দেশে সাধারণ মজুরির হার নির্ভর করে 
মালিক সংঘ ও শ্রমিক সংঘের মধ্যে দরকষাকবির (০০1190%9 10878817718) 
উপর । মজুরির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয় শ্রমিকের 
মোটামুটি জীবনযাত্রার মানের দ্বারা । যদি শ্রমিক সংঘ 
তুলনায় শক্তিশালী হয়, তবে মজুরির হার নিম্নতম সীমায় 
বা উহার কাছাকাছি থাকে, যদি শ্রমিক-সংঘ এক্তিশালী হয় তবে মজুরি 
সবোচ্চ সীমায় বা! উহার কাছাকাছি থাকে । 


কিন্তু বাস্তবজীবনে 
পুর্ণ প্রতিযোগিতা নাই 


মজুগ্সির হারে পার্থক্য (0166:92109 £0 ত2£98) 

কোনে। দেশের মজুরির কাঠামোর (স্ম809৪-৪ট1:006879) দিকে তাকাইলে 
আমরা দেখিতে পাই যে ইহ! বিভিন্ন মজুরির স্তর ( %&710108 16915 ০01 
866৪ ) লইয়া গঠিত। শ্রম বলিলে আমর] একেবারে সমজাতীয় ইউনিটের 
অসংখ্য যোগান এইরূপ মনে করিতে পারি না, ইহা সমজাতীয় উপাদান 
(1502398906008 180৮০: ) নয়। নান শ্রেণীতে শরমজীবি জনসাধারণ বিভক্ত 
থাকে এবং মজুরির স্তর এক এক শ্রেণীতে এক একবপ। বাসের ড্রাইভার, 
কলেজের অধ্যাপক, রাসায়নিক, ইগ্রিনীয়ার ও দক্ষ চিকিৎসক প্রত্যেকের 
শ্রমের রূপ পথক, তাহাদের মজুরিও পথক। আমর] তাই বিশেষ কোনে। 
নি্দি্ট ধরনের কাঁজে নিযুক্ত একদল লোক, এবং তাহাদের জন্ত নিদিষ্ট মজুরির 
স্তর কি হইবে এইভাবে চিন্তা করিতে পারি । বিভিন্ন ধরনের কার্ষে নিযুক্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক গোষ্ঠী বিভিন্ন মজুরির স্তরে কাজ করিতেছে । এই সকল 
বিভিন্ন ভ্তরকে একত্র বিচার করিয়া আমরা সামগ্রিকভাবে দেশে একটি 
মজুরির কাঠামো দেখিতে পারি। আলোচনার সময়ে আমরা তাই ধরিয়া 
লইব যে সংকীর্ণ একটি নিদিষ্ট মজুরির শ্তরে মজুরির হার কিরূপ তাহাই 
আমাদের বিবেচ্য বিষয় । 


89 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সমাজের বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণী এবং নান 
ধরণের কাজকর্ষয মোটামুটিভাবে মজুরি বা বেতনের পার্থক্য দ্বারা চিহিত। 
কোনো দ্বেশে মজুরির হারে এইরূপ তিন ধরণের পার্থক্য থাকে ₹ (1) অপ্রতি- 
যোগী শ্রমিক মণ্ডলীর মধ্যে মজুরির বিভিন্ন স্তরগতপার্থক্য, (9) এইরূপ 
কোনো অপ্রতিষোগী শ্রমিক গোষ্ঠার মধ্যে এক শ্রমিকের সহিত অপর শ্রমিকের 
মজুরির হারে পার্থক্য, এবং (3) দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাক1 বা 
অঞ্চলের মধ্যে মজুরির হারে পার্থক্য । 


অপ্রতিযোগী শ্রমিকমণ্ডলী : মজুরির ভ্তরগ্ত পার্থক্য বা প্রকৃত 
পার্থকয ( 070-001001996106 ৫:081)8 ০£ 1900]: 016761009 
1) চ789£6 16618 ০0: ন010-6059,1151106 ৮7986 019791006 ) 


সমগ্র সমাজের দিকে একযোগে তাঁকাইলে আমরা বিভিন্ন পেশাতে বিভিন্ন 
মজুরির স্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণী দেখিতে পাই। এই একটি বিভাগের 
শ্রমিকেরা অনেকট! সমজাতীয় এবং ইহাদের মধো এক কাজ ছাড়িয়া! অন্য 
কাজে যাওয়! সহজ ঘটিতেছে। কিন্তু একটি বিভাগের গণ্ডী পার হুইয়। 
অন্য একটি বিভাগে যাওয়া বিশেষ দেখা যায় না। সমাজেঞ্এইরূপ বহু শ্রেণী 
ও বিভাগ আছে, এইরূপ সকল শ্রেণীবিভাগ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। 
এইরূপ এক একটি শ্রেণোর লোকেরা অপর শ্রেণীর চাকুরি খু'জিতে যায় না, 
এবং ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিত। দেখ! যায় না । কোনে ডাক্তার বেশি আয় 
করিতেছে দেখিয়া কোনে ইন্জিনিয়ার ডাক্তারি করিতে স্থুরু করে না, 
কোনো! কেরাণী বেশি মাহিনা পাইলেও কোনে! ঝাড়,দার কেরাণার সহিত 
চাকুরির প্রতিযোগিতায় নামে না। ইহাদের তাই বলে অপ্রতিযোগী শ্রমিক- 
মণ্ডলী । এক মগ্ডলী হইতে অন্য মগ্ডলীতে শ্রমিকদের যাওয়া আসা খুবই কম। 
দীর্ঘদিন ধরিয়া! এক ব্যয়বহুল শিক্ষা লাভ করিয়া একটি মগুলীতে প্রবেশ করার 
পর অন্ত কোনে! মণ্তলীতে বেশি মজুরি পাওয়। গেলেও ব্যক্তির পক্ষে সেই 
নৃতন কাজে যাওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ ধরণের দক্ষতা অর্জনে, 
প্রচুর মূলধন ব্যয় করিয়া সে একটি বিনিদিষ্ট (৪8০180 ) উপাদানের হ্যায় 
হইয়। পড়ে তাহার এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে চলিয়া! যাওয়ার ক্ষমতা ও 
ইচ্ছা, অর্থাৎ চলনশীলতা! ( 290111165 ) কমিয়া যায় । যে মণ্ডলীতে সে প্রবেশ 
করিল সেখানে মজুরি হার সেই বিশেষ ধরণের শ্রমিকের যোগান ও চাহিদ। 
প্রভৃতির উপর নির্ভর করে, সেই মণ্ডলীর মধ্যে মজুরির হার মোটামুটি সমান 


মজুরি ৪78 


ক্ছইয়। আসে । কিন্তু এই বিভিন্ন ধরণের জীবিকাতে নিষুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ব! 
মণ্ডলীর মধ্যে মজুরির স্তর পৃথক এবং উহাদের মধ্যে তারতম্য আছে । এই 
তারতম্য মৃদছিয়া ফেল! যায় না, যোগান-চাহিদার ঘাত প্রতিঘাতে বিভিন্ন 
মজুরির স্তরের মধ্যে পার্থক্য দূর হয় না। তাই উহাকে আমরা বলি 00- 
৪0081181176 01997675998. 17) 89৪. স্বল্পলকালে ইহারা প্রায় সম্পূণ 
অপ্রতিযোগী, দীর্ঘকালে অল্প কিছু প্রতিষোগিতা থাকিলেও থাকিতে পারে । 
স্বল্লকালে ডাক্তার ও লরীর ড্রাইভার নিজেদের নধ্যে প্রতিযোগিত। করে না, 
দির্ঘকালে অবশ্য লরী ড্রাইভারের পুত্র ডাক্তার হইতে পারে। তাই আমর! 
দেখিতে পাই যে স্বপ্লকালের তুলনায় দীর্ঘকালে শ্রমিকদের দধ্যে সমজাতীয়ত৷ 
(10100697616 ) এবং চলনশীলতা! ( 2০)11165 ) বেশি। 

কোনো একটি বিশেষ অপ্রতিযোগী শ্রমিকমগ্ডলীর মধ্যে আবার 
অপ্রতিযষোগী শ্রমিক দল দেখিতে পাওয়া যায় (8:০008 আ1001 
€7০৩25 )। সকল ডাক্তার 'ভাল চাকুরি পায় না, সকল এন্জিনিয়ারের 
সম্মথে স্থষোগ সমান উন্মুক্ত থাকে না। বর্ণ ব জাতিবিচার, রাজনৈতিক 
মতামত প্রভৃতি নানা কারণে বিশেষ বিশেষ চাকুরির ছুয়ার কাহাবও কাহারও 
সম্মুথে কদ্ধ থাকে । যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোরা সহজে চাকুরি পায় না, সবদেশেই স্ত্রী- 
খমিকের সম্ম্থে কোনো কোনো! চাকুরির পথ | বংশমর্ধাদা, পারিবারিক 
প্রতিষ্ঠা, সঠিক স্থানে যোগাযোগ রাখাব ক্ষমতা সকলের নিশ্চয় সমান নয়, 
ফলে মপ্রতিযোগী মণ্ডলীর মধ্যে অপ্রতিযোগী মগুলী দেখা দেয় (000- 
30101১80106 £10]) ৮161) 10020-00001)961708 €7001)9 )। 

কোনো প্রতিযোগী শ্রমিকমগ্ডলীব মধ্যেও নানা কারণে আথিক 
মঙ্বিব পার্থক্য থাকে । ভাক্তার বা শিক্ষকেরা গ্রামে যাইতে চাহে না, 
অধিক ভাতা দিয়া এই অনিচ্ছা দূর করিতে হয়। চিনি কলের ডাক্তারদের 
বত্সরের সকল সময়ে কাজ থাকে ন।, তাহার্দের একটু বেশি মাহিন! দিতে 
তয। কোন কাক ক্রাস্তিমুলক, সেখানে একটু বেশি মন্বি দিতে হয়। 
মুরির এই ধরনের পার্থক্য, যে-পার্ধক্য বিভিন্ন চাকুরির অন্যান্য স্থবিধা ও 
অস্থবিধার মধ্যে সমতা আনার উদ্দেশ্যে রক্ষিত হয়, অর্থাৎ আধিক ক্ষতি 
পুরণের মাধ্যমে বিভিন্ন চাকুরির আকধণযোগ্যতা সমান করিদ্া তোলা 
হয় সেইরূপ পার্থক্যকে বলা হয় সমতাসাধনকাবী মজুরির পার্থকা € 77289] 
%706 ৪6৪. 81796008৪ )। যে সকল চাকুরিতে নোংরা ঘাটিতে হয়, 
নাুর উপর চাপ বেশি পড়ে, অতিরিক্ত ক্লাস্তিকর বা একঘেরে ধরণের 
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যাহাতে সামাজিক সম্মান ত্রাস পায়, অনিয়মিত আয় থাকে বা আয়ু কমাইস্া" 
দেয়_-এই সকল কাজের আকর্ষণ কম। এই নিরানন্দ কাটাইয়! দিবার 
জন্য ইহার্দের ক্ষেত্রে মজুরির হার অনেক সমগ্র তুলনামূলকভাবে একটু বেশি 
থাকে । কোনো উকিল স্বাধীন ব্যবসায় হইতে যাহ! আয় করে, তাহা অপেক্ষা 
তাহার সহপাঠী আইন কলেজের অধ্যাপক কম আয় করে। অধ্যাপনার 
শাস্ত, নিশ্চিম্ত পরিবেশ তাহাকে এক ধরনের মানসিক আয় (080171৫ 
100109 ) দেয়, উহা কম আথিক আয়ের ক্ষতি পুরণ করিয়। উভয়ের তৃপ্তি, 
মোটামুটি সমান করিয়া তোলে । 


কোনে! বিশেষ শিল্পে মজুরির ছার কিলের উপর নির্ভর করে ( 18 
18060: 06661700106 106 7566 01 8£63 72 5 70970100181 
1000880:5 ?) 


কোনে! এক বিশেষ ধরণের শ্রমিকের মজুরির সাধারণ স্তর (&970975] 
165৪1 01 ্৪%৪৪) সকল শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিভর করে শ্রমিকের 
চাহিদা ও ষোগাঁনের উপর । উহা হইল দেশের মধ্যে সেই ধরণের শ্রমিকের 
সাধারণ মজুরির স্তর । কিন্তু কোনে! একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে সেই নিদিষ্ট 
ধরনের শ্রমিকের মজুরি কি হইবে তাহা আরও তিনটি বিষয়ের দ্বারা 
প্রভাবিত হয় । 
প্রথমত, কোনো একটি শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অর্থাৎ সেই 
শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের যোগান এবং তাহাদের মজুর নির্ভর করিবে অন্যান্য শিল্প 
সেই শ্রমিকদের জন্ত কি দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহার উপর । সেই 
শিল্ে শ্রমিককে পাইতে হুইলে কি মজরি দিতে হুইবে তাহ মোটামৃটিভাবে 
এইরূপ প্রতিষোগিতামূলক টানাটানির দ্বার! (0০92096- 
রি €৮৪1700113) স্থির হইবে । অন্য শিল্প হইতে মজুব 
লইয়! আসার সম্ভাবন! বা তাহার শিল্ন হইতে অন্য শিল্পে, 
মজুর চলিয়।৷ যাওয়ার সম্ভাবন! লক্ষ্য করিয্রা সে মজুরির হার স্থির করিবে। 
অর্থাৎ শ্রমিকের পচনশীলতার উপরও এই প্রতিযোগিতামূলক দাম-টানাটানি 
নির্ভর করিবে । এক কথায় বলিতে গেলে কোনো শিল্পের তরফ হইতে 
শ্রমিকের জন্য একটি নি্দিই্ই ষোগান-দাম (99101015 72106 ০011900096০ 610৪ 
25009675 ) আছে । 
দ্বিতীয়ত, মালিকের চাহছিদা-দামও (99208700 01100) সেই শিল্পের 
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মজুরি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করিবে । মালিকের এই চাহিদা-দাম প্রধানত 
নির্ভর করে এ শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্যের দ।মের উপরি। স্বল্লকালে দামের 
উঠানাষার সহিত মজুরি পরিবতিত হইবে, দ্রব্যের দাম বাঁড়িলে মজুরি বাঁড়িবে, 
দাম কমিলে মজুরি কমিবে | দীর্ঘকালে শ্রমিকের! বিভিন্ন 
শিল্পের সবিধা-অন্থবিধা জানিয়া সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় 
শিল্পে চলিয়। যাইতে চাহিবে, স্থৃতরাৎ শ্রমিকদের যোগান-দাম (98001 
7109 ০1 [5000:) এক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাবশীল হইয়। উঠ্ভিবে। 

তৃতীয়ত, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের পারম্পরিক দর কষাকমির প্রভাব 
(9876510108 1005909 ) কোনে! কোনো শিল্পে মরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
অন্যতম প্রধান শক্তি পরীক্ষায় উর্বতম ও নিম্তম সীমার 
অনির্দিষ্ট পরিধির মধো মজুরির হার স্থির হয়, শ্রমিক সংঘ 
মালিকের তালা-বন্ধকে ভয় কবে, এবং মালিক সংঘও শ্রমিকের ধর্মঘটকে 
ভয় করে। 

ছুই পক্ষের যুদ্ধ কৌশল (7,6০৪ ) অনেকখানি নির্ভর করে ব্যবসায় 

অবস্থার উপর । দেশে বেকারির পরিমাপ বেশি থাকিলে 
ৰ)বসাধ অবন্থাব উপব শ্রমিক সংঘ একটু দুর্বল হয়) কারণ তাহাদের অর্থ সম্পদ 
পারস্পরিক শবন্তি ক 
নির্ভবশল সেই সময় কম, শ্রমিকদের আম্নগত্য একটু-শিখিল । 
কারণ, এই শিল্পে কোনো কোনো ফার্ষ বন্ধ হইবার আশঙ্কা 

থাকায় তাহাদের হঠাৎ চলিয়। যাওয়ার সম্ভাবন! তখন বেশি । 

ঘখন মোটামুটি পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা বজায় থাকে, তখন শ্রমের বাজার 
হইল বিক্রেতাদের পক্ষে (3911975 18:9৮), মালিকেরাও শ্রমিকদের 
দাবি সহজে মানিয়! লইতে রাজি থাকে । কারণ এই সময়ে ধর্মঘট হইলে 
উৎপাদন বন্ধ হুইবে, ব্যবসা-সমবদ্ধির পুর্ণ সদ্যবহার কর! অসম্ভব হইবে । এই 
সময়ে শ্রমিক সংঘ অধিকতর শক্তিশালী; সংঘের প্রতি শ্রমিকদের 
আম্গত্য দৃঢ় । 

সাধারণভাবে, পুর্ণ কর্ষনিয়োগের সময় ব্যতীত মালিকসংঘই অধিকতর 
শক্তিশালী থাকে , কারণ তাহার। সংখ্যায় অল্প, পরস্পরের সহিত একমত 
হওয়া সম্ভবপর এবং আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতার বলে তাহার! দর কষাঁকষিতে 
অগ্রসর হুইতে পারে । তাহাদের শিক্ষারদীক্ষা, প্রতিপত্তি, সহায়-সম্পদ্দ এবং 
প্রচার যন্ত্রে কৌশলী ব্যবহারের সম্মুখে শ্রমিকদের সংগঠন স্বভাবতই দুর্বল, 
কারণ শ্রম ন! বিক্রয় হইলে শ্রমিকদের জীবনধারণ চলিবে না । 


উৎপন্ন দ্রব্যের দাম 


পারম্পরিক দবকধাকন 
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কোনো বিশেব ফার্মের দ্বিক হইতে শ্রমিকের জন্ভ) চাহিদ। ও মভুরি 
হার : প্রান্তিক উত্পাঙ্ষনক্ষমতার তত্ব (10910800 £0৮ 2,01000 
8700 8956 7965 12010 006 56800001706 0? & 8110819 ঠা 2 
05 719761716)] 9:০90006251ট5 1190: ) 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (1896 সালে ) লংফিল্ড ও থুনেন (1,০2&- 
8610 ৪00 1১5760 ) মজুরির হার নিধণারণ সম্পকে প্রান্তিক উতৎপাদ ন-ক্ষমত? 
তত্বের সূত্রপাত করেন । এ শতাব্দীর শেষদিক হইতে (1880 হইতে) নয্বা! 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর1 এই তত্বকে গ্রহণ করেন ৬বং ইহাকে উন্নত করিয়া 
তোলেন। 


এই তত্ব অনুযায়ী দেশে মজুরির হার, ভারসাম্যের বিন্দুতে, এমন সুরে 
নিধধারিত হয় যাহ] শ্রমিকেব প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান। অন্যান্ত সকল 
উপাদান স্থির রাখিয়া এক ইউনিট শ্রমিক বাঁড়াইলে যে-পরিমাণ অধিক ভ্রব্য 
উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রমিকের প্রান্তিক ড্রবোতপন্ধ ( 1157108] 01)58108] 
0:০0905 ০1 18৮০০), ইহাকে বাজানে বিক্রয় করিয়। 

 মন্বি প্রান্তিক: যে-্দাম পাওয়া যায় তাহা প্রান্তিক উতপন্গের যূল্য (৪109 
০9 ০ 61706 20816108] :[7:009৫8) এবং সেই শ্রমিকটি 
নিয়োগের ফলে ফার্মের মোট বেন্ডিনিউ যতটুকু বুদ্ধি পায় 

তাহা শ্রমিকের প্রান্তিক উতপন্গের রেভিনিউ (11520110791 19৮67006 
7:০77066 )। ভব্যের বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে শ্রমকের দ্বার 
উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে চল্তি দাষেই বিক্রথ করা চলে, ৩রাং শ্রমিকের 
প্রাস্তিক উৎপন্নের রেভিনিউ _ প্রান্তিক ্রবোৎপন্ন ৯৮ দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি 
দাম। আর দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বা একচেটির। থাকিলে বেশি 
দ্রব্য বিক্রয় কবিতে হইলে দ্রব্যটির দাম কমাইছে হয়, তাই শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপন্লের রেভিনিউ ₹ প্রান্তিক ত্রব্যোৎপন্ন * প্রান্তিক রেভিনিউ । বল৷ হয় যে, 
ভারসাম্যের বিন্দুতে, শ্রমিকের মজুরি তাহার প্রান্তিক উৎপন্ধের রেভিনিউর 


সমান । 


শ্রমিকের মন্ুরি কিব্ূপে তাহার প্রান্তিক উৎপন্নের রেভিনিউর সমান হয়, 
তাহার আলোচন। ফার্ষ ও শিল্প উভয় দিক হইতে করা প্রয়োজন । শ্রমিকের 
বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা ধরিয়! লইলে বাজারের প্রচলিত মগুরির হারে ফার্মাটি 
মজুর ক্রয় করিতে পারে । কোনো ফার্ম সর্বাধিক মুনাফার লক্ষ্য সন্যুখে রাখিয়। 


মজুরি গশ 


এই অবস্থায় সেই পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিবে যখন প্রান্তিক উৎপন্নের 
রেভিনিউ তাহার মঙ্জুরির সমান । নিচের ছবিতে ইহ। দেখা যাইতেছে । 

0 অক্ষে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্ধের রেভিনিউ এবং 05 অক্ষে 
শ্রমিকের সংখ্য। পরিমাপ করা হইতেছে । 8 রেখা নিম়াভিমুখী, কারণ 
যত অধিক শ্রমিক নিয়োগ কর! হয়, উহার প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমত ততটা 
হাস পায় ( অনমান্ধপাতিক প্রতিদ্দানের নিয়মের দরুন )। 11 রেখাই 
শ্রমিকের জন্য ফার্ষের চাহিদা-রেখা। শ্রমের বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকার দকন 0 মহ্ুরির হারে ফার্ম যত খুশি শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারে। 





রি 
মালতি সাও ০77 


এই "অবস্থায় ফার্ষটি 0 পরিমাণ শ্রমিক নিয়েগ করিবে । কারণ এই বিন্দুতে 
শ্রমিকের গ্রান্থিক উৎপন্নের রেভিনিউ অর্থাৎ উ: তাহার মজুরির হার, 
অর্থাৎ ০0%৬-র জ্মান। ০0খ-এব কন সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ কমিলে ফার্সটি 
ভাবসাযঘ্ো আসে নাই, কারণ আরও অর্ক শ্রমিক নিষ্জোগের কলে তাহার লাভ 


হইবে । টখ-এর বেশি ও সে নিয়োগ করিবে না, কাবণ তাহা হইলে তাহার 
লোকমান থাকিবে । ক্পর্সটি মোট যে-পরিমাণ মজুরি দেয় তাহা হইল 


0 ১০২-০1)২,. ফার্মটির মোট রেভিনিউ হইল ০43৭. স্থতরাং 
অন্যান্ত উপাদানের পাঞ্না হইল ৬. 


সন্গালোচনা (9116808800 ) 

মার্শাল গু হিকস্‌ দেখাইয়াছেন যে, এই নয়া ক্লাসিকাল তত্ব কেবলমাত্র 
চাহিদার দিক লইয়। আলোচন! করে। মঙ্গুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে পুর্ণ 
কোনো তত্ব মজরির যোগান সম্পর্কেও নিশ্চয় আলোচনা! করিবে। এই 
তত্ব তাহা করে না। 'তাহ৷ ছাডা, আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার ॥ 


* ১9842754944 এন 284৭ ৫ 5 মু বব ৮০০০৪ নট 
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চাহিদা ও যোগান উভয় শক্তি লইয়! আলোচনা করিলেও এই তত্ব আংশিক 
ভারসাম্য বিশ্লেষণ করে, কারণ মজুরের চাহিদ1! ও যোগান নির্ধারণকারী 
শক্তিগুলি স্বাধীন এই কথা মানিয়া আমাদের আলোচন! করিতে হয়। সমগ্র 
সমাজের সকল গ্রস্থিতে অমিকের অস্তিত্ব বর্তমান এবং 

কেবল চাহিদার দিক সমাঁজে আয়, কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান অনেক কিছুই 
রড এই মজুরির হারের উপর নির্ভরশীল । স্বতরাং আংশিক 
ভারসাম্র বিশ্লেষণ রীতি এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! চলে 


কি না তাহাতে সন্দেহ আছে । 

অধ্যাপক হছিক্ম তাহার “মজুরি তত্ব ( [৪০৬ ০৫ ৪6৪৪) গ্রন্থে 
দেখাইয়াছেন যে, শ্রমিকের উৎপন্নের প্রান্তিক রেভিনিউ অনুযায়ী মজুরি স্থির 
হইলে উহা এক প্রকার অনিদিষ্টতার পরিধির ( 251369 ০01 100669£12017)805 ) 
মধ্যে থাকে । শ্রমিকের 5 সংখ্যক ইউনিটটির প্রাস্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা নিশ্চ্ £--]1 ইউনিটটির তুলনায় কম 
হইবে এবং ০+]1 ইউনিটটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমত। হইতে বেশি হইবে । 
এই ছুই পরিধির মধ্যে নিশ্চয় ভারসাম্যের মজুরি অবস্থান করিবে । উপরস্থ, 
শ্রমিকের সকল ইউনিট সমদক্ষতাসম্পন্ন নয়, কোনো এক বিশেষ দক্ষতান্তরের 
শ্রমিকদের মজুরি অধিক দক্ষতা] সম্পন্ন শ্রমিকদের তুলনায় কম হইবে এবং উহা! 
অপেক্ষা কম দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের তুলনায় বেশি হুইবে। তাই এই 
অনির্দিষ্টতার পরিধি মানিয়া লইতে হইবে। 


অনির্দিষ্টতার পরিধি 


অপুর্ণ প্রতিযোগিতা ও মজুরি ([007067:£606 00279961610] 06, 
826৪ ) 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতার নান! রূপ ও মজুরির ছার (ড871003 £0:708 
0৫ 20871:66 100109216061010 20 8668) 
দেশে শিল্প-সম্মিলন বা! একচেটিয়! ব্যবসায় সংগঠন প্রসারের কলে শ্রমের 
বাজারে আর বহুনংখ্যক ক্রেতা থাকে না। সমগ্র বাজারের মধ্যে বত 
উপ-বাজারের (99-078189৮ ) শগি হয়, প্রত্টেক ছোট ছোট উপবাজারে 
শ্রমের ক্রেতা হিসাবে একটি ফার্ষয বা কয়েকটি মাত্র শ্রমের চাহিদ1 করে। 
দ্বেখ যায় যে, শ্রমের যোগানের দিকে বহুসংখ্যক শ্রমিক কাজ পাইবার জন্ট 
পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে না; শক্তিশালী শ্রমিক সংঘের মারফত 
শ্রমের বিক্রয় ও যোগান চলে । 


মজুরি 879 


আজকাল শ্রমের বাঁজারে সাধারণত তিন রকম অবস্থা দেখিতে পাওয়! 
ষায়। প্রথমত, একদিকে মালিক সংঘ, অপরদিকে শ্রমিক সংব--দুই 
শক্তিশালী গ্রতিঘন্দীর সংঘবদ্ধ দরকষাকষি (0০119051%6 10878810108 ) দ্বারা 
শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিকের মরি স্থির হয়। শ্রমের বাজারে এইরূপ দ্বি- 
পাক্ষিক একচেটিয়া ( 311569:5] 01০50০015 ) থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, 
অসংখ্য শ্রমিক নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বার! শ্রম বিক্রয় করিতেছে, 
অথচ একটি মাত্র ফার্ম বা একটি মাত্র শিল্পসংঘ শ্রমের ক্রেতা, এইবূপ একচেটিয়! 
ক্রেতা (1০8075০7৮) থাকা সম্ভব । তঁতীয়ত, শুমের ক্রেতা ছিসাবে কয়েকটি 
ফার্ম বা কয়েকটি শিল্পলংঘ আছে এবং শ্রমিক সংঘের সহিত তাহাদের দর 
কষাঁকষি হইতেছে, এমনও ঘটিতে পাবে । 


প্রথম ক্ষেত্রে, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া অবস্থায় উভয়ের পারম্পরিক শক্তির 
দ্বারা মন্ঞরিব হার স্থির হইবে। একচেটিয়া বিক্রেতার, 
দ্বারা স্থিরীকৃত সর্বোচ্চ মজুরি এবং একচেটিয়া ক্রেতার 
দ্বার! স্থিরীরূত সর্ধনিষ্ন ম্ুরি__এই ছুই বিন্দুব মধ্যে ষে কোনো স্থানে মজুরি 
নির্ধারিত হইতে পারে। এইবপ ক্ষেত্র মজুরির নির্ধারণে একপ্রকার 
অনিশ্চয়তা আমিয়৷ পডে। 


দ্বিপাক্ষিক একচেটিযা 


দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যদি একচেটিয়। ক্রেতা ( 01০73078005 ) এবং পরস্পরের 
প্রতিযোগী বহু বিক্রেতা অর্থাৎ শ্রমিক থাকে, তাহ! হুইলে প্রতিষোগিতামূলক 
অবস্থায় শ্রমিক ষে মজুরি পাইতে পারিত তাহা হইতে কম 
পাইবে । ঘি শ্রমিকদের চলনশ'লত] (214০)11165 ) কম 
থাকে, তবে তাহারা কম দামেই এ ফার্মে কাজ করিতে 
বাধ্য হইবে, কিন্তু যদি তাহারা বিকল্প চাকুরিতে বা পরিবর্ত-শিল্পে চলিয়া 
যাইতে থাকে তখন একচেটিয়া ক্রেতা বাধ্য হইয়! দাম বাডাইবে । অর্থাৎ 
মন্জুরি বৃদ্ধি পাইবে । 


একচেটিয' করেত ৪ 
বহ বিক্রেতা 


তৃতীয় ক্ষেত্রে, ষদি কয়েকটি ক্রেতা ও কয়েকটি বিক্রেতা ( অর্থাৎ কয়েকটি 
মালিক সংঘ ও কয়েকটি শ্রমিক স'ঘ ) থাকে, তাহা হইলে উভয়দি-কই 
তাহার্দের পারম্পরিক বোঝাবুঝি ব1 এঁক্যবদ্ধভাবে নীতি নিধারণের শক্তিব 
দ্বারা মজুরি স্থির হইবে। যদি কয়েকটি ক্রেতা শ্রমিক-ক্রয়ের ব্যাপাবে 


* অর্থাৎ এক ব্রেত'+ এক বিক্রেহ . এক ক্রেতা+অনেক বিকেত কষেকটি কেত'+ 
কয়েকটি বিক্রেতা । 


880 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


পরম্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া সমান নীতি অন্থুরণ করে, তবে তাহারা 
একচেটিয়। ক্রেতার মত স্ুবিধ। পাইবে, মজুরি কম রাখা 
ক্ষেকটি ক্রেহাও সম্ভব হইবে। যদ্দি এঁক্যবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে 
কয়েকটি বিক্রেতা 
একচেটিয়ার স্থবিধা সম্পূর্ণরূপে পাইবে না, মজুরির হার 
একটু বাড়াইতে হইতে পারে । কয়েকটি শ্রমিক সংঘ যদি একযোগে একই 
নীতি অনুসরণ করে তাহা হইলে মজুরির হার বাড়িবার সম্ভাবনা, যদি পৃথক 
নীতি অনুনরণ করে তবে মজুরির হার কমিবার সম্ভাবন]। 


অন্যান্য সকল কিছু সমান থাকিলে, ( অর্থাৎ দ্রব্যে চাহিদা] ও দাম, অন্যান্য 
উপাদানের দাঁম, উৎপ্রা্দন-পদ্ধতি প্রভৃতি ) শপুর্ণ প্রতিযোগিতার কলে মজুরি 
উপরোক্তভাবে প্রভাবিত হইবে। 


হাংঘবন্ধ দরকষাকষি ও মজুরি: দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া অবন্থ। 

(00116965356 08918111106 200 8£68 : 006 910811028 0£ 

71186678] 01070079015 ) 

আজকাল শ্রমের বাঁজারে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একদিকে মালিক 
সংঘ অপরদিকে শুরমিক সংঘ, এই দুই শক্তিশালী প্রতিছন্দীর মধ্যে সংঘবদ্ধ 
দরকষাকধির মধ্য দিয়া শ্রমিকের নছুরি ও তাহার নিয়োগ স্থির হয়। দ্রব্যের 
বাজারে যেমন দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া_-একক ক্রেতা ও একক বিক্রেতা 
এক্ষেত্রে ও অবস্থা একই ধরণের । মালিক সংঘের লক্ষ্য সবনিদ দামে শ্রম ক্রয় 
করা, আবার শ্রমিক সংঘের লক্ষ্য সবোচ্চ ম্ররিতে শ্রম বিক্রয় করা । দ্রব্যের 
বাজারের ভায় শ্রমের বাজারের দাম (মজুরি ) কোথায় স্তির হইবে সে-বিষজ়ে 
কিছুট! অনিশ্চয়তা আসিয়া! পডে। 

'আমর] জানি এইবপ “পাক্ষিক একচেটিয়। অবস্থায় মন্তরি হার স্থির হয় 
পাবম্পরিক শক্তির দ্বারা। এই ব্যাপারে আমরা তিনটি অবস্থা ধরিতে পারি £ 
(1) তুলনামূলক'ভাবে মালিক সংঘ অধিকতর শক্তিশালী, তখন মঙ্গরির হার 
খুবই কম। (1) তুলনামূলকভাবে মালিক সংঘ 'অধিক'তর শক্তিশালী, তখন 
মজ্জবরির হার অনেকটা বেশি | যদ্দি বেকারির ভয় কম থাকে তখন মজুরির 
হার খুব বেশি । আবার যদি বেকারির ভয় বেশি থাকে, তখন মজুরির হার 
ততট] বেশি নয়। (111) জবর বাজারের মতই, উভয়ে কেবলমাত্র মজুরির 
হার নয়, কর্মংস্থানের কথাও চিন্তা করিয়া প্রত্যেকে যতদূর সম্ভব নিজ নিজ 
স্থবিধার শ্রে সন্ধিকরে। দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বা সংঘবদ্ধ দরকষাকষির 
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ক্ষেত্রে এইকপ অনিরিষ্টতার পরিধি দেখাইবার জন্য আমরা এক নূতন ধরণের 
চিত্র ব্যবহার করিতে পারি। মালিক সণ্ঘ এবং শ্রমিক সংঘ উভয়ে নিজ নিজ 
নিরপেক্ষ রেখার উপরে অবস্থান কবিয়া কেমন কবিয়। দরকষাকবষিব পথ 
(878810106 19867) বা চুক্তিরেখা (9০0৮:5০6 ০5:5৪) খুজিয়া! পায় তাহ? 
আমর] নীচের চিত্রে দেখাইতেছি । 





মজরি ও কর্মমংস্থানের মধ্যে মালিক পক্ষেব নিরপেক্ষ রেখ! মোট! দাগে 
অঙ্কন কব! হইয়াছে, 9 উৎস বিন্দু হইতে মালিক সংঘের চিত্রটি আকা 
হইয়াছে । আবাব উহাদের জন্য শ্রমিক পক্ষের নিরপেক্ষ 

চুকিরেখা কাহা-ক বল রেখা ভাঙা দাগে অঙ্কন করা হইয়াছে, ০ বিন্দু হইতে 
উহার অস্কিত। উভয়ের নিবপেক্ষ মানচিত্রকে একটি চিত্রে প্রকাশ করার জন্ঠ 
একটিব উপরে আর একটিকে স্থাপন কব! হইল । ছুইাটি উৎস বিন্দু 0 এবং 


0 ছুই কোণে অবস্থিত হইল । চিত্রে দেখা ষায় একের নিরপেক্ষ বেখা অপরেব 
নিরপেক্ষ রেখাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পর্শ কবিক্বা গিয়াছে । 

মালিক সংঘের নিরপেক্ষ মানচিত্র (মোটা দাগে প্রকাশিত) হইতে আমরা 

দেখিতে পাই মজবিব হার ও কর্ষসংস্বানের নান! পরিমাণ, উদ্যোক্ত1 যাহ 

মানিয় লইতে প্রস্তত। সে মজরি কম দিয়া বেশি লোক খাটাইতে রাজি, বা 

মজুরি বেশি দিয়া কম.লোক খাটাইতে প্রস্তত। তাহাব 

ুক্কিবেখার উপৰ নিবপেক্ষ বেখার গডন হইতে ইহাদেব মধ্যে তাহার 

কোনে এক বিন্দুতে, 

পারস্পরিক শ্তির ফলে পছন্দ-অপছন্দের চিত্র ফুটিয়া বাহিব হয়। আবার 0" কে 

উৎসবিন্দু ধরিয়া ষে ভাঙ লাইনের ছবিগুপি পাওয়! 

ষায় উহার! শ্রমিক সংঘের নিরপেক্ষ মানচিত্র । তাহার! জানে যে মজুরির 
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হার কম থাকিলে কর্মসংস্থান বাড়ে। 0০0 হইল উভয়ের চুক্তি বা ০০765 
৫৮৪ । উভয়ের নিরপেক্ষ রেখাগুলির স্পর্শবিন্দুসমূহের মধ্য দিয়া এই চুক্তি 
রেখা প্রবাহছিত। এই রেখার উপর কোনে এক বিন্দুতে দর কযাকষির পরে 
মজুরি ও কর্মসংস্থান নিধীরিত হইবে । 
এই অনির্দিষ্ট পরিধির ঠিক কোন্‌ বিন্দুতে মজুরি স্থির হইবে ইহ] নির্ভর করে 
উহাদের তুলনামূলক ক্ষমতার উপর। শ্রমিক সংঘ মালিকের তালা-বন্ধকে 
(10210৮ ) ভয় করে এবং মালিক সংঘও শ্রমিকে-.ধর্মঘটকে (৪৮259 ) ভয় 
করে। ছুইপক্ষের যুদ্ধ কৌশল (8০6৫৪) অনেকট। নির্ভর 
করে ব্যবসায়ের অবস্থার উপর । দেশে বেকারির পরিমাণ 
বেশি থাকিলে শ্রমিক সংঘ একটু ছুর্বল হয়, কারণ 
তাহাদের অর্থসম্প্দ সেই সময়ে কম, শ্রমিকদের আন্গগত্য একটু শিখিল। 
কারণ এই শিল্পে কোনো! কোনে কার্ম বন্ধ হওয়ার আশঙ্ক। থাকায় তাহাদের 
চাকুরি হঠাৎ চলিয়। যাওয়ার সম্ভাবনা! তখন বেশি । যদি পুর্ণ কর্মনিয়োগের 
অবস্থ। থাকে তখন বাজার বিক্রেতার পক্ষে (৪611678 0787]06 ); মালিকেরাও 
শ্রমিকর্দের দাবি সহজে মানিয়া লইতে রাজি থাকে । 
সিদ্ব ৭, এই সময়ে ধর্মঘট হইয়া! উৎপাদন বন্ধ থাকিলে মালিকেরা 
ব্যবসায় সমৃদ্ধির পুর্ণ স্থযোগ লইতে পারিবে না। এই 
সময়ে শ্রমিক সংঘ অধিকতর শক্তিশালী ; সংঘের প্রতি শ্রমিকদের আনুগত্যও 
ঘট । সাধারণভাবে দেখা যায় পুর্ণ কর্মনিয়োগের সময় ছাড়া মালিক সংঘহ 
বেশি শক্তিশালী , কারণ মালিকেরা সংখ্যায় অল্প, পরস্পরের সহিত একমত 
হওয়া সম্ভবপর, এবং আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক-রাঁজনৈতিক ক্ষমতার বলে 
তাহারা দর কষাকধিতে অগ্রসর হয়। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা প্রতিপত্তি, 
সহ্ায়সম্পদ এবং প্রচার-যস্ত্রের কৌশলী ব্যবহারের সম্মুখে শ্রমিক সংঘ স্বভাবতই 
'ছুবল থাকে । 
মজুরির হারের উপর দূর কযাকষির ফলাফল কি দাড়াইবে তাহ! উপাদান 
ও উৎপন্ন ত্রব্যের বাজারে প্রতিযোগিতার দরের উপরও অনেকট। নির্ভর 
করে। উপাদান ও উৎপন্ন ভ্রব্যের বাজারের গঠন সম্পর্কে 
চারি প্রকার সম্ভাবনার কথ! আমর! চিন্তা করিতে পারি । 
যেমন, (1) উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্য উভয় বাজারেই পুর্ণ 
প্রতিযোগিতা! (09:15০6 ০07009616100 15 10060 609 1081665 ), (9) দ্রব্যের 
'্বাঙ্গারে একচেটিয়া বিক্রেতা কিন্তু উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিত। 


উহ্ণদের পারস্পারিক 
শক্তি নিভ'র করে 


বাজারের গঠনর 
উপরও ইহা নিভব কবে 
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(12007001015 10, 61057000000 20810660006 60229961610] 20 6005 0806০0৮ 
[08:1056 ); (৪) দ্রব্যের বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা কিন্তু উপার্দানের বাজারে 
'একক ক্রেতা (20101)6616100 10 01)6 70:000৫6 20811066 006 00071008015 
10. 619 15060৮ 10811096 ), ৫) দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতা এবং 
উপাদ।নের বাজারে একচেটিয়া! ক্রেত৷ (20000920915 10 6009 00:০9006 22809 


8100 00010010500 110 6176 18060 100811356 )। 


() প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্য উভয় বাজারেই পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকিলে, কোনে! একটি ফার্মের নিকটে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক 
দ্রবোৎপন্গের সমান থাকিবে ; দূর কষাকষির পূর্বেও এবং পরেও এইরূপ বাজারে 
প্রান্তিক উৎপন্ধের রেভিনিউ বা ১17৮ রেখা নীচের দিকে নামে, ফলে দর 
কষাকষি করিয়া মজুরি বাড়াইলে কর্মসংস্থান “কমে । সমগ্র শিল্পের দিকে 
একত্রে তাকাইলে দেখা ষায় ষে, উচ্চ মজুরির হারে শ্রমিকের মোট চাহিদ। 
কম, ফলে কর্মসংস্থানের স্তর নীচে । এই ভন্যই বল। হয় যে উভয় বাজারে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকা ভাল কারণ শ্রমিক ও মালিকের! 
সংঘবদ্ধ হইলে কর্মসংস্থান হাস পায়। (1) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে; 
অর্থাৎ দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়! কিন্তু উপাদানের বাজারে পুর্ণ 
প্রতিযোগিতা, এই অবস্থায় দরকষাকষির দ্বার! মজুরি বাড়াইলে কর্মসংস্থান 
কমিবে, কারণ ৯1৮ রেখ! নিম্াভিমুখী । (11) ভতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দ্রব্যের 
বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা কিন্তু উপাদানের বাজারে একক ক্রেতা বা 
মনোপ সনি থাকিলে দরকষাকষি করিয্রা মজুরি বাঁড়িলে কর্মসংস্থান বাড়িবে। 
(1৮) চতুর্থ ক্ষেত্রে, দ্রব্যের বাজারে মনোপলি এবং উপাদানের বাজারে 
মনোপ.সনি থাকায় দরকষাকফি করিয়া মজুরির হার বাড়িলে কর্মসংস্থান 
বাড়িবারই সম্ভাবন|। 


চাবিটি নন্ভবা অবস্থা 


শ্রমিক সংঘ কি ভুরি বাড়াইতে পারে ? কি-অবস্থায় তাহা সম্ভব ? 
(0820 71:506 [0010108 29186 9868 9 01006: জা1)86 01:001208- 
685095 018 18 00831019 ? ) 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে শ্রমিক সংঘের পক্ষে মজুরি বাড়ানো 
কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ তাহাদের বিশ্লেষণে মজুরি সবদ1 শ্রমিকের 
প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান থাকে । দেশে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে 
প্রব্যের দাম বাঁড়িবে এবং বিক্রয্ন কমিয়া যাইবে । ফলে মোট উৎপাদন কম 
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হইবে, এবং শ্রমিক ছাটাই হইবে। অথবা জোর করিয়া জরি বাড়াইয় দিলে 
মালিকের মুনাফা আর 'শ্বাভাবিক' স্বরে থাকিবে না, সে 
8 উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে, যে-শিল্ে হ্বাভাবিক মুনাফা 
পাওয়া! সম্ভব মালিক সেই শিল্পে নৃতন ফার্ম স্থাপনের 
চেষ্টা করিবে । যর্দি দেশের সকল মরি একই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে 
সকল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে, ফলে দেশের দামন্ডর বৃদ্ধি পাইবে-__অর্থের 
ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় সকল শ্রমিকেরই প্রকৃত ম্ডুরি (79৪1 8৪৪) হাস 
পাইবে। স্ৃতরাং শ্রমিক সংঘ কিছুতেই অন্তত দীর্ঘকালে, মজরির হার, 
বাড়াইতে পারে না। 
কিন্তু মনে রাখ! দরকার, বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমের বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা! 
নাই কিন্ত যন্ত্রপাতি ও তদ্সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে প্রান সবদাই শুমিকেব 
উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। মজুরি সম্বন্ধে পূর্ব হইতে চুক্তিতে আবদ্ধ 
থাকায় উৎপাদদন-ক্ষমতা! বৃদ্ধি পাইলেও শ্রমিক সেই অনুযায়ী বধিত মরি 
হইতে বঞ্চিত হইতেছে, এরূপ ঘটিতে পারে । স্তরাং যে-সকল শিল্পে মঙ্গুরির 
হার শ্রমিকের প্রান্তিক উত্পাদন ক্ষমতা হইতে কম, সেই 
1 সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি বাড়িবার স্থযোগ 
রহিয়াছে । তাহ! ছাড়া, অ্রমিককল্যাণমূলক কার্ধের দরুন 
শিল্প সম্পর্কে শ্রমিকদের শিক্ষা-দীক্ষা ও মনোভাব উন্নত হয়। তাহাদের বাসগৃহ, 
স্বাস্থ্য ও জীবনধাত্রীর মান কিছুট বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দরুন উতপাদন- 
ক্ষমতাও বাঁড়ে। কিন্ত উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িলেও মঙ্গুরি বাড়াইবার জন্য 
শ্রমিক সংঘের সংগ্রামী কার্ষের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ মালিকের! স্বেচ্ছায় 
মজুরির হার বাড়াইয়াছে. ইহার উদ্দাহরণ বিরল । 
কোনে] বিশেষ একদল শ্রমিক কি অবস্থায় মজুরি বাড়াইতে পারে? যেষন 
কারখানায় একদল বিদ্যুংবিধারদ শ্রমিক আছে, তাহারা মজুরি বৃদ্ধির জন্ত 
ধর্ষঘট করিতে প্রস্তত হইতেছে । অন্তান্ত শ্রমিকদল, যেমন মালবহুনকারী 
শ্রমিক, যন্থ-চালক শ্রমিক, কেরাণী শ্রমিক, ইহার। মজ্ররি বৃদ্ধির দাবী করিতেছে 
না। কি অবস্থায় বৈদ্যুতিক শ্রমিকদের ম্ুরি বাড়ান! সম্ভব ? মনে রাণা 
ন্নরকার, মালিক কিছুতেই নিজের মুনাফা কাটিয়া শ্রমিকদের মজুরি দিতে রাজি 
হইবে মা। প্রথমে ধর্মঘটী বৈছ্যতিক শ্রমিকদের মনোবল ভাতিবার জন্য 
বাহির হইতে শ্রমিক আমদানির চেষ্টা করিবে, অথবা! সংঘের নেতাদের ক্রয় 
করিয়! শ্রমিক সংহতি ভাঙিবার চেষ্টা করিবে । দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শ্রমিকদলের 
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মন্জুরি কমাইয়! বা কাঁচামালের বিক্রেতাকে দাম কম দিয়! ধর্মঘটী শ্রমিকদের 
দাবি পুরণের চেষ্টা করিবে । তৃতীয়ত, উহ সম্ভব ন৷ হইলে 
ধর্মঘটী শ্রমিকদের পরিবর্তে যন্ত্রপাতির সাহাধ্যে কাজ 
চালাইবার ব্যবস্থা করিবে । যদি অবশ্য সেই বিশেষ অমিকদল নির্দিষ্ট উপাদান 
€(999০166 দা০6০* ) হয়, তাহা হইলে এই পরিবর্তত1 সম্ভবপর হইবে না। 
অর্থাৎ ধর্মঘটী শ্রমিকদূলের সাফল্য নির্ভর করিবে যন্ত্রের সহিত তাহাদের 
নিজেদের পরিবর্ততার স্থিতিস্বাপকতার উপর (711586101৮% ০? 98086165610) । 

দ্বিতীয়ত, তাহাদের পরিবতে ষে-সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে মালিক কাজ 
চালাইতে চেষ্টা করিবে সেই সকল উপাদান সহজে পাওয়। যায় কি না অর্থাৎ 
পরিবর্ত উপাদানসযূহের যোগানের স্থিতিস্াপকতা৷ কিরূপ (7318861016৮ ০৫ 
901)115 06 90798616968019 [৫6০75 ), তাহা বিচার করিতে হুইবে । 

তৃতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদ1 কিরূপ তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যদি 
মজুরি বৃদ্ধির দরুন দাম বাড়িলে মালিকের মোট রেভিনিউ কমিয়া যায় (অর্থাৎ 
চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় ), তাহ! হইলে মজ্বি বৃদ্ধিব সম্ভাবনা কম। কিন্তু 
মজুরি বৃদ্ধির ধরুন দ্রাম বাডিলে ষদি মালিকের মোট রেভিনিউ বাডিয় যায় 
(অর্থাৎ চাহি! অস্থিতিস্বাপক থাকে ) তাহ] হইলে মঞ্জরি বৃদ্ধির সম্ভাবন! 
বেশি । স্থতরা" শ্রমিক দল মজ্জুরি বৃদ্ধি করিতে পারে কি না, তাহ! নিভর 
করে দ্রব্টটির জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (17188610165 9£ 70600800 ) 
উপর । 

সর্বশেষে, ইহাও মনে রাখ! দরকার ষে, ধর্মঘটী শ্রমিক দলের মোট মজুরির 
পরিমাণ যদি দ্রব্যোৎপাদনের মোট বায়ের কম অংশ হয় তাহ! হইলে মজুরি 
বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, কারণ তাহা হইলে দাম কম বাঁড়িবে, ভবের চাহিদা 
ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইবার সম্ভাবন! বেশি। 

বাস্তবক্ষেত্রে এই সকল কারণের দ্বার! শ্রমিক সংঘের মজুরি বৃদ্ধির 
আন্দোলনের সাফল্য সীমাবদ্ধ থাকে। অতিরিক্ত মজুরি দাবি করিলে 
পরিবর্তত! ঘটিবেই , শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্র নিয়োগ হুইবে বা সেই জব্যের 
পরিবর্তে কম দামী অন্য দ্রব্য বাজারে বিক্রয় শুর হইবে। মার্শাল তাই 
বলিয়াছেন, "কোনো উৎপাদনের জুলুম বা উৎপীড়ন পরিবর্তনীতির প্রভাবে 
সংযত থাকে ৩ ৮1005 01 & 18৫80: 01 00900010013 68001)8790. 


কি অবস্থা পাবে 
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মজুরির উপরে নুতন বন্ত্রের আবিষ্কার ও গুরচলনের গ্রুভাব (77605 
01 1105910030108 00 89৩. ) 
কোনে বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্গত একটি বিশেষ উত্পাদন সুত্র বা 
উপাদান সম্মিলন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় উহার মধ্যে শ্রমিক ও মূলধন 
নিয়োগের একটি বিশেষ অনুপাত আছে । সকল উতপারদদন-স্ৃত্রে শ্রমিক-প্রতি 
কিছু পরিমাণ যূলধন নিযুক্ত থাকে । সাধারণভাবে বল! হয়, শ্রমিক-প্রতি 
মূলধন নিয়োগের পরিমাণ ষত বাড়িবে, উৎপাদন তব বৃদ্ধি পাইবে । 


কোনে। যন্ত্রের প্রহলন হইলে তাহার ছুইটি প্রভাব হইতে পারে। প্রথমত, 
শ্রমিক-পিছু মূলধন বাড়িয়৷ যাইতে পারে, অর্থাৎ (উত্পাদন একই থাকিলে ) 
শ্রমিক ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়। যাইবে অথবা, দ্বিতীয়ত. শ্রমক-পিছু 
যূলধন কমিয়। যাইতে পারে, অর্থাৎ (উৎপাদন একই থাকিলে ) মূলধন 
বাবহারের পরিমাণ কমিয়া৷ যাইবে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে সাধারণত নৃতন 
যন্ত্র হয় শ্রাম-সক্য়ী (1,৯9০০-9851708) অথবা মূলধন-সঞ্চয়ী (091)1651-9851706) 
হইয়! থাকে । 


প্রথম ক্ষেত্রে, সেই শিল্প শ্রমিকদের কাজের স্থযোগ কমিয়৷ যাইবার 
সম্ভাবনা, সৃতরাং মজুরিও কমিতে পারে। কিন্তু ইহা 

0 ্ব্লকালীন সত্য; দীর্ঘকালে ওই যস্ত্ের ব্যবহারের ফলে 
মাবিষ্কা সমগ্র শিল্লের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মেরামত কেন্দ্র স্থাপনের 
ফলে, বিভিন্ন দিকে মোট শ্রঘিকের চাহিদ] বৃদ্ধির ফলে 

মজুরির হার না কমিয়! বাড়িয়। যাইতে পারে । তবে শ্রম-সঞ্চয়ী নূতন কোনে! 
যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে সামস্তিকভাবে, কোনো বিশেষ শিল্পে এবং সেই শিল্পে 
নিযুক্ত বিশেষ কোনে শ্রমিকদলের চাহিদ1 ও মজুর কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা 


খুবই বেশি । 


দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এই শিল্পে মূলধনের চাহিদা কমিলে দেশের হদের হার 
কমিতে পারে; জাতীয় বিভাজ্য আয়ের (1861058] 1)15106110 ) অধিক 
অংশ শ্রমিকেরা পাইতে পারে । 

তবে সাধারণত দেখা যায় ষে, শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাপ 
বাড়াইতে পারিলে শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমত1 বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য এমন যন্ত্রের 
আবিষ্কার ও প্রচলন হয় যাহাতে উৎপাদনে কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। 
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জু কাছাকে বলে (জা 056 55 20667158062 ) 
ধণদানকারী তাহার ঝণ-পুজি (1090 ০৪118] ) অন্যকে ব্যবহার করিতে 
দেওয়ার জন্য নির্দিই সময়ের পরে যে অতিরিক্ত অর্থ পায় তাহাকে স্থদ বলে। 
স্থদ হইল খণ-পুঁজির দাম , যে ঝণ করে সে ঝণদানকারীকে সদ দিলে (অর্থাৎ 
দাম দিলে) ধণ-পু'জি ব্যবহার করিতে পারে। স্ু্দকে শতকর' ও বাৎসরিক 
হিসাবে বর্ণনা করা হুয়। 
এই খণ-পু'জ্জির ব্যবহার দুই প্রকারে সম্ভব £ উতপাদদন-কার্ধ এবং ভোগকার। 
ভোগকার্ষে খণের পরিমাণ সমাজে মোট খণের অল্প অংশ, উৎপাদন কাধে 
ব্যবহৃত ঝণ-পুঁজিই প্রধান অংশ, এবং সুদের হারের উঠানামাঁন উপর অর্বিক 
প্রতাবশাল। 
বাজারে যে-হদ্দের হার প্রচলিত থাকে তাহাকে সাধারণত মোট স্থদেব 
হার (0:0988 286৪ ০0? 177691586) বলে । ইহার মধ্যে নীট স্থর্দ ছাডাও অনেক 
কিছু জড়িত থাকে । (ক) খণ-পু'জি ব্যবহারের জন্য যাহা দিতে হয়, তাহাই 
প্রকৃত স্থদ ব! নীট সদর । মোট স্থদের মধ্যে ইহা ছাড়া (খ) ঝণের ঝুঁকি 
থাকার দরুন খণদানকারীকে যে-অর্থ দিতে হয়, তাহ হদদের মধ্যে নিহিত 
থাকে । ঝুঁকি বেশি হইলে স্থদের হার অধিক হুইবে, 
তে শীত" ঝুকি কম হইলে দুদের হারও কম হইবে? মার্শালের 
দরুন প্রদের হদা. মতে এই ঝুঁকি ছুই ধরনের হইতে পারে: বাবসা়্গত 
ঝুকি ও ব্যক্তিগত ঝুকি ([ু509 21510 5 0975008] 0181)| 
কোন ব্যবসায় ঝুঁকি কম, কোন ব্যবসায় ঝুকি বেশি । তাহা ছাড়া, ণ- 
গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত দোষ বা অসৎ ইচ্ছা! থাকিলে খণদাত। তাহার খণ-পু্জি 
ফেরৎ না পাইতেও পারে । (গ) তাহা ছাড়া, ওই খণ ফেরৎ পাইবার দরুণ 
বহু হাঙ্গাম! পোয়ানো। এবং হিসাব রাখা, লোক পাঠানে। প্রভৃতি কার্ষে ব্যয়ের 
জন্য খণদাতা। খণগ্রহীতার নিকট হইতে কিছু বেশি আদায় করিতে পারে । 


নদ 889 


খুদের হারের বিভিজ্ভা (01769106 £9698 ০? [10652686) 

বিভিন্ন কার্ষে খণ-পু'জি নিয়োগ করিতে হইলে বিভিন্ন সদ দিতে হইতে 
পারে , বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও দের হারে পার্থক্য দেখা যায়; বিভিন্ন দেশের 
মধ্যেও এর্দের হারে তারতম্য থাকে । 


এই সকল পার্থক্যের কারণ হইল, প্রধানত, মূলধনের অপুর্ন চলনশীলতা 
(10070611690 1001]185 01 0811651) ৷ বিভিন্ন ধণদাতা দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
খণ-পু'জির ল্মী করিয়া থাকে | কেহ কেবল রুষিকার্ধে খণ দেয়, কেহ বা শিল্পে 
ঝণ দেয়; কেহ ব্যবসায় খণ দেয়, কেহ বা ভোগকার্ধে খণদান করে, খেণ- 
পুপজি সাধারণত, এক ব্যবহার হইতে আর এক ব্যবহারে 
বিভিন্ন কাদ্েব ও নিয়োজিত হয় না। স্তরাং বিভিন্ত ব্যবহারের মধ্যে ণের 
পিউ চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে, 
স্মদের হারেও পার্থক্য বজায় থাকে । বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
যূলধনের চলনশীলত। খুবই বেশি । উন্নত দে+সমুহে যূলধনেন পরিমাণ বেশি 
থাকায় এবং যুলধন-নিয়োগের স্থযোগ কদম থাকায় স্থদের হাব কম থাকে; 
অন্রন্নত দেশনযূহছে ঘলধনের পরিমাণ কন থাকায় এবং বিনিয়োগের হৃষোগ 
নলেশি থাকায় দের ভাব বেশি থাকে । এক দেশ হইতে অপর দেশে মূলধনের 
অনাপ যাতায়াত না থাকায় বিভিন্ন দেশে দেব হারে স্তা সাধন হয় না। 


কোন ঝণ অর্ধক সময় যাবৎ ব্যবহারের চন্য গুহীত হয়; কোন ঝণ কম 
সনয় ধরিয়া ব্যবজত হইবাব ভন্য লওয়া হয়। দীর্ঘকালীন ধণর ক্ষেত্রে সুদের 
হাব বেশি হইতে পারে, কারণ খণদাতার অর্থ দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার আয়ত্তের 
বাহিবে খাকে। সময় যত বেশি হইবে ঝণদাতার পক্ষে সেই খণ ততই 
তারল্যহীন (]1]0519), তদের ভার ও তত বেশি হইবে। 
ঝণ যত কম সময়ের জন্য হইবে সদের হার ও তত কম হইতে 
পারে। স্লকালীন সুদের হার দীর্ঘকালীন শ্রদেব ভারেব তুলনায় অনেক 
বেশি চঞ্চল ও পরিবতনশীল। দীর্ঘকালীন স্থদের হার মোটামুটিভাবে স্থির 
থাকে। স্বল্পকালীন স্থদের হার ব্যবপায়ের অবস্থায় পবিবনের দরুন হঠাৎ 
বেশি উঠানাম! করিয়া থাকে । 


|] 


শশৃধ গুরু? 


ও 


বিভিন্ন শদদের ছারের মধ্যে তারতম্যের মার একটি কারণ হুইল, সকল 
ঝণগ্রহীত। সমান ধরনের বন্ধক দিতে পারে না। বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য সেখানে 
€বেশি, সুদ সেণানে কম ? বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য যেক্ষেত্রে কম, দের হার সেখানে 
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বেশি । বন্ধকী দ্রব্যের প্রকৃতির উপরেও স্থদদের হার নির্ভর করে। যদি" 
বন্ধকী দ্রব্য এরূপ হয় যে, ইহাকে সহজেই কম সময়ের 
মধ্যে অর্থে রূপান্তরিত করা চলে ( অর্থাৎ ঘদ্দি তরল বা 
[010 ধরনের হয়) তাহা হুইলে সুর্দের হার কম' 
থাকিবে । কিন্তু যদি কম সময়ের মধ্যে বন্ধকী দ্রব্যকে অর্থে রূপাস্তরিত কর। 
সম্ভব ন। হয় ( অর্থাৎ ষদ্দি বন্ধকী দ্রব্যের ত'রল্য বা 100191৮5 কম থাকে ) 
তাহা হইলে সুদের হার বেশি থাকিবে । এট কারণে জমি বন্ধক দিয়া খ৭ 
পাইতে হইলে অধিক হুদ দিতে হয়» এবং সোনা রূপা ইত্যাদি বন্ধক দিয়া কম 
সুদে খণ পাওয়। যায়। 


বন্ধকের পরিমাণ ও 
প্রকৃতি 


তদ সম্পকীয় তন্বমমূঙ্ধ ( 2 0601193 ০01 109198%) 


হদ্দের প্রকৃতি এবং উহা কিভাবে নির্ধারিত হয় সেই সম্বন্ধে বু তত্ব 
প্রচলিত আছে । ইহাদের মধ্যে প্রায় সকল ততই সুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন: 
মত প্রকাশ করিয়াছে ; তদের হার নির্ধারণকারী প্রকৃত বিষয়সমহের কোন ন। 
কোন একটির উপর জোর দিয়াছে । এই সকল তব কোনটি ভূল, কোনটি বা 
'মর্ধ-সত্য। এই সকল তবেব আলোচনা করিয়! পথক পথক তব হইতে প্ররুত- 
বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহার পরে সঠিক তত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হইবে । 


১। উগ্পাদন-ক্ষমত। তত্ব (21060: 01 2:০99009%851%5 ) 

প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদ্দের একদল ( 71১58109:8$৪ ) মনে করিতেন যে, জমির 
যেরূপ শশ্য-উৎপাদনী শক্তি আছে, মূলধনের ৪ সেই রকম দ্ব্যোৎপাদনী শক্তি 
আছে। যেহেতু মলধনের ফলে অধিক উৎপাদন হয়, অর্থাৎ মূলধন অধিক 
উৎপাদনক্ষম, সেইনন্য যূলধন ব্যবহারের দকন সুদ দিতে 
হয়। উত্পাদন-পদ্ধতিতে যত বেশি মূলধন নিয়োগ করা 
হইবে, উহার উৎপাদন-ক্ষমত1 ততই বৃদ্ধি পাইবে । ঞ্ণগ্রহণকারী ব্যক্তি যূল- 
ধনকে উৎপাদনে নিযুক্ত করে, ফলে দ্রব্যোৎ্পাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায় । 
স্থতরাৎ বধিত উত্পাদনের কিছু অংশ খণদাতাকে স্থদ হিসাবে দিতে হয়। 


উৎপাদন ক্ষস 


আধুনিককালে অনেক ধনবিজ্ঞানী এই তত্বকে আরও অগ্রনর করিয়াছেন । 
তাহাদের মতে ক্রমাগত মূলধন নিয়োগ করিলে যূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন- 
ক্ষমতা কমিয়! আসে । ত্রমশ অধিক মূলধন নিয়োগে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পান 
বটে, কিন্ত এই বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিতে থাকে । উদ্যোক্তা ততক্ষণ! 
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পর্ধস্ত মূলধন নিয়োগ করিতে থাকে, যতক্ষণ না এই মূলধন নিয়োগের ফলে 
প্রান্তিক উৎপাদন- বধিত উৎপন্থের মূল্য সেই মূলধনের দরুন স্থর্দের সমান 
2 হয়। এইভাবে সুদের হার, সমাজে সকল উদ্যোক্তার 
ক্ষেত্রেই, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার সমান হইবে । 
এই তত্বকে বহুভাবে সমালোচনা কর! হইয়াছে । উহার দ্বারা জানা যার 
খণগ্রহীতা কেন সদ দেয়, কিন্ত স্থদের হার নির্ধারণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না; 
কারণ বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলধনের উতপাদন-ক্ষমতা পথক, অথচ বাঁজারে 
স্থদের হার ( নীট ) সকল মূলধন ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সমান। তাহা ছাড়া, 
ভোগকার্ষের জন্য ঝণ করিতেও সদ দিতে হয়, অথবা রাষ্থ ষদি যুদ্ধ চালাইবার 
উদ্দেশ্যে ঝণ করে তাহ] হইলেও সদ দিতে হয়। ইহাদের 
কোনো ক্ষেত্রেই মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার দরুন স্থদের 
হার নিধণরিত হইতেছে না। কিন্তু সবাপেক্ষা প্রধান সমালোচন। হইল, এই 
'তত্বের বুত্তারৃতি যুক্তি প্রদর্শন (০1:০8187 £9880০108), এবং তাহ বিজ্ঞানসম্মত 
নহে। মূলধনের মূল্য জ্ঞানিতে পারিলে তাহা হইতে উহার উৎপাদন ক্ষমতা 
হিসাব করা সম্ভব এবং অধিক মূলধনের যূলা ও তাহার জন্য বধিত উৎপাদন 
উভয়ের অনুপাতে স্থদের হার নির্ণয় করা সম্ভব । যেমন 00 টাকার যন্ত্র 
নিষ্ষোগ করিয়! 10 টাক1 উৎপাদন হইলে আমর! বলিতে পারি যে, 100 টাকার 
মূলধন হইতে 5 টাকা উৎপন্ন হইতেছে ; স্তরা* সুদের হার 5% হওয়া উচিত । 
কিন্তু মূলধনের দাম 900 টাকা স্থির হইল কি করিয়া” ষন্থুটির বাংসরিক 
উৎপন্নের যুল্যকে চলিত স্দের হারে যূলধনে বূপান্তরণের দ্বারাই যূলধনের দাম 
নিধধারণ হয়। অর্থাৎ যদ্দি এই যন্ত্বারা উতপস্ধের মূল্য হয় 10 টাকা এবং 5% 
যদি চল্তি স্্দের হার হয়, তাহা হুইলে ওই যন্ত্রের মূলধশীরুত মূল্য (৫2786- 
11590 ৪15৪) হইল 900 টাক1। অর্থাৎ, ষদি মূলধনের মূল্য নিধারণের সময়েই 
আমরা স্ুর্দের হার ধরিয়। লইয়া! হিসাব করিয়া ফেলি, তবে উহার দ্বারাই পুনরায় 
স্থদের হার নির্ণয় কিরূপে সম্ভব? লবোঁপরি বল! যায়, এই তত্ব কেবলমাত্র 
মূলধনের চাহিদার দিকটি আলোচনা করে, কিন্তু মলধনের ষোগানের দিক 
মন্বদ্ধে ইহা কোন আলোচনা করে না। 
২। জংযম তত্ব (80911069006 ?96075) বা অপেক্ষা! ভন্ব (2090: 
0? 90108) 
স্থদ্র সম্পর্কে প্রাচীন তত্বের মধ্যে সিনিয়র-এর (9878107) সংযম তত্ব এক 
সময়ে কিছুটা! প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । তাহার মতে, ম্লধন স্থট্টি হয় সঞ্চষ 


পমালোচশা 
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হইতে এবং এই সঞ্চয়ের কারণ হইল ভোগ হইতে বিরত থাকা । লোকে 
তাহাদের আয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণই ভোগে ব্যয় করিতে চায়, ভোগ হইতে 
বিরত থাকিতে চাহে না। যদি সেসঞ্চয় করিতে চায়, তবে তাহাকে ভোগ 
হইতে বিরত হইতে হয়। কিন্ত এই ভোগ-সংযম মানর 
ভোগ মর পুবন্ধার দিক হইতে বেদনাদায়ক, কষ্টকর। তাহার নিকট হইতে 
খপ পাইতে হুইলে তাহাকে এই কষ্টের পুরস্কারস্বর্ূপ কিছু বেশি অর্থ ন! দিলে 
চলিবে না। সমাজে যদি সঞ্চয় ও মূলধনের প্রয়োজন থাকে, তাহ। হইলে 
সঞ্চয়ীকে সুদ-বূপ পুরস্কার দিতেই হইবে । ভোগ হইতে বিরত থাকার পুরস্কার 
বা ক্ষতিপুরণই হইল সুদ ।* 
এই তত্বরকে বহুভাবে সমালোচন! কর! হইয়াছে । ধনী ব্যক্তিরা সঞ্চয় ন৷ 
করিয়া পারেন না এবং তাহাদের সঞ্চয় কষ্টদায়ক বা বেদনাদায়ক, ইহা মোটেই 
বল] চলে না। মার্কস্‌ পরিহাস করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “অদ্ভুত 
সাধু, শোকাত মুখচ্ছবি সম্পন্ন মধ্যবুগীয় বীর, সংযমী পুঁজির মালিক” ।৭* 
এইরূপ সমালোচনার ফলে মার্শাল সংযমের পরিবর্তে “অপেক্ষা” শবটি 
বাবার করিয়াছেন । যে সঞ্চয় করে সে ভবিষ্যতে ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে 
বর্তমানে নভোগ করিয়া অপেক্ষা করে । ভবিষাতে অধিক ভোগের আশাতেই 
বতমানের এই অপেক্ষা, স্থতরাং স্তদ না দিলে এই অপেক্ষা 
সগেক্ষাৰ পবা সে করিবে না, ফলে সমাঙ্ছে প্রয়োজনীর সঞ্চয়েব যোগান 
তইবে না। ক্ুষি, শিল্প বা ব্যবসায়, সকল কার্ষেই অপেক্ষা না করিলে ফল লাভ 
হয় ন'। মুলধনের সাঁহাঁষ্যেই ফল লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করা স্গব। স্থতরাং 
সমাজে উৎপাদন চালাইয়া গেলে যে-পগ্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর! 
গ্রয়োজন হয়, সেই অপেক্ষা করিবার উপঘুক্ত গুলধনের যোগান পাইতে হইলে 
সদ দেওয়া প্রয়োজন । ম্রদের হাব নেই পরিমাণ হইবে যাহাতে সমাজে সকল 
উতৎপাঁদনেব কার্ধে অপেক্ষা করার উপযোগী যূলবনের ফোগান হইতে পারে। 
এই' তত্ব কেন মূলধনের যোগান হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণনা! করে, অবশ্য 
এই বর্ণনা ও অসম্পূর্ণ । মূলধনের চাহিদ] সন্বদ্ধে ইহা কিছু বলে না। যুলধনের 
যোগানের পিছনে অর্থাৎ সঞ্চয়ের পিছনে কেবলমাত্র অপেক্ষা আছে, আধুনিক 
ধনবিজ্ঞানীগণ তাহাও স্বীকার করেন না ।* 


শপ 











* ুণ্ী নতে সকল প্রকাব ল'্বদ্ পুণা কায আর পুণে)ব পুরপ্গার ভে দেবতারাই দিয়। 
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৩। সুদের অসু্ীয় তস্ব (50967190 [11)602 ০৫ 20692686) 

অস্টরীয় ধনবিজ্ঞানিগণ বিশেষ করিয়া! বম্বোয়ার্ক হদের প্ররূতি ও সুদের হার 
নির্ণয় সম্বন্ধে নিজস্ব তত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন । তীহার মতে, সথদের 
উদ্ভব হুয় এইজন্য ষে, মাঁষ বর্তমান দ্রব্যাদি ভবিষ্যৎ দ্রব্যাদির তুলনায় অধিক 
পছন্দ করে। যেহেতু মানুষ ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণভাবে দেখিতে পায় না, সেইজন্ঠ 
ভবিষ্যতের তুলনায় ব্ঙমাঁনের অভাব তাহার নিকট অধিকতর বেদনাদায়ক, 
এবং বর্তমানের অভাব সম্বন্ধে তাহার অনুভূতি তীব্রতর । 
তাই মানুষ বর্তমানের অভাব-মোঁচনের উপরই অধিক 
গকত্ব আরোপ করে । বর্তমান অভাব-মোচন হইতে বিরত থাকিলে ভবিষ্যতের 
বেশি অভাব মিটাইতে পারিবে, এইরূপ অধিক অর্থ বা সুদ তাহাকে দিলেই 
সে সঞয়ে প্রবৃন্ত হইবে, নচেৎ নহে । 

অস্্রীয় মতবাদী প্রনবিজ্ঞানী কিশারের মতে স্তদ নিভর করে মানুষের সমক়- 
পছন্দের উপর । বওঙমান-দ্রব্য ও ভবিয়াং-দ্রবোর বিনিময়ের দামই হইল সুদ । 
একই পরিমাণ অথবা নিদিষ্ট পরিমাণ ভবিষাং-ভোগের তুলনায়, মানুষ সেই 
চ্োঁগ বর্তমানেই বেশি পছন' করে । সুতরাং তাহাদের আয় তাহারা বর্তমানে 
বা করিবার জন্য অধীর । যদি মায় হইতে সঞ্চয় করাইতে হয়, তবে বর্তমানে 
বায় করাব এই অধীরতা জয় করিতে হইবে । সদ দিলেই বায়ের অধীরতা 
কমিবে, বতমান চ্ভোগ হইতে বির থাকিয়া তাহারা সঞ্চয় করিবে । অধীর- 
তার মাত্রা (7)6৫9৩ ০1 10018616009) নিভর করে ব্যক্তির আয়, বিভিন্ন সময়ে 
আয় কেমন হইবে, ভবিমতে আয় ভোগ কবিবার সম্ভাবনা কিরূপ এবং ব্যক্তির 
প্রকৃতিগত টশিষ্ট্েব উপব। বতমানে ষাহাদের আয় বেশি, সকল অভাব 
মিটিতেছে, সে ক্র কম লইবে। বিভিন্ন সময়ের মধ্যে 
আয়কে বণ্টন করিলে তিন প্রকাব অবস্থ! হইতে পারে £ 
(ক) সাবা জীবনে আয় সমান থাকিতে পাবে, (খ) ভবিষ্বতে আয় বাড়িতে 
পাবে, (গ) ভবিষ্যতে আয় কমিতে পারে | সাব! জীবনে আয় সমান থাকিলে 
বতমান ভোগের অধীরতা মে কত স্দ্দেব হারে জয় করিবে তাহ! নির্ভর করে 
আয়ের পরিমাণ এবং তাহার প্ররুতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর । বয়সের সহিত 
ভবিযাতের আয় কমিবে, এইবপ হইলে সে কম হ্থদেই বতমানে সঞ্চস় 
করিবে । সঞ্চয় ও সুদের হারের উপর ব্যক্তির প্রক্ুতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভূত 


বম্বোযার 


৬. ১ 
274 চনে 


* [ক কিবিষযেব উপৰ সঞ্চয ও মূলধনের মোগান নিভর করে হাহ) চতুর্থ পবিচ্ছেদে (মূলধন- 
গঠন সংক্রাস্ত মালো০নাব সমযে ) বলা হইয়াছে । 
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প্রভাব আছে, যেমন কোন বিবে্চেক বাক্তি কম স্থুদেই বর্তমানে সঞ্চয় 
করিয়া! থাকে । 

অস্বীয় তত্বনযূহ সম্বন্ধে বল! চলে যে ইহারা সুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি 
সঠিক ধারণা দিতে পারিলেও কেন মূলধনের চাহিদা স্ষ্টি হয় তাহা! মোটেই 
আলোচনা! না করায় হুদ নির্ধারণের সঠিক তত্ব হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না। 


৪। ম্দ-নিরধারণের নয় ক্লালিকাল তত্ব বা চাহিছা-যোগান-তত্ব 
( ০০018881081] 11)6027 0?1 1[069)686 0: 0009 10610970. & 
8000015 12০7 ) 

নয়! ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিদের মতে সুদ হইল ঝণ পুজির দাম এবং অন্যান 
সকল দামের ন্যায় ইহাও খণ-পুঁজির চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে 
উহাদ্দের ভারসাম্যের বিন্দুতে নির্ধারিত হয়। ভারসাম্যাবস্থায় নিধণারিত 
সুদের হারে মোট মুলধন-বিনিয়োগের পরিমাণ এবং মোট সঞ্চয়ের 
পরিমাণ সমান । 


মূলধনের ষোগান ও চাহিদা উভয়ই হথদের হাবের দ্বারা স্থির হয়। খণ 
২... পুঁজির যোগান নিভর করে সুদের হারের উপর । যদি 
টি চি সমাজে কোন হুদ না থাকে তাহা হইলেও কিছু সঞ্চয় 
ভারসামোর বিন্দতে হুইবে। এমন কি ঝণাত্বক সুদ ( ব9৪৪৮:%৪ 17069189৮ ) 
নি থাকিলেও অল্প কিছু সঞ্চয় হইবে। কিন্তু সমাজের 
প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ তাহাতে ষোগান হইবে ন। ; স্থতরাং ব্যক্তিদের 
নিকট হইতে অধিক সঞ্চয় টানিয়! আনিতে হইলে স্দের হার বাডাইতে হইবে। 


এইবপে, দেখা যায়, স্থদের হার বাড়িলে সঞ্চয়েন পরিমাণও বাডিবে । 


মূলধনের চাহিদা হয়: (ক) যেহেতু ইহা উত্পাদন বাডাইতে পারে। 
যত অধিক মূলধন নিযুক্ত হইবে, উৎপাদন-পদ্ধতি ততই চক্রারুতি হইবে, 
উৎপাদনের শক্তিও তত বাড়িয়া যাইবে । (খ) উত্পাদন করিতে সময় 
প্রয়োজন হয়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যবতী সময়ে ফার্মটি মূলধনের দ্বারাই 
উৎপাদন চালাতে পারে । (গ) কোন দ্রব্কে এক সময় হইতে অন্ত সময়ে 
পাঠাইতে হইলে মুলধনের প্রয়োজন খুবই বেশি । ঘেমন 
কোন শস্য যখন উতপন্থ হইল, তাহার পরবত্বা কয়েকমাম 
যাবৎ উচ্াকে মজুত করিয়! বিক্রয় কর! প্রয়োজন, (যতদিন 
ন! আবার সেই শশ্য উৎপন্ন হয়). মূলধনের সাহায্যে ইছ! সম্ভব । (ঘ) ভোগ- 


কেন খণ-পুভির 
চাহিদ1 হয 


সদ 39০ 


কারী ব্যক্তি বা রাষ্ট্র বর্তমানের অভাবকে ভবিষ্যতের অভাবের তুলনায় তীব্রতর 
ভাবিলে খণ করিয়াও বর্তমানের অভাব মিটাইয়া থাকে । এই সকল কারণে 
খণ-পুঁজির চাছিদ] হইয়! থাকে । সদ্দের হার বাড়িলে খপ-পুজির চাহিদা 
কমে, স্র্দের হার কমিলে খণ-পুঁজির চাহিদা বাড়ে । খণ-পু'জির চাহিদা! ও 
যোগানের ভারমামোর বিন্দুতে সুদের হার নিধারিত হইবে । 


কেইন্স্‌ এই নয়! ক্লামিকাল তবকে তীব্র সমালোচন। করিয়াছেন। তাহার 
মতে স্থদের হার বাঁডিলে সঞ্চয় বাড়িবে ব। সুদ্দের হার কমিলে সঞ্চয় কমিবে 
_ ইহার্দের মধ্যে এরূপ কোন সরাসরি ও সমহার (17:07০976100869 ) সম্পর্ক 
নাই। বাজারে কোনরূপ সুদ না থাকিলেও কিছু পরিমাণ সঞ্চয় সমাজে হইতেই 
থাকিবে । বনুলোক আছেন ধাহার1 বর্তমান দের 
কেইন্‌স্‌ কর্তৃক ৫ 

সমালোচন। হারের কথা চিন্তা না করিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকেন, 
বিশেষত, ধনীদের সঞ্চয় কখনই স্থদের হারের উপর নিভরু 
করে না, উপরন্ত সমাজে মোট সঞ্চয়ের বৃহৎ অংশ তৌথ মূলধনী ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে আসে, যাহারা স্থদ্দের হারের কথা চিন্তা না 
করিয়া অন্ঠান্ত সঞ্চয় করিয়া থাকে । শুধু তাহাই নহে, কেইন্স্‌ দেখাইতেছেন 
যে, সুদের হারের সহিত মোট সঞ্চয়ের সম্পর্ক নয়! ক্লামিকাল তত্র সম্পূর্ণ 
বিপরীত । স্থদের হার বাড়িলে সমাজের মোট বিনিষ্বোগ কমিবে ফলে সঞ্চয়ও 

কমিবে ( নষ্ু্ক্রাদিকাল তবের সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে )। 


কেহন্লীয় তারুজ7-পছন্দ তত্ব (26510631810 006০: 0? 1,1001- 
0867-2751619005 ) 


কেইন্সের অভিমতে, সদ হইল সসম্পর্ণভাবে অর্থ সংক্রান্ত ঘটনা__অর্থ 
ব্যবহারের দরুন উহ]র মালিককে যাহা দিতে হয় তাহাকেই সদ বলা হয়। 
অর্থ হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি (910878] [00701788110 
[০%৪:), ইহাকে যখন খুশি যে কোন সম্পদে বা 
সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা ১:ল; অর্থের এই প্রকৃতির নাম ইহাব তারল্য 
([,90116৮)। সকল সম্পত্তির মধ্যে অর্থ ই সবাপেক্ষা তরল । 


ঙারল। কহাতক বুল 


যেখণ-দাত! খণ দেয় সে সাময়িকভাবে সাধারণ ক্রয়শক্তির উপর করত 
ছাড়িয়া দেয়, অর্থাৎ নিদিষ্ট সময়ের জন্য তারল্যের উপর অধিকার পরিত্যাগ 
করে। লোকে এই তরল নগদ অর্থ হস্তান্তর করিতে চাহে ন' বা অনিচ্ছুক 


396 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


খাকে, তাই ইহার জন্ত কিছু দাম চায়। সুদ হইল, 'একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
'তারল্যের উপর অধিকার ছাড়িয়! দিবার জন্ত পুরক্কীর+ | 
স্থদের হার বুদ্ধি পাইলে, লোকের মনে নগদ অর্থ তরল 
অবস্থায় ধরিয়। রাখিবার বাসনা কম হইবে, তাহারা অধিক পরিমাণে খণ দান 
করিতে চাহিবে। অপর পক্ষে যদ্দি স্তদের হার কম থাকে তাহা হইলে লোকে 
অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়] রাখিতে চেষ্টা! করিল) অর্থ খাটাইয়া আয়ের 
সম্ভাবন! কম থাকায় তাহার। কম খণ দান করিতে চানছবে। স্থতরাং, বিভিন্ন 
হ্থদের হারে সমাজের সকল ব্যক্তি একত্রে মিলিয়া মোট যে বিভিন্ন পরিমাণ 
নগদ অর্থ ধবিয়া রাখিতে চাহে, তাহার একট তালিক। আমরা প্রস্তত করিতে 
পারি। নগদ অর্থ পরিয়া রাখিতে চাওয়াকে নগদ পছন্দ (0019165- 
77916297709 ) বলা হয় এবং 'তালিকাঁকে নগদ-পছন্দের তালিকা ব৷ অর্থের 
চাহিদ1 তাঁলিক! বল! চলে। নগদ্-পছন্দের দরুন যে-পরিমাণ অর্থ লোকে 
হাতে রাখিতে চায় তাহাকে কেইন্স অর্থের চাহিদ1 বলিয়াছেন। 


ক্ষ ও তাবলা 


চনটি অভিপ্রায়ে লোকেরষ্ট এই তারলা-পছন্দ বা নগদ-অর্থের জন্য চাহিদ। 
** হয়; লেনদেনের অভিপ্রায় (50886610205 00061৮৪), সতর্কতামূলক 
অভিপ্রায় (2:5০8%011070815 20061৮৪ ) এবং ফাটকাদারী অভিপ্রায় (91)9৫৮- 
18656 7)06159)। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা ন্যবসায়ীর নগদ অর্থ ধরিয়া রাখে 
'আক্-প্রাপ্তির বিভিন্ন ঘময়ের হব্যে লেনদ্দেনেব কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে ।)যেমন, 
ঙ্গান্ররারার ]ল মাহিন1 পাইলে ফেক্রয়্ারির !লা আবার মাহিনা না পাওয়া 
পর্যন্ত সমগ্র জানুয়ারী মামের লেনদেনেব জন্য কিছু নগদ অর্থ হাতে রাখিতে 
হয়। দিতীয় ক্ষেত্রে মাকম্মিক লেনদেনের বা অচিন্ধাপুব (00197658997) 
ব্যয়সমূহ নিবাহ্ের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে, অধিক 
মুনাফার অর্থ খাটাইবার সম্ভাবনা ও স্থযোগ গ্রহণের 
সি রা উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীরা প্রচুর নগদ অর্থ হাতে রাখে। প্রথম 
চাদাৰ কাবণ . চুইটি অন্ভিপ্রাষে রক্ষিত অর্থ সুদের হাবের উপর খুব বেশি 
নিভর কবে ন।, কিন্তু কাটা ব্যবলায়ের নিয়োগের 
অভিপ্রায়ে রক্ষিত নগদ অর্থ তদের হারের উপর বহুলাংশে নিতরশীল ; স্থদ্দের 
হান্র বাড়িলে এই অনিপ্রায়ে অর্থ হাতে রাখার ইচ্ছা কমিয়। যায়। স্থদের হার 
কমিলে ভবিষ্যতে বেশি স্তদে ফাট্কাদারীতে নিয়োগের আশায় বর্তমানে বেশি 
অর্থ হাতে ধরিয়। রাখে। 


ন লুল-পছ্বন্দেব বি 


সুদ ১9? 


সমাজে মোট অর্থের যোগান নিভর ব্যাঙ্-ব্যবস্থার উপর । অর্থের 
চাহিদা-তালিকাকে অর্থের যোগানের সহিত একত্র বিচার করিলে সুদের হার 
নির্ণয় করা যায়। সমাজে মোট অর্থের যোগান সমবেতভাবে সমাজের সকল 
লোকের হাতে রহিয়াছে । স্থদের হার ষদদি এইরূপ হয় ষে. 
অর্থের যোগানের তুলনায় অর্থের চাহিদা কম ( অর্থাঙ্, 
সকলে কম পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া! রাখিতে চায় ), তাহ। 
হইলে খণদান-যোগ্য অর্থের যোগান বেশি হইবে, ফলে স্থদের হার কমিয়! 
আসিবে । অপরপক্ষে লোকের তারল্যপছন্দ বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ তাহার! 
যদ্দি অর্থের যোগানের তুলনায় সকলে মিলিয়া! অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া! 
রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে সমাজে খণদান-যোগ্য অর্থের যোগান কম 
পড়িবে, ফলে সুরের হার বাভিয়া যাইবে । ভারসাম্যের অবস্থার সুদের হার 
এইরূপ হুইবে ধাহাতে অর্থের জন্য চাহিদ! এবং অর্থের যোগান সমান হয়। 

সুদের হারের মহিত নগদ-পছন্দের কার্ধ-কারণগত সম্পর্ক (10000208] 
[619610181)1]) চিত্রের সাহাযো দেখানে। সম্ভব । 


অর্থের যোগান ও 
চাহিদার ভারসামা 


07 রেখা সুদের হারের এ 08 রেখা নগদ-পছন্দের পরিমাণ বুঝাইতেছে | 
স্থদের হার বাড়িলে নগদ পছন্দ কমে এবং সুদের হার কমিলে নগদ-পছন্দ 
বাড়ে। [।) হইলে নগদ-পছন্দ বা তারলা-পছন্দ রেখা । 2122 রেখা অর্থেব, 
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নগদ-পছন। বা টাকার চাহিদা 


পরিমাণ নির্দেশক । অর্থের যোগান আথিক কতৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক ইত্যার্দির কার্ষের 
দ্বার! স্থির হয়, সুদের হারের উপর নির্ভর করে না । তাই উহা! সুদের হার, 
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নির্দেশক রেখার (0৮8 রেখার) সমান্তরাল । 055 সুদের হারে অর্থের চাহিদা 
»৪ যোগান সমান, ইহাই ভারসাম্যাবস্থার স্থদের হার। যদি নগদ-পছন্দ 
বাডিয়! যায়, অর্থাৎ নৃতন রেখা [,৭ স্থষ্টি হয়, তাহ! হইলে স্বদের হার বাড়িয়। 
০0৮* হইবে ১, অপরপক্ষে যদি, রেখা বা! নগদ পছন্দ স্থির থাকে, কিন্তু অর্থের 
যোগান বাভিয়া যায়, নৃতন 1৭145 রেখাটি সষ্টি করে, তাহা হইতে দেশের 
হার কমিয়। যাইবে, 07৪ সুদ হইবে। 


কেইন্সীয় তত্বের সমালোচনায় বল হয় যে, ইহ সুদ ব্যাখ্য। করিবার 
ব্যাপারে কেবলমাত্র অর্থসংক্রাস্ত বিষয়গুলিব উপর জোর দেয় কিন্তু সমাজের 
প্ররুত অর্থনৈতিক শক্তিসযূহ, .যেমন, মূলধনের যোগান 
ও চাহিদ সামগ্রিকভাবে বিচার করে না। অর্থ বলিতে 
তিনি কি বুঝিতেছেন, তাহাও ততটা স্পষ্ট নহে। 

বিনিয়োগেব উদ্দেশ্যে মূলধনের চাহিদ। হয় এবং সেই চাহিদা স্দ্দকে 
প্রভাবিত করে, কেইন্সীয় স্তদের তত্বে এই সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা 
হইয়াছে । মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা উদ্যোক্তাদের মূলধনের জন্য 
চাহিদাকে কিছুটা! গ্রস্তত প্রভাবিত করে তাহাও স্বীকার কর! হয় নাই। 


নমালোচন। 


স্থদের ছারে পরিবর্তনের কারণ (085888 ০01 01)90898 10) 0009 2১569 
0? 17069298৮ ) 
নয়! ক্লাসিকাল তত্ব অনুযায়ী, স্থদের হার পরিবতিত হয় যদ্দি খণ-পু'জির 
চাহিদা বা! ষোগানে পরিবর্তন আসে । মূলধনর প্রাস্তিক 
চাহিদ। ও যোগান উৎপাদন-ক্ষমতাতে বা লোকেব সঞ্য়ের ক্ষমতাতে 
নি রা পরিবর্তন হইলেই স্থদের হার পরিবতিত হয়। মূলধনের 
প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমত! নির্ভর করে উৎপাদনের নিযুক্ত 
যূলধনেব পরিমাণের উপর, উৎপাদন-কৌখল, নৃতন যন্ত্রের পরিবর্তন এবং 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপর । 
নৃতন যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক 
যুলধন প্রয়োজন হয়। ইহাতে মূলধনের চাহিদা ও সুদের হার বাড়িয়া যায়। 
অবশ্য ষদি আবিষ্ষারটি এমন ধরনের হয় যে, তাহা উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধন 
নিয়োগের পরিমাণ কমাইয়! দিতে পারে অর্থাৎ তাহা মূলধনী-সঞ্চয়ী (0810169]- 
88108), তাহা হইলে বাজারে যুলধনের যোগান বাঁড়ে বলিয়া সুদের 
হার কমে। 


সদ 999 


সাধারণভাবে দেখ! যায় ঘে, স্রদদের ছার ক্রমে কমিয় আসে, কারণ সমাজে 
*মোট সঞ্চিত যূলধনের পরিমাণ ক্রমেই বাডে। অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে 
স্বল্পকালে হঠাৎ মূলধনের চাহিদ! বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থদের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে, 
কিন্তু দীর্ঘকালে দেশে মূলধনের যোগান এত বাড়ে যে, সাধারণত সুদের হার 
কমিয়া ষায়। 


মূলধনের যোগানে পরিবর্তন হয় যদ্দি স্কয়ের অভ্যাস, দূরদৃষ্টি এবং যে-সমন্ 
শঞ্তির উপর মূলধনের বৃদ্ধি নির্ভর করে তাহাতে পরিবর্তন দেখা দেঁয়। মূল- 
ধনের যোগানে পরিবর্তন আসিলে স্দের হারেও পরিবর্তন আসে । 


কেইন্সের মতে, স্থদের হার নিভর করে নগদ পছন্দ এবং অর্থের যোগানের 
"উপর ; ইহার কোন একটিতে পরিবঙন আসিলে সুদের হারও পরিবতিত হইয়। 
থাকে , নয়া-ক্লািকালদের হ্যায় কেইন্সও বিশ্বাস করেন 
যে, ভবিষ্যতে মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এবং 
যূলধন-বিনিয়োগের স্বযোগ কমিয়া! আমিবার ফলে ( ৬৪101501706 10986009006 
01029০7001619 ) সুদের হার কমিম্া যাইবে । ইহাকে মূলধনের অতি-দীর্ঘ- 
কালীন জডত্ব (99০9187 56860861010, 01 ৫81)16&1) বলা চলে । 


কুইনলীয তন 


অর্থ নৈতিক প্রগতির ফলে কখনই এরূপ অবস্থা আসিতে পারে না যে, 
সুদের হার শূন্যে পৌছিবে, বিনা সুদে খণ পাওয়া যাইবে । কারণ সমাজে 
ঝণ-পুজির প্রয়োজন সধদাই থাকিবে, বরং নৃতন আবিষ্ষার, যন্ত্র-প্রচলন, জন- 
সংখ্য। বৃদ্ধি ও নিত্য অভিনব দ্রব্য উৎপাদনের দরুণ খণ- 

সিসি পু'জির চাহিদা থাকিবেই। কেইন্সের মতে, একমাত্র 

| আদিম অর্থ নৈতিক কাঠামোতেই স্থ্দ না-থাকার কথা, 

কারণ সেই সমাজে নৃতন মূলধনী ত্রব্য উৎপাদন হয় না, লোকের সমগ্র আয় 
'ভোগকার্ষেই ব্যয়িত হয়। বর্তমান সমাজে সেইরূপ অবস্থা আমিবার কোনই 


সম্ভাবনা নাই, স্থতরাং সদ শূন্যে বিলীন হইবার সম্ভাবনা বাস্তবে দেখা 
যায় না। 


সুদের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্জিকত1( 260988165 9100 এ 03615986102 
01 111692986 ) 
ধনবিজ্ঞানের আলোচন। শুরু হইবার বহু পুরে সদ্দের সাহায্যে সমাজে লেন 
“দেন হইয়াছে এবং প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহার তীব্র বিরোধিতা করিতেন । 


400 আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


গ্রীক-্দার্শনিক আযারিস্টটলের মতে ইহা ছিল “অস্বাভাবিক? ( ৪৪০৪৪০৪] ) 
এবং প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে। বন্ধ্যা নারীর সন্তান যেরপ স্বাভাবিক নহে, 
সেইরূপ কিছু ধাতু-মুদ্রা খণ দিয়া! উহার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ কর! তাহাব 
নিকট অস্বাভাবিক বলিয়। মনে হইত, ইহাকে তিনি ঘ্বণ্য কাজ বলিয়া মনকে 
করিতেন ।* 


মধ্যযুগের বোমান ক্যাথলিক ব! মুসলমা*.ধর্মমতও ইহার বিরুদ্ধে প্রচার 
করিত। তাহার কারণ ছিল ষে, সেই সমস্ত প্রায় সকল ঝণই ভোগকার্ষের 
উদ্দেশ্টে ব্যয়িত হইত এবং মহাজনগণ দ্েনাদারের উপর ঝণ আদায়ের জন্য 
বিশেষ অত্যাচার করিত। কিন্তু যখন হইতে খণ-পু'জি 
উত্পাদনের কার্ষে, এবং মুনাফা স্ষটির উদ্দেশ্তে নিয়োগ করা 
শুরু হইল তখন হইতে ইহাব প্রত্তি বিরোধিতা ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। 
সধদশ শতকে সাল্মাসিয়াদ্‌ এবং লক্‌ বলিলেন ষে, খণের উপর সদ গ্রহণ কর! 
চলে ঘদি ঞ্ণগ্রহীতা ওই ঝণ হইতে অন্তত স্রদের সমান আয় কবিতে পার । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিজিয়ো ক্রাটগণ যূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতাঁর কথা বলেন (যে- 
অর্থে জমি উৎপাদন-ক্ষম), এবং স্বদদকে অর্থ নৈতিক যুক্তির দ্বার সমর্থনের চেষ্টা 
করেন। উনবিংশ এতাবীতে কাল মার্কস্‌ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক ধনবিজ্ঞানিগণ 
দেখাইয়া দেন কিভাবে সমাজ পুজির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, পু'জিভিত্তিক 
উৎপাদন শুর হইয়াছে, সকল উপাদানের তুলনায় পুঁজি ও পুঁজির মালিক 
উৎপাদন-ক্ষেত্রের ও সমাজের নিয়ন্ত্রণকারার স্থান গ্রহণ করিয়াছে । তাহার 
মতে, যে ব্যক্তি পুজি খণ হিসাবে লইয়া থাকে সে উহার ব্যবহারের জন্য দাম 
দিতেছে মদের এইরূপ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাখ্যা নিতান্তই নাবালকম্থলভ এবং সুদ 
উদ্ভবের আসল কারণ ও ইহার প্রকৃত রূপ চাক! দেওয়ার অপচেষ্টা । খ্ণগ্রহীতা 
এ খণ লইয়। অতিরিক্ত অর্থনৃষ্টি করে না, সে উহার দ্বারা শ্রমশক্তি ক্রয় কবিয়! 
শ্রমিকের উদ্ধত মূল্য (পু'জির উপর মালিকান! থাকার দরুণ ) আত্মসাৎ করে, 
এবং উদ্ধত্ত মূল্যের কিছু অংশই খঝণ-পু'জির মালিককে লুঠের ভাগ হিসাকে 


স্বদের যৌক্তিকতা 


সদরূপে দেয়। 


* মনুনংহিতাব কৃসীদীজীবীদে বিশেষ নিন্দা করা হইয়াছে। বাদ্,ষিক অর্থাৎ বৃদ্ধিব দ্বাবা 
(হুদ) যাহারা জীবনযাপন করে তাহারা নিন্দনীয় । ইহ অব্য ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য 
ছিল। 'কুসীদঞ্জীবি' শব্দের অর্থ, যে কুংদিতভাবে ভীবন যাপন কৰে। 


